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বৌমা, আছ মেছবে/ঠানকে লিখে দেব পঞ্চামৃত প্রন্ৃতি উৎপাত করবার কোনো দরকার নেট । মিছ/মিছি 
গুকে এত খরচ করিত্লে কি হবে । 

রথীকে কাল লিখেছি যে বদি জাহাঁছেই চড়তে হঙ্গ তাহলে ২২ দিনের জন্তে সদূত্রের ক্যা থেত্রে 
এলে লাভ কি? একেবারে জাপানে গিশ্বে কিছু দেখেশুনে এলে তনু কই ও খর্চপত্র সার্থক হত্র। কি বল 
বৌমা! যে দেশে মাহুঘ নেই কেবল আনারস আছে নে দেশে গিয়ে কি হবে? রুখীকে বোলে| কলম্বো 
দিয়ে একটা দ্বাপানী স্ীযার জাপানে বায় তাতে গেলে বেশ আরামে বাওতা যাবে-- হত্র ত সন্তও হতে 
পারে Fai!) Part৮ যদি একসঙ্গে ধান তাহলে অনেকটা! ০০70৫551077 পাওদ্গা যেতে পারে । লেটার 
খোজ নিতে পায়ে । তাহলে তোলার অনেক দেশ দেখা হবে-_ আর আনারও তিনন!স লম্বা চুটিতে অনেকটা 
বিশ্রাম হতে পারবে । আর ধরি তুমি ভাল বনে কর তাহলে [lian 36591000এ করে ইউ/লীর কোনো 
একটা নোহয় জাত্বগার যাস দেড়েক বেশ নিভৃতে কাটতে আলা অসম্ভব নঙ্গ। সেখানকার দ্রলবা খুব বেশি 
ঠাণ্ডা নয়'ভাল আঙুর ও দাদ ফল বিস্তর পাওনা ধায়। জাপানে রথীর কৃষিবিদ্ব/ আলোচনার 
হ্থবিধা আছে বলে জাপানের কখাই আমার বনে হঙ্গেছিল। ধা ছোক্‌ তুনি তোমার ঠাক্রদ্রামাঃকে তোমার 
দলে টেনে নিয়ে হিলাবপত্র কষে বেটা ভাল মনে কর সেইটে ঠিক করে আমাকে লিখো। লিগগপুরে 
যেতে হলে ভাঙ্গার সম্পর্ক অতাস্বই অল্প হহ_- কেবলি সদুত্র-_ সবহুষ্ধ পাচ ছ্গ দিনের যেশি ভাঙ্গা পাওযা 
যাবে নাঁ_ তাতে নিশ্চই তোমার খারাপ লাগৃবে । তীর থেকে সমূত্র যতটা ডাল লাগে লনদ্রের ভিতরে 
ততটা নয আমরা ত তিমি মংস্ত কিনব! জলহস্তী নই লেইজগ্ডে ভাঙ্গার ছন্তে নাড়িতে সর্বদাই টান পড়ে। 

রঘীকে বোলো Enc)০০P০েdiaর বে বইখানা ওখানে গেছে সেটা কলকাতার আসবার সমন 
ছাতে করে নিয়ে এলেই হবে। তোমাদের ওধানে পৌতবার জনকে অনেক বিলাতী নিমের চারা 
তুলিয়েছি কিন্ত কলকাতা পাঠাবার লোক আও পেলুম না। ওদিকে বর্ষা গেলে বোধ ইয় কোনো 
কাছে লাগৃবে না। ইতি ২১শে ভা ১৩১৮ 

গুচাহধ্যায়ী 
উল্বীভ্রনাথ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আসশ্বিন 


[লেন) 
বৌমা, 
আজ বেগুন খেকে বেতে ছবে। এখানে দুটো দিন বেশ কাটুল। এখন বনে হচ্চে বদি অন্য 
কোথাও না ঘুরে এখানে কোনো গ্রানের বৌদ্ধমঠে ১৪ নাস কাটাতে পারতুন অনেক বেশি ভাল লাগত। 
ঘুরে বেড়ানো স্বপ্ন দেখার মত-_ তাতে কিছুঠ দেখা হয় না। 
ফাল এখানে আনার অভার্থনা হয়ে গেল। খুব ভিড় হক্ষেছিল। বন্ধুভা গান প্রভৃতি হয়ে গেল। 
রুপোর ০৪5৮৫:গুলো। তোমাদের পাঠাতে বলেছি-_ বেশ হুন্দহ ক[ছ-__ বার্মার লোকেরা হাতির দাত 
কাঠ আর রুপোর খুব ভাল খোদাই করতে পারে। এখনকার লোকদের কামার ভারি ভাল 
লাগৃচে। আমার কেমন মনে হচ্চে জাপানের লোকদের আমার তেমন ভাল লাগ্‌বে না__ তাদের মন 
বোবা শক ছবে । জার কোথাও না বাই ত জাপান থেকে চীনে যাব ॥ 
তোষরা কে কেষন থাক মাঝে মাঝে খবর বিত্ে।। মারার জন্তে আমার মল একটু উদ্বিত্র রইল। 
আশা করি তুমি এতদিনে সেরে উঠেচ। মৃকুল খুব মনের আনন্যে আছে। 
আমাদের বড়ের বর্ণনা খ্ববর়ের কাগজের ০U৫৷৷৷৪ খেকে দেখতে পাবে । এমন বড় সচয়চ হচ্ছ না। 
ঈশ্বর অস্করে বাছিরে প্রতি মৃহূর্ধে তোবাদের কল্যাপের দিকে নিছে ঘান এই আমি নিল্নত গ্রার্থন৷ করি। 
[২৯ বৈশাখ ১৩২৩] 
শুভাহপ্যাহী 
পরীরষীন্ছনাথ ঠাকুর 


খু 


বৌম। খবর সমস্তই নানা লেকের নানা চিঠি থেকে পাবে । বিষম গোলমালের নধো সামি কিছুই সমর 
পাইনে। কম টানাটানি চল্চে সা। ' আমার আনর্ধাদ । ইতি ২২ দোষ ১৩২৩ 
বাবানশার 


যৌা, 

আমেরিকার পাড়ি দেবার দুখে সমস্ত চিঠির পাল! সেরে নিচ্চি--সেখান থেকে দীর্ঘকাল লেখা স্তব হবে 
না। তোমাদের কাছ থেকেও অনেকছিন চিঠি পাইনি এবং পাবও না। লেইজন্তে আমার দেশটা আমার 
কাছে কেমন যেন ঝাপলা হয়ে এলেচে-_ এখানে যে দেশে এবং ঘাদের যধ্যে আছি তারাই যেন বড় হয়ে 
উঠেচে। ভেষনি এখান খেকে আশ্চর্য দাধর যর পেরেচি। প্রত্যেক টেশনে লোক জনে ধার্র-- কেবল 


চিঠিপত্র 


কৌতূহল নস্ব_ আস্তিক ভক্তি । আমাকে জানেনা সন্থ জাপানে এমন বোধ হর একজনও নেই । এননি' 
করে এই বাইরের সংলারটার জন্যেই ঈশ্বর আমাকে অস্থরে বাহিরে নানারকম করে তৈরি করে নিচ্ছেন। 
বিদায় হবার আগে এই বড় ছগ্ংটাকেই সম্পূর্ণ আন্ীক্র বপে আমাকে বরণ করে নিতে হুবে। 

মূকুলকে এইখানেই রেখে গেলুদ । সবাই আশা দিচ্চে ও একচন বড় আট হতে পারবে । মিছিমিছি 
আমার সঙ্গে ওকে আনেরিকার লহরে সহরে ঘুত্রিহ্ে বেড়ালে ওর অনিষ্ট হবে! ওর বদলে আমার একজন 
জাপানী চেলা জুটে গেচে। এই ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লাগে। ইংরেছি অতি দলই জানে কিন্তু 
ক্রমে শিখে নিতে পারবে । লকল রকষে আমার সেবা করতে এর কিছুমাত্র সক্ষোচ নেই। হন্ত বা এ 
আমার একজন আহচর হয়ে উঠ্‌তেও পারে। একদিন দখন এ কোনো জাপানী মেত্েকে বিত্বে করবে তখন 
সে আমার আরো! সুবিধে হবে। 

উন্নাচরণ কেমন আছে আমার জান্তে ইচ্ছে করে। তার ব্যামো কু একেবারেই লেরে গেছে? 
কিন্তু দেশে গিত্রে তাকে বদি আবার ব্যালেরিয়াক্ধ ধরে তাহলে সে আর বাঁচবে না। র্ইকে বোলো 
তাকে ধেল ভাল রকম সাহাধা করে তার যেন খাওয়া পর! ও চিকিৎসার অঘর না ছয়। অনেকদিন লে 
আমার সেবা ফরেচে। ঈশ্বর তোমাদের কলা।ণ করন এই আমার একাস্ব ননের আনীর্্মাৰ। ইতি 
৮ই ভাগই [১৯১৬] পীরবীন্নাথ ঠাকুর 


[ শাস্থিনিকেতন ] 
বল্যাণীয়াস্থ, 
শিলং ছাগ্রগাটা তোমাদের ভাল লেগেচে শুনে খুসি হলুন। ওখানে থেকে তোমার শরীর সপ্পূর্ণ 
স্ব ও সবল হয়ে উঠুক এই আনি কামনা করি। কিন্তু আমার এখন কোথাও যাবার জোই লেই__ 
শরীরের বর্তনান অবস্থা নড়াচড়া করতেও ইচ্ছা হ্য় না। এখানেও বডটা গরম পড়বার কথা তা পড়ে 
নি-- মাঝে মাঝে একটু বেশি ঠাণ্ডা হঠাৎ দেখা দেছ। আনাদের এখানে বর্ষশেষ এবং বর্ধারণ্ডের 
উৎসব হনে খেল। এবারে কলকাতা থেকে বেশি কেউ আসে নি-- কেবল প্রশান্ত মায় কালিদাস 
এলেছিল-- তারা মামার উপরের ঘরেই ছিল | েছছেরা কেউ মলে নি, এলে একটু নুক্ষিল ছত। 
স্বরযার বিশ্বে উপলক্ষো হেমলতা, কনলা আর লং্ঞারা সবাই বোধ ছয় ঈত্রই চলে যাবেন। স্থরমার 
বিয়ের সমর তোবাদেরও কলফাতান্র ফিরতে হবে না কি? এই গোলের মধ্যে আনার কিন্তু কিছুতেই 
বেতে ইচ্ছা করচে না। আমার বর্ধারস্কের আশীর্বাদ তোমরা নিহ্ো_ সংসারের উর্বর ঈশ্বর তোমাদের 
চিততকে উদ্বোধিত করুন-_ এবং কল্যাণকর্শ্বে আস্োংসর্ম্‌ করবার জগ্জে তিনি তোমাদের শক্তি গ্রীতি ও 
মহত দান করুল। ইতি ওয়া বৈশাখ ১৩২৬ 
শুভাহধাহী 
উনবীন্নাখ ঠারুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৭২ 


পোষবার্ক হাকং, ৭ এপ্রিল ১৯২৪ ইং 

বৌমা, আত হংকং শৌছবার কাছাকাছি। কিন্তু বড় দুধ্যোগ। পথে এক রকন মন্য কাটেনি । 

সুর মোটের উপর শাস্ ছিল। পরত থেকে একটু নাড়| দিচ্চে-- তাতে ক্ষিতিবাবু নন্দলাল প্রয্ভৃতিকে 

কাবু করেছে৷ তারা ছাঙ ব্যাকুল নরনে ভাঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেল। আমি ডেকের এক কোণে 
বসে কেবল লেকচার লিখে চলেচি-- ঢেকির হ্বর্গেও বিশ্রাম নেই। 


Government louse 
Singapur 


[২০ হুলাই ১৯২৭] 


বৌমা, 

স্থরেন তোমাদের সমস্ত খবর দিচ্ছে চিঠি লেখে-- স্থৃতরাং আমার ছুটি। সেরকম চিঠি লিখ তেও 
পারিনে-_ খবর মনেও থাকে না, কোথায় ফি হচ্চে চেয়েও দেখিনে। চিঠির নাম দিতে ঝা বিচিত্রাতে 
লিখতে হচ্চে তা একেবারেই ফাকি, চিঠি ছিলাবে সর্ব পাঠা । কিন্তু নিবক খেলেটি, করে| খাবার 
প্রতাশা মাছে তাই লিখতে হচ্চে অথচ লনম্ব বেশি নেই-_-কোথাও স্থির হচ্গে বসা ব্সস্তব। ঘা 
তা লেখবার শক্তিও এধন ফনে গেছে । অতএব স্থরেনফে আমার শত হন্তবাদ। 

মাক্তাছে ধখন পৌছলুম তখন জআধনরা ) সন রাত্রি ও পরদিনের অনেকটা অংশ নিয়ে এনন অবস্থ। 
ছন্সেছিল বে ড্র হোলো! ফিরতে হয় বা। আমার একৰাড় লহ বাস্পোকেনিক । পমন্ত রাত ছুঃগ্রে 
ফাটিয়ে ভোরের দিকে লেকথা মনে পড়ল। বান্ম তোর ঘেটে ঘুটে খুছে বের করা গেল। মধ্যানছে 
বোকা গেল যে জাহাজে চড়া চলবে । পড়ো খেতে খেতে জবাহাছে চড়লূৰ-- এতটা সবায়ল থে অভার্থন/র 
প্বাকাও সইতে পেরেচি-- সে বড়ো কম ধাক্কা! নয়। সমূত্রে মনহনের বিভীষিকা একটুও ছিল না। 
সমস্ত রানা একটা ভত্ররকনের দোলাও পাওয়া! ঘায়নি। ছাহাদওষ্থালারা তাদের সর্বশ্রেঠ ফ্যাবিন ও 
বলবার ঘরে আমাকে স্থান দিয়েছে ॥ তাই একটু লিখতে পেরেছিলুম কিন্তু নিশেখ কিছুই নয়। সেই 
ঘানার তেতলার ঘরেই কুমূনিনীর সঙ্গে আমার কলমের শেষ পরিচন্ন-- সে একটা সঙ্গটের ছায়গায় 
এতদিন চুপ করে বসে আছে_হ্গাবার কবে আমার কলমের ধাক্কার তার ভগ/চক্র ঘুরতে আরম্ভ 
করবে তা বলতে পারিনে,_হঙ্ত ভারতবণে ফের! পণ্যস্থ এই রকন অচল অবস্থাতেই কাটবে! 

একটা খবর দিতে ভ্ুলেচি__ কিন্তু সে খবর আনার চিঠির কাগজের প্রথম পাতার উপরের কোশেই 
আছে। নিনণ পেয়ে প্রথমটা আনার মন কিছু উদ্বিধ হয়েছিল ভেবেছিলুদ আরাম ও ব্অব্কাশ পাব 
না। এখন দেখছি ভালোই হয়েচে। এখানে এত দল ও তাদের পর্পরে্। মধো এতই ঠোকাঠুকি ৰে 
তাদের সমস্ত অভিথাত জামার উপরেই এসে পড়ত। এখনে একের আশ্রয়ে অনেকের বুটোপুটি খেকে 
বেছে গেছি। হতনূর বুঝতে পারচি, কুলিত্র অনেকখানি ফাক রেখে এবাল থেকে ফিরতে হবে না। 
বিশ্বভারতীর মরাগাতডে বোধ হচ্চে যেন জোয়ারের পালা দেখ! দিত্বেচে | আারিয়াম এবানে আগে এসে 


চিঠিপত্র 


অনেকটা কাব্দ করেচে। তাকে শেষ পান্ত সঙ্গে র।ধব স্থির করেচি। তোমাদের অনুস্থই দেখে 
এলেচি- নেঙ্গনো মন কিছু উদ্বি্ন আছে। কিন্তু নাঝপ|লে একখালা সমূত্র হেপে উদ্ছিয ছবার কোনে। 
মানে নেই । আশা করা ঘাক তোমরা সকলে ভালোই আছো। নীক্গকে আনার খবর দিতো তার 
খবরও মাঝে মাঝে পাঠাতে ভূলো লা) এখানে গহনের ধান্জটট। কেটে সেছে, কৃতি বাদলাও বিশেষ 
নেই । ঠিক সবঙ্গেই এসেচি। আর কিছুদিন আগে এলে হেনে বারে! আনা গলে বেমে। অধ্বালালনের 
আমার অভিবাদন ছানিয়ো। 


উরবীন্ছনাগ ঠাকুর 


ফেড়াৰ 
বল্যাদীয়াহ্ হসাহা 


বৌমা, এ আর একটা স্বীপ-_ হুমাতা | জাত্বগাটি হন্দর, জলবাঘু স্বাস্থাকর, বেশ ঠাণ্ডা। এখনে 
এলে তোমরা ধদি ফলের শস্যের বাগান করে গোরু বাহুর লিঙ্গে একটা আড্ডা করতে পার ত দন্দ ধন 
না। কিন্তু ঘাই বলে বে দেশ বত ্মরই ছোক্‌ শাস্থিিকেতনের কাছে কিছুই লাগে ন'। তোনাছের 
কারো চিঠি পাইনি কিন্তু মেসোপটেমিয়ার একখানা চিঠিতে হঠাৎ শাস্িনিকেতনের হা ওবা এসে 
মনটাকে একটু উত্তলা করে দিলে। দেরি আছে ফিরতে । আছ বিকেলে চলেচি জাভার মুখে। 
বাকে এখানে এগেচে আনাদের অভার্থনা করে লিঙ্গে যেতে । সকালে রাস্তাত্র রাস্তা মালাজি সানাই 
ঢাক ঢোল বাজিক্সে আাদাকে হোটেলে পৌছিয়ে দিলে । লশুতি মাত্রাঙ্জি খপধা যত রকম আছে তাই নিবে 
আমাদের মধা!হৃভোজনের ব্যবস্থা ছোলো!। বার দলবল খুব খুলি হচ্ছে পেট ভল্গে যেত্রে নিশ্বেছে। 
আমার শক্তিতে কুলোনগ না, দুই চক্ষে অক্রু ঝরতে থাকে, হদ্ঘ/ছ উপস্থিত হস, তাঠ ছানি কেবল খাবার 
ভঙ্গী করেছি আসল কর্তবাটা আমার সঙ্গীদের উপরেই বরাত দিপ্লেছি। মনে লঙ্প আছে বিকেলে 
বধন চা খাব রুটি মাখন কেকের প্রতিই বিশেষ ভাবে মনোধোগ করব। খর! আচার করলেন ডার। 
মোটর গাড়ি করে সহ্‌র প্রদক্ষিণ করতে বেরলেন। এই খেকে বুকতে পারবে আমাদের নো কর্ধবিভাগ 
ইন্েচে। আমি বক্তৃতা দিই, নতুন নতুন লোকের লঙ্গে মালাপ করি, মাহ্রাছি শানাইক্সের আওয়াছে 
ভিড়ে মধো দিত্রে চল্তে থাকি, হয়রান ছয়ে কোনো নতুন হোটেলে এসে হখন কেদারাগ্র ছেলান 
দিয়ে বসি প্রস্তাব আসে বাইরে রোদ্দ,রে বসে ফোটোগ্রাফ নিতে হবে-_- আর বাকি পকলে ভালে 
রল্‌দ্‌ রঙ্গে মোটর গাড়ি চড়ে ভালো ভালো ছাত্বগা দেখতে বেরোন, নাল নাচ দেখে রাত্তির দেড়টার 
পর বাড়ি ফেরেন, যধন ইচ্ছে খুমোল্‌ দিলেই হোক্‌ রাত্তিরেই হোক্‌, যেখানে ইচ্ছে খান, থরেই ছোক 
বাইরেই ছোক। আছ এখনি একদল ফোটোগ্রাফওয়াল! আস্চে আনার ফোটো গ্রাফ তুল্বে বলে। 
এলে অবধি রোজ একট! দুটো ফোটোগ্রাক ভোলা চল্চেই । জাডাতে যেরকম আক্লোজনের কথা 
গুনচি তাতে বোধ হচ্চে সেখানে জমবে ভালো। তোমরা সঙ্গে থাকলে খুসি ছতুন। আনিতো ঘুরে 
দুরে দেখে বেড়াতে পারিনে__ তোমরা দেখতে পেলে আবার এই হোরাঘুরিয় কই অনেকটা দূর হোত। 
লনিতার চিঠি থেকে বুঝতে পারচি যে তোমরা কলকাতাঙ্ছ, পুপে নন্বিনীকে নিয়ে কলকাতার । কিন্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন 


এতদিনে নিশ্চগ্ন শাস্টিনিকেতনে এসেচ। এধন সেধানে ভরপুর বর্ষ(। এদিকে বৃ বহদিন একেবারেই 
হয়নি-- কাল থেকে মেঘ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ডে। ঘুষ পাচ্চে এইখানে চিঠি বন্ধ করি । ইতি 
১৭ আগই ১৯২৭ 
শুভাহধ্যঙ্গী 
শরবীহুনাখ ঠাকুর 


{ শাস্তিনিকেতন ] 


বৌদা, 

তোৰার ১*ই এপ্রিলের চিঠি এধানে ১৯ এপ্রিলে পেলুম। ওখানে থেকে চিঠি আলতে কম তো দেরী 
হয় না। আমার এ চিঠি তোনাদের [কাছে ] পৌছবে কিনা কে জানে, অর্থাৎ তার আগেই তোমরা 
কলমস্বোয ইঙ্গ তো রওনা ছতে পারে|। ১লা বৈশাখের টানে এলে এসেছিলুর আছ ফিপলব কলকাতার। 
প্রশাস্ত অপূর্ব প্রভৃতির এসে খুব কৰে কমিটি প্রভৃতি করে এখানকার হাওয়া খুব আলোড়িত করে 
দিয়েচে। প্রথমটা সবাই রুখে দাড়িয়েছিল, শেষটা 21৩1 হয়ে এসেচে। 

"এর টাকা পেয়েছি। তাতে ঘুরোপের খরচ চালাতে হলে সাবধানে বানর করতে ছবে। ছপানী 
জাহাছে আর ওরিক্রেণ্ট লাইনের জাহাছে দানের তক্চাৎ ক্নেকটা। বিশেষত জাপানী ছাহাছে আমাকে যে 
স্থবিখে দেবে তার পূরো বূল্য নেবে না! এগ্ুজ আমার সঙ্গে ঘাবে না, তাঁর যাবার বিশেষ ইচ্ছা 
নেই--লে এখানে অনেকগুলি কাঙ্গে জড়িত-- তার উপর বোলপুনের ছুতিক্ষ ও এখনকার কর্তৃ নিয়ে 
সে ধথেষ্ট ব্যস্ত থাধতে পারবে । আৰি স্বরোপের কোথাও গিয়ে চুপটি করে থাকতে চাই 
এখানকার ছাত্রার রকম খুচরো উৎপাত থেকে একদৰে ছুটে পালাতে বনটা ব্যাকুল । যবীকে দাপানী 
ছাহাদের কথ! তার ফরে দিয়েচে-- কি পরানর্শ দেহ তার অপেক্ষাত্র আছি। এখানে এখনো কৃষ নামে 
নি ইদার।গুলির অবস্থা বাদধুরহীন গে।রুর বটের বতে!। গাছপালা শুকিয়ে গেল। 

Ulua Violet rays কিছুদিন নিকলে ভালেো| বযোঘ করছিলুম_ কলকাতায় গিয়ে আবার নেব। 
তোষার জর ছেড়েচে মনটা নিশ্চিন্ত ছয়্েচে। এক একবার মনে হচ্চে স্থরোপে না পিছে তোমরা দীর্ঘকাল 
এ পাহাড়ে থাকলে হন্গ তো তোমার পক্ষে ভালোই হছত। ইতি ১৭ এপ্রেল ১৯২৮ 

বাবামশায় 


ববতী প্রতিষা দেবীকে লিখিত রবীন্্রনাখের পত্রাবলী ‘চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত আছে। 

উক্ত গস্বের অস্ততু ক্র ছর নি এন্বপ করেকটি চিঠি এখানে দৃত্রিত হল +_ 

পত্র ১॥ এই সময়ে রবীত্রনাথ সংবাদ পান বে, রবজ্রনাথ সহীক জাছাব-বোগে সিঙ্গাপুর পরত 
বাবার উদ্মোগ করছেন। এই প্রলঙ্গে “চিঠিপত্র' তৃতীয় ঘণ্ডের অন্তর্গত ৭ ও ৮ সংব্যক 
পত্র ব্ষ্টব্য। 


চিঠিপত্র 


পত্র ২,৩৩ ৪॥ ১৩২৩ সালের ২* বৈশাখ (১:১৬) রযীন্্রনাথ জলপথে আপান ছয়ে 
আবেরিকা যাত্রা করেন। 

পত্র ৬৪ ২১ মার্চ ১৯২৪ যবীজ্রনাখ চীন অডিনুখে কলকাতা থেকে রওলা হন । 

পত্র ৭ ও৮॥ ১৪ জুলাই ১৯২৭ মাত্রাদ বন্দর খেকে যবীক্রনাথ বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে বছিগর্ত 
হন: সিঙ্গাপুর যালছ বলি জাভা সির্নাৰ। 

পত্র 2 ॥ এই সময়ে (১৯২৮) ইংলগ্ডের মন্থক্ষো্ড বিশ্ববিদ্ঞালরে ছিবার্ট লেকচার দেএস্বার 
জন্ত বিলাতবাত্রার আয্মোছন চলেছে | কিন্তু হহন্থতার জন্য শেষ পংস্থ ধাওলা! 
চর না) পরে, ১৯৩৯ লালে শেষ যুরোপ ভবণেয় লমন্ম ১৯ নে অক্সরফো্ডের 
ম্যানচেস্টার কলেছে কবির ছিবাট বকৃতা! শুরু হুদ্ব। 


তরে উল্লিখিত ব্যবিগাপের সংক্ষিত পরিচয় 


অপূর্ব অপূর্কুযার চন্দ | দবীশ্রনাখের এককালীন সেক্রেটারি 

অধ লাল সারাঞ।ই--ওধরাটের ধনী বাবলাদী 

আর্যাদ_B. এইচ. আধনারকস্। শান্তিনিকেতনে প্রাক অধ্যাপক 

উ্াচাশ__ৃত! 

জলি, এক. এপ 

কামলা বল! হেৰী । দিসেহবোদদ ঠাকুযের পরী 

কালিধান-_ইকালিবাস নাগ 

কুমুদিনী যোগাযোগ টপস্াসের ধারিকা 

ক্ষিত্িযাৰু_ক্ষিতিঘোহন সেন 

ঠায্বৱাদাই-- জামাত! নগেন্রনাশ গস্মোপাধ্যার 

লন্বলাল- ্-কবলাগ বনু 

মৰ্দিনী-- ্ী্িনী বেৰী রখান্রবাখের পালিত কষা 
লগিক্কা-দ্িরেনা-নিবাসিনী ২11৪ 7০1, কবিধর্তৃক এসঙ নাহ ললিতা 

পুপ--উনক্থিনী দেবী 

আশান্__ইি্ণানত হহলামবিশ 

বাকে-ছি, যাকে ( 15৮৮) । ভাত | ভারতী লংসীত বি পরবেহশা করবা জট কান পরব ( Kern [75111১1) খেকে 
হৃবি পের শাখিনিকেতনে ছিলেৰ। 

“বিচিত্র -_হালিক পত্রিকা 

হীরা (শীরু)- কির কন্ঠ! করা 

মুকুল শিল হদুল্ছে দে 

বেজবোঁঠান - কৰির মেজবাম। লন্োে বাশের পরী, জানঘাসন্দিসী দেবী 

লজঞ'--সতোজনাৰ ঠাকুয়ের পূরধেষ্‌ । হরেশ্সনাছ ঠাকুরের পর্নী 
হর ছিপেজদাছ ঠাকুরের দৌছিতী 

হরেন _হযেক্েযাথ কর । 

জেলা হেলা ঠাডুর। বিরেক্ুসাখোর হ্যা পুত্ৰৰ । ভিপেজনাশের পরী 


লীম! ও অসীম দ্য: কৰে 
ক্ষিতিমোহন দেন 


ঘুকিশাহ বলেন শীমা ও অসীম পরস্পরবিকষদ্ধ। যদিও ইহার এক'কে বাঘ দিত্া অন্ত দাড়াইতেই 
পারে না। ঘুক্তির কাছে এপিঠ ওপিঠ পরম্পরবিকণত, কিন্তু সত্যের কাছে প্রত্যেক ছিনিসের, এমনকি 
একখানি কাগছেরও, এই ছুই পিঠ না থাকিলে কোনে। সস্তা নাই । তাই বাউল গান করেন-_ 

এপিঠ ওপিঠ উন্টা কথা 

ছইয়ে মিলেই সত্য পাতা। 


তদেৱতি তৈদতি তক্ষুরে তদ্বন্তিফে 
তদন্বরপ্ত সর্ব তু সর্বান্ান্ত বান্বত: | ঈশ, ১৭ 
দূরাং হুদুরে তদিছান্তিকে চ 
অপরজন নহৃতো মহীয়ান্‌। মু, *, 
সীমা ছাড়িত্রা অসীম একটা খণ্ডিত কমন (হ্যাবন্টকশন ) মাত্র । সতোর লদ্ধানে নাস্তিবাদীদের 
ও সব জানের ফসরতে ক্রমে পৌছিতে, হন সংশূক্ত রিক্তাঞ্ছ। ভান ও ধূক্তির বিশেষণের দাপটে সেই 
কাল্পনিক অসীম ক্রমে ইরা উঠেন একটা পৃক্তধ্নী নাই-ব্ব। এমন অবস্থার শৃপ্ততাত্র মধো না 
গিত উপান্গ নাই । 
কিন্তু অস্তিবাদীদের পথ ডিএ। লে তাহার প্রেমমঞ্্কে সব-কিছুর অতীত করিয়া দেখে না। 
la হাছাকে দেখে সয-কিছুরই মধো। কবীর গছিলেন। আমি আপন প্রিন্নতমের কথা বুঝিব কাহার 
কাছে? কৰীর বলেন, তকুকে ছাড়িয়া ধেমন বনধান মেলে না তেষনি সকলকে ছাড়িত্বা বিচ্ছিন্নভাবে 
রর ডাছাকে পাইবে না। 
নৈ কালে বৃকৌ অপনে পিত্নকী বাতরী। 
ফট& কবীর, বিছুড় নহি নিলিছো ছে") তরবর ছোড় বন ধামরী ॥ প্র, ১৯৮ 
এই লকল লীনা যদি ভরপূর করিয়া তিনি বিরঃছমান না ধাকেন তবে সেই আলীম ন! থাকারই শামিল। 
কৰীর গাহিলেন, এক ( আমি ) নিরস্থর, অন্তর কোথাও নাই। সফলের মধোই আদি আছি, নহিলে 
আবি লাই। বিষ্ক করিতে করিতে আমাকে একেবারে করিছ। দিল বিচ্ছিন্ন পৃথক্‌। 
এক নিরংতর অংতর নাহী'। 
হৌ সব হিল মে নামৈ নাহী ॥ 
মোদি বিলগ বিলগ বিল গাইল হো ॥ চনু, ৭ 
ধ্যানে উপলন্ধি করি কবীর বলেন, ফেছ যেন তাহাকে দূরে খুঁছিতে না যায় । মন শুদ্ধ করিয়া খয় 
] ধ্যান, দেখ এই থে স্বামী আমার সব ভরপূতর করিয়া বিরাজমান । 


লীমা ও অসীম 


কথ কবীর হিচাত্র করি ছিনি কোই ধোন দুরি। 
ধ্যান ধরো নন সুধ করি, রাম সঙ্গে রহা ডরপূরী ॥ 
দাদনী প্রচারিনী, ২৪৩ পৃঃ 
বুদ্ধির কাজনিক জগতে লবাট খোজে বলিঙ্গাই কবীর কছিলেন, কিবা ধ্যাও কিবা গাও, ডাড় 
সকল গণ্ডগোল । ইনি সবার হয়ে করেন বাস, ফেল তবে সেবা কর শৃস্তডার দকুচুমি? 
কেহি গালো কেহি ধ্যান ছোড়ো সকল ধার ৷ 
গ্রহ হিরদে লবফে! বলে কটা সেরো হন উজাড় ॥ তৃজীব, ১৩. 
তাহাকে ধুতে নির্বাসিত করিনা বুধা মানরাও মরিতেছি দূরে অমি! ভ্রমিশ্না। কবীর বলেন, সেট 
কর্তাকে দূরে স্থাপন করিত্না দূরেরই করিলে সহ্মান। কর্তা ঘদি দূরেই থাকিতেন তবে অগ্য আর কে 
করিতেছেন এই জগংদ্ছ? ঘদি মনে কর তিনি এগানে ন/ই তবে দূরেই তুনি হও ধাবনান। দূর হইতে 
দূরে ভ্রনিশ্না ভি! নিক্ষলনত্ব দুক্চি'ন্ব। দূরের করশন হুণভ, নিকটে নিতা আনন্দের বাল। কী? 
বলেন, পাছে শুছার দাস ( মাৰি) তাহার বিরহে ছু পান্থ তাই তিনি নিহস্বর 'ঘাযাতে হইপ্রা 
আছেন ব্যাপ্ত। 


দূরছি কতা ধাপিকে করী বো! দূহকে বান ॥ 
ছ্থো কতা দূরৈ হতে তো কো ঘগ সির ঞৈ আল॥ 
জে! জানো বই হৈ নহী তো তুম ধারো দূর । 
দূরঝে দুর ভ্রমি ওমি নিক্ষল মরে বিদ্বর ॥ 
পু্ণড দরশন দূত কে নাড়ে সন। হু বাস। 
কহৈ কযীর নোষছি বা।পিঙ্র! মত ছখ পারে দল ॥ তৃতীয়. ৬৪ 
তিনি লর্বদা সর্বত্র লমগ্রভাবে বিরাত্রযান । তাহাকে ভিতর বা বাছির, এখনে বা ওখানে এইরূপ 
শ্ৰেণীবদ্ধ ও খণ্ডিতভাবে বলা চলে না। কবীর বলেন, ঘি বলি তিনি অশ্বরে 'সাছেন ( বাহিরের ০ 
জগতে নাই ) তবে বিশ্বপগং লক্ষান্র যাত্র মররিষ্বা; যৰি বলি তিনি বাহিরে তবে তাহাও যে হয় 
মিথ্যা! বাহির চিতর সকলকে নিরস্তর (ছেদ) করিঘ্া তিনি বিরাছমান, চেতনঅচেতন এই দুই 
তার দুই পাফপীঠ। তিনি দৃইও নয়ন, প্রচ্ছন্রও নহে, বাক্য যে তাহা ঘাক্গ না বুঝানো 
ভীরে ক তো জগনর লাট বাছর কট তো ঝুঠা লো। 
বাছুর ভীরে সকল নিরংরে চেত অচেত ধউ পীঠা লো। 
দৃষ্টি ন মৃত প্লট অগোচর বাতন কহান দাঙ্গা লো॥ তৃতীয়, *৪ 
যেন জলে ভরা সত জলের মধোই ছইঘ়াছে রাখা । বাছিরেও তিনি, জস্রেও তিনি। তাহার 
নামও উচ্চারণ করিতে নাই, যদি মনে ছছ তিনি আগে হইতে কিছু স্বত্ত! 
জল ভর কুত্ত জলৈ বিচ ধরিহ্রা, বাহুর ভীতর সোই। 
উনকো নাৰ কহন কো নাহী’ ককুজা যোখা হোই ॥ প্ৰথন, => 
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ৰিনি নামের অতীত তাহার নান বাছিতে গিয়া খিনি মনির্ধচরীর তাছাকে নির্বাচন করিতেছি এই তো 
কে ধান করে নিরকারকে কেহ ধ্যাঙ্গ আকারকে ॥ বিনি যথার্থ আনেন তিনি উপলব্ধি করিস ছেন 
তিনি এই উভয়েরই অতীত। 
কোই ধ্যারৈ নিরাকারকো, কোই ধারৈ আকারা। 
রা বি ইল ঘোনো তে স্টারা, জানৈ জানন ছারা ॥ পরশ, ১৯ 
কবীরের একটি চমৎকার কথ| আছে ছে'যা কা ঠো, অর্বাং ঠিক বেমন আছে তেমনি। সতা ঠিক 
বেনল ভাবে আছে, ঠিক তরেষনি তাহাকে স্বীকার করিতে হুইবে। নেই লজ বিরাছিত সত্যকে ছাড়ি, 
এই চতুধিকের যে সব রূপে ও আকারে তাহার নিত্য লীলা চনিল্নাছে তাহা ছ।ড়িছ। কমল মগৃকার 
পিছে আর কত ধাওয়া! করিবে? এই মিথ্যা ও ছটাছুটির কি কোনো শেধ আছে? কবীয় বলিতেছেন, 
হে মন, সব-কিছুর পারে উন্বীশ হইস্বা সব-কিছু ছাড়াইপ্রা পিয়া কোথাত্ব চাও পৌছতে? এই সব পার 
হইয়া গেলে তাহার পর ন। আছে কোনো পথিক না আছে কোনো পথ; কোথাশ্ন বা সেখানে গতি, 
কোথা বা সেখানে স্থিতি। কবীর ঝছেন, লব কল্পনা ছাড়ি! দিয়া গেযা ক! ঠ্যো, ‘নতো হও প্রতিষ্ঠিত’ । 
মন তু পার উতর কই দৈ ছৌ 
আগে পৰী পংখ ন কোঈ কুচ মৃকাৰ ন পপ হৌ। 
কৈ কবীর সব ছাড়ি কল্পনা ছেযা কা ঠা ঠছবৈহৌ & তীয়, ২২ 
এইখানেই চাচিত্া দেখ সকল রূপে আকারেও সীমাই, সকল “ঘটে চলিঙ্গাছে তাহার আনন্দের 
“খেলা'। আগাগেড়া শরঠিই তার সেই আনন্দের খেলা। এই খেলার মধ্যেই ধৰি 'খেলনেওয়ালা'কে 
না ধরিতে পার তবে এই খেলা ছাড়াইস। গি্া ত/হকে আর ধরিবে কোথার কোন শৃপ্রতার যধো? 
অমীন অপার অনন্ত পরনাস্মা পরনেশবর তিনি। 'খেলা' কি তাহাকে মানার ? কিন্তু 'খেলা' ছাড়া 
এই স্বরিরচনাকে মার বলিবে কি? এ কি ভার বাহিরেন কোনো প্রশ্নো ্নের তাগিদে স্ব ? আনন্দের 
পূর্ণতা ছইতে বিনা প্রস্থোদনে স্বাধীন সহজ লীলাত ধাহা উঞ্চুসিত, তাহাকে 'খেলা' ছাড়া আর কি নাৰ 
দেওয়া বাহ ? আসীন হইতে তাই সীনান খেলা, পূর্ণতা হইতে উচ্চৃপিত আনন্দের নির্ঝর আসিল নামিয়া। 
ধ্যানদৃীতে উপলক্ি করিঙ্গা কবীর বলিতেছেন, বাহার না আছে কপ ন! মাছে ঠিকানা সেই নিরাকার 
ও নিশুণৈর ছারাই সকল ঠাই রহিত্নাছে পরিপূর্ণ । 
কর্তা ানিলেন আনন্দের শেলা, এবং ( ভাবস্থপ ) হকার হতে হি করিলেন উচ্ছৃসিত। 'আলন্ব 
ধরিত্রী, জানন্দ আকাশ ; আনন্দ চন্গ হর্ষ পরকাশ। 
খেলা হইতেই এইসকল হঠশ্াছে নির্বরিত, খেলার মধোই রহিত্রাছে এই সংসার; কবীর কছেন, সকল 
(সংসার ) এই খেলারই মধ্যে । তবু ছেলনেওস্ালাকেই গেল ন। চেনা! 
কৈ কবীর বিচাররকে তাকে বর্ন পাৰ । 
নিরাকার ওর নিলা হৈ পূরণ সব টাৰ ॥ 
করতা সনন্দ খেল লাঈ। 
কারণে হরি উপাঈ 
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আনংদ ধরতা। আনন্দ অকাস। 
আনন্দ চন্দ্র সুর পর্কাস ॥ 
দ্বেলকা নুহ সকল পাযারা । 
খেল মাহি রটছ সংসারা ॥ 
কইছে কবীর সব খেলননাছি 
খেলনহারকো চীন্হৈ নাহী ॥ তুর, ৭৭ 
সৃতি হি তাহার গ্রেমেরই গেল! তবে ইছাতে এত অনন্পূর্ততা কেন? তিনি তো সর্বশকিসান, তাহার 
চলার কেন কোনো ক্রটি থাকিবে? 
তিনি সর্বশক্তিমান একখ! সত্য, কিন্তু তার চেত্রেও থে উার গেৰ যড়। এই প্রেনের সই বলিয্বা। 
নানা অনম্পর্ণতা লবেও এই সি অপন্ধপ এক অহিমাঙ্গ ভরপূর । অস-ৃ্তাই ঠাহার প্রেমের নিন্শন) ! 
কৰীরকে টিক এই কথাই ভিভ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহার স্থঠী কেন অলম্পৃ্ণ অঙ্গবিহীন ? ববীর 
বলিলেন 
ফি আয় বলিব, প্রেৰময়ের মামার মন তো মানিল না। বিশ্বচর! চরের পথের মধোই তিনি তাহার 
ভাতের তানা ফরিলেন প্রলারিত। যী ও ব্দাকাশের নধোই শৃস্ততার মধ্যে রচিলেন ঠাহার ওাতগর্ড, 
চঙ্ সুর্ঘ দুই ভরিলেন ( আলে৷ক-বদ্ধকার্রের দতোর ভর!) মাক! (লেই ালোক-মদ্ধক(রের দতো ) 
ক্ষণে ক্ষণে করেন তিনি বস্ন, ( মনের মতো হচ্ছ না বলিঙ্গা ) ক্ষণে ক্ষণে ফেলেন ছিড়িয্া। তাই ধেখাদেই 
ঘাও লেখালেই দেখিবে দ্বিছ ঙ্গবিহীন। আনার প্রতি অসীম ঠাহীর প্রেন! সেই অপরিসীম প্রেম জরে 
শ্রেমমত্ আমার ছস্ত এই বিশ্ব-তানার্ব আলেক-অদ্ধকারের সতাঙ্গ অপওপ চিত্র বন্ধ চান রচিতে। এতো 
অলীম প্রেম তীর যে তীর সর্বশক্তিষত্ত। সবেও তাছার প্রেমের উপদূক্ত বহ কিছুতেই ছয় না রচিত। 
চিৱএস্ধ আমার উপযুক্ত কিছুতেই হস্ত ন! রচিত তাই ত্রলাগতই তিনি চলিঘাছেন বুনিম্বা, আর 
ক্রমাগৃতই তিনি ফেলিভেছেন ছিড়িত্বা ছিড়িয়া মার নিরস্বর পরিপূর্ণ প্রেমের বাথায কাছিতেছে 
তীর অস্তর। 
কা কহৌ পিন কৌ মন নছি মানা 
মাক্ছগ মাহি পলাহ্ছল তানা ॥ 
মহী আকাশ বীচ গা বনাঈ। 
চর দ্ঘে দউ নরা ভরাট ॥ 
ছিন ছিন বিনৈ ছিন ছিল ছীনা।. 
ছঙ জাহ ত অংগ বিহীনা ॥ 
চিত্র বন্ধ মন সম নহি হোৰৈ ৷ 
নিতহী বিনৈ অযু অস্থরর রোৰৈ ৷ 
এই প্রেম ডাছার সব-কিছুকে অতিক্রম কর।। শুধু তাহার সরশশক্তিমতা নথ তাহার সব দিকের লব 
কিছুকে অতিক্রম করা তাছার মহা প্রেম । তাই দেখিতেছি অসীম হইছ1ও তিনি আপনাকে মানিতেছেন | 
অপূর্ণ। সীষা ছাড়া ভাবীর বন কিছুতেই যানে না পূর্ততা। এই সীমা-ঘলীনের পরস্পর গ্রেমলম্বদ্ধ | 
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নত এখানে মধ্যযুগের দাদু ও আন্দিফার রবীন্রনখ উত্তরের 
বা মনে হর যেন একেবারে এক। অথচ আমি বলিতে পারি ব্বীন্দ্রনাখের এই দাদূযাণী জানিবা 
কোনো স্তাবনা ছিল না। ওাহার এই বাণী লিধিবার অস্বত: কুড়ি বংসর পরে আজ দাদুর বাণীগুলি 
ভাঙার কাছে উপস্থিত করিলে, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, কি নুন্বিল, ইহারা দেখি তিল-চারি শতাব্দী 
পূর্বেই আমাদের সব লেখা চুরি করিস্া রাখ্বত্বাছেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 
বৃপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ মে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে। 
হর মপনারে ধর! ছিতে চাহে ছন্দে, ছন্দ ফিরিত্রা ছুটে ঘেতে চাক হরে ॥ 
ভাব পেতে চাগ স্বপের যাঝারে হঙ্গ, কপ পেতে চান ভাবের মাঝারে ছাড়া। 
অসীম লে চাছে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চাঙ হতে মলীমের বাবে ছারা ॥ 
প্রলয়ে জনে না জানি এ কার যুক্তি, ডাব হতে রূপে অবিরাম হাওয়া আসা। 
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিদ্না আপন মুক্তি, মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে হালা ॥ 
সীনা-অসীবের নিবিড় প্রেষ সঙ্বস্ধে দাদু বলিলেন, গন্ধ কহে, হা, আমি ধমি পাইতাম চুলকে, 
ফুল বলে, ছার, আৰি ঘছি পাইতাম গন্ধকে ! ভাল (গ্রকাঞ্ত ভাব!) বলে, হায়, মানি বদি পাইতাম 
ভাবফে ; ভাব বলে, হার, আমি বদি পাইতান ভাদকে ! ভ্বপ কহে, ছায়, আমি ধছি পাইতাৰ সংকে । 
সৎ হলে, ছাহ, আমি বদি পাইতান ক্ূপকে ৷ পরক্ষাস্থে উভত্বেই উভত্রকে চান্স করিতে পৃদ্গ(। অগাধ 
এই পৃদ্ধা। অঙ্গুপম এই প্রেমের পুজা ! 
রাস কছৈ হৌ ₹ুলকো পাউ ছল কছৈ হৌ তাস। 
ভাল কে হৌ সতকো পাউ সত কছৈ হৌ ভাস ॥ 
কপ ফহৈ হৌ ভাৱ কে! পাউ' ভার কহৈ হৌ কপ । 
আপস মে দউ পূজা চাটছে পূজা অগাধ অনুপ ৪ 
ছানুল আলা! দু'র্হী-ভতঃ পদ্দতরেী, তত: কী দাদী 
শম্দ আল তত্রীছেয শিল্প মৌল[নারুমী বলিলেন : 
৬৫ আমি হলা তুমি, তুমি হলে আৰি; মামি ছল|ৰ ৩৪ তুষি ছলে প্রাণ। এইপর আর ঘে কেউ 
বল্তে না পারে তোমা ছাড়া আনি আর আহা ছাড়া তুমি। 
মন ডু শুন তু মন শুদী, মন তল শুৰ তুদ্ধান শুদী 
তা কস নওয্নদ বা’₹ জিন, হন দীগ ব্রদ্‌ তু.দীগ রী 4 
এট প্রেন-দেলাতে ব্দপত্ূপ লীলা হইল সীমার অনীযে এই প্রেযযোগ। তার পর আরও বিশ্বন্বকর 
লীলা হইল কেমন করিশ্বা অসীম হইতে সীমার, অন্ূপ হইতে কূপের ধারা ক্রনাগত আসে বাছির ছয়! 
অনীমের মখো সীবার আশ্রত্র এই কথা ভীবিতেই মনে বিশ্ব কিন্তু সীমার সধোই অসীৰ বে আপনাকে 
করেন প্রকাশ সে লীলা তো ঘানাদের সাধারণ দারণারই অতীত । 
হিন্দু 'লাখাইল' ভরপৃ্ ভাবে প্রবেশ কহিঙ্া! সমাহিত সিদ্ধুর যে ইহাই তো 'ছালে সবাই। 


সীম! ও অসীম 


কিন্ত সমুদ্র ৰে ‘সামাইল' বিন্দুর মধো সে তব বুঝে সে জন যে হঙ্গ মরনী। হেত্রিতে হেগিতে ( *সঙ্চান, 
ধ্যান ও প্রত্যক্ষ করা অর্থে কবীর 'হেরন বাঘ প্রস্থোগ করিছ্াছেন ), ছে সখী, কবীর আপনাকেট ফোলল 
হারাই ! সিন্ধু যে ‘সামাইল' বিন্দুর মাঝে কোখাছ বেলে লঞ্ধান ? 
অসীদ সামাইল সীমার হধো লইল কাল মার স্থানে! প্রেমের রূপ লীলা বলে ছমীম গানাটল 
প্রেমন্ধাপে, কখনও সেই লীলাত রহন্ত পড়ে না ধরা! এক লামাইল সকলের নধো সফল সামাল লেট 
একেরই মাঝে) ছুবিক়! যা" কবীর সেই প্রেমের মাঝে সেখানে দ্বিতীত্ন আর কেহই নাই । 
বৃংদ সানী সযুদে মে ধছ জানে লব কোন! 
সঙ্গ সানা বৃন্দ মে বু সৈ মরমী হো ॥ 
হেরত হেরত ছে সখী রছা কবীর হেত 
সমুংদ সমানা বুদ মে সে! কিত হেরা যাত্র ॥ 
বন সমানা হন্দ ৰে লিয়া কাল্‌ মক স্থান । 
প্রেষন্ধপ সষাইত্বা কবছুন পাৰৈ জান ॥ 
এক সমান! সকল যে' সকল লমানা তাহ । 
কবীর ডুনু সো প্রেন মে ত দূন্গ কোই নাহি ॥ 
সতা কবীর ওক শিষ্য হেরা অন্ধ । 
প্রেম-সাধনার মরমীদের ইহ! সার্ধভৌম সহজ লতা । ফাঙ্বা যোগীরা ইহা আবার তাহাদের লাধনাতে 
বিশেষভাবে গ্রহণ করিঘাছেন। তাঁহাদের নত বিশ্বের সকল খেলা চলিতেছে মানবের মখো, কাঙ্থা জানব 1 
এক পরিপূর্ণ বিশ্ব। তাই ভাছারা বলেন এই দেহের মধে__ গঙ্গা উলটিয়া সহৃত্রকে ফেলিল শুবি্বা আর | 
চন্র গর্ধাকেও করিল গ্রাস। 
উলটা গংগ সমূংপ্রহি সোধৈ শশি ও দর হি গ্রাসৈ & তৃতীক্ষ, ৮২ 
এই মানবের মধ্যে তখন চলে বিশ্বের পরিপূর্ণ লীলা । সীমা-অনীমে প্রভেদ বার লুপ হইআ্সা। এই 
ঘটের নধোই সু সমূত। ইহার মধ্যেই সব নদী-উপনদী ; ইচ্থারই মধ্যে চঙ্ দুধ বিরাছিত ইহারই 
মধ্যে নয় লক্ষ তারা) 
দা! ঘট ভীতর সু সমূংদর রাহী মে নন্দী নারা। 
ৰা ঘট ভীতর চঙ্ত স্বর হৈ ছাহী মে লৌলখ তার| ॥ অধদ, ৮৫ 
এই ঘটেই চন্দ এই ঘটেই হ্র্ঘ। এই হুটেই নিনাদিত অনীমের তুরী। 
সহী ঘট চংদা মহী ঘট শুর 
সহী ঘট গালৈ মনহদ তুর ॥ অব, ৮৩ 
এই টের মধোই কুঞ্-নিকুঞ্, ইছারই মধ্যে বিরাজিত তাহার রচর্রিতা; এই ঘটের মধ্যেই সপ্ত সূত, 
ইহ্বারই বধো নব লক্ষ তারা । ইছারই বধো অলীদ নিনাদিত ইছারই মধো উঠিতেছে কোগবারা। 
ইল ঘট অংস্তর বাগ বযীচে ইলী মে সিরছনহার!। 
ইল ঘট অংতর সাত সদূ:দর, ইলী যে নৌলখ তার! ॥ 
ইস ঘট অংভর অনহদ গৃহলৈ, ইসী মে উঠত দুহার! 8 এষ, ১৮১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ আশ্বিন ১৭২ 


অলীন আপনাকে সীমার মধ্যে কি অপক্কপ প্রেমলীলায় দিতেছেন লুটাইছ! কে তাহার করিবে ধারণা? 
নিতাকাল বিশ্ব ভরিশ্না চলিয্াছে এই মহোৎসব ! স্থানে কালে ফি তাহা সীৰাবদ্ধ ? 
অধও পূর্ণ বাম কহিতেছেন কবীর। সকল সীমার ঘটে ছারা আছে নেই অসীযের ঘর অনন্তের লুট 
চলিঙ্বাছে ঘটের ভিতর-_ ঘটের ‘মরম' ( রহস্ক ) কেছই তো পাইল না। 
কবীর! সকলী বোলৈ বাণী সব ঘট মে ধর ছায়া। 
অনংত লুট হোত ঘট ভীতর ঘটকা মর্ম ন পারা ॥ চতুর্থ, *১ 
তিনি অলীব। কিন্ত অলীনের নাই প্রকাশ । তাই তাহাকে নিতে হষ্ছ সীমায় শরপ। কাছেই 
আবার কাছে তাহার ঠেকা আছে। খেলার হদি তুই পক্ষেরই গহ লমান না হশ্ব তবে আর প্রেমের 
বেল! কি 7 একদিকেই বছি গরছ হয় তবে তে| ত! জুলুম) তাই এই প্রেমের যেলাতে পূর্ণতার বগ 
সীনার কাছেও অসীনকে করিতে হঙ্গ মহল । কবীর বলিলেন, সকল মংীহগুল ধাহার অবতার সেই 
অনন্ক দেখি করছোড়ে দণ্ডাষ্মাল ; অঙ্ুত অনা, অনবসহ রচিন্বাছ তোমার এই লীলা এবন খেলা তোমাকেই 
শোভা পার । 
সকল অবতার ছাগে মছিমগল অনংত খড় কর ছোড়ে। 
বআদতৃত মগয গাছ যচো হৈ ঈ লব শোভা তেরে ॥ চর, ১ 
বাংলায় নিরক্ষর দীন হু:ধী বাউল এই কথাই কি চনংকার সাহসে বলিতে প্যরিলেন। ভানী-টি 
পণ্ডিতের দল এই সাহস পাইবেন কোখাত্র ? এ বে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা । হে অসীম, তোমার প্রকাশ 
বেআমি। তাই আনার সীমার শতণও লইতে হয। নহিলে প্রেমের খেলাই থাকে অপূর্ণ 
আছি তোষার সঙ্গে আমার ছোরী ওগো রপ্রাত্ন। 
আমার একল। দায় নহে গো রয়েছে বে তোমারো দায় ॥ 
তোমার সুখের তাই তো হাসি, তোমার ছুকের ( সবরের ) পাই তো বাশি 
আমার প্রেমে তোমার বিলাস, তাই ধরতে বে হয় বাবারে! পায। 
শক্তিক্কতি এননকি জানের ক্ষেত্র পর্যন্ত এখর্য ও ক্ষমতার প্রভাব । কিন্তু প্রেষের ক্ষেত্রে সকল শ্ব 
ও ক্ষমতার শেষ চিহুটুকু পর্যন্ত ধইরা মুছিয়া আসিতে ছয়। বিনি রাছার রাদা প্রেমের দায় থাকিলে 
তাঁহাকেও পাত্রে দরিয্া করিতে হয় অঙ্গন । জগতের ক্ষেত্রে এ লতা লোকে জানে এবং এ ফখা লোকে 
ভাবিতে সাহস পাঙ্গ। কিন্তু অনাদি অনন্ত অসীস পরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই কথা উপলদ্ধি ছাড়া বলিতে সাহস 
পায় কে? দীন দুখী লফল বাউলের দল শাহ ও নির্বমের ধার তো ধারে না। তাচছারা যেমন দেখিয়াছে 
১ জনই বলিয়াছে। 
এই হিশ্বযচনার মধো লৌন্ষরষের স্বান কোখাত ? কার্ষকারণের অভেম্ত নিহনৃঙ্খলিত জগতে এত 
ব্যাকুল সৌন্দর্যের কিসের প্রচ্থোক্ষন ? কবীর, দাদু, রচ্ছব, হারসী প্রভৃতি এক একছন সাধক এক একরকম 
করিয়া এই সৌন্দর্যের মর্মটি হরিয্নান্ছেন। জ্ঞানী তো! সৌন্দর্যকে মিথ্যা ও মায়া বলিয়া দিলেন উন্টাইয়! ৷ 
হা বিশ্বে এত গান এত রঙ্গ একি শুধু বাতা ৷ মরমী বলিলেন, বেখ নাই পৃথিবীতে মূখে যে কথা বলা 
ধায় না লে কথা বলা চলে লৌন্দর্য দিনা? অন্তয়ের অপ্রকাশ্ব প্রার্থনার প্রকাশ হয সৌন্দ্চ,প্রামাধনে, 


NA 
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গানে ও লহত্রবিধ সুকুমার কলার। এই বিশ্বে দেখিতেছি অনন্তমূপ সৌন্দ্। কত গান, ফত বর্ণ, কত 
গন্ধ, কত ছন্দ, কত হুক্ষার চারুলীলা_ এ কি আমাকে জনন কর! নঙগ? প্রেমহীন এই চিন্তকে কি 
তিনি প্রেমের বযাচুলতাছ তক দিয়া বলিতেছেন নাঁ_ দেখো দেখো! আনার দিকে চাহিতা, আনি আছি! 
তোমার প্রেমের প্রতীক্ষা । তাই তে! বাউল বলিলেন_ 
সত্য কৈরা কইরে বন্ধু, 
আবার পারে দিছে জাত ॥ 

সৌন্দর্য হইল আবার পারে হাত দিবা তাহার ব্যাকুল অহুনন্থ দেখে! দেখো, একবার শুধু বেশো। 

কি দুর্ধয় সাছল! একি শাহ-্যাচার বা সম্রদাক্গবিবিবন্ধ প্রাণহীন মিন নিলে সব বাধা বুলি! 
কোনো শিবোলেখ বা কান্ট ইহার কাছে আলিতেও কি সাহস পাহ? 

কবীর দাদু রঙ্ছবের কথা এই প্রসঙ্গে আর না-ই হলিলাম। তাহাদের কথা কিছু কিছু জালা এবং 
ভবিস্কতে বলিব।র অংলরও হইবে । আছ এ বে ছাখরলী নান করিলান তাহার একটি বাঁ গান এসানে 
দেখান থাউক। ভক্তেরা বলেন তাছার নহারাষ্ট্র পেশোত্বা বংশে আস। ম্বাছ্য পারার সন্থাবনাও 
গাছার ছিল। ভগবানের জত্তছুর্ঘছ বাকুলতার তিনি যৌবনে রাজত্বের সন্ভাবন! তাগ করিনা হাখরাস 
নগরে সাধনা জীবন কাটা ইস্বা বেন। 

প্রেষের অপেক্ষা ধাহারা নীতির উপর জোর বেশি ঘেন তাহারা হঙ্ তো ভন পাইতে পারেন, তাই তো, 
নীতি তাহা হইলে গড়ায় কোথায়? কিন্তু গ্রেমের অনুরোধে বে নীতি তাহার কাছে কি আর কোনো ' 
নাতি গাড়াইতে পারে? এই কথা যখন বনে হহ, আমার মধোই তাহার প্রকাশ, আমি $াছার করত) 
দর্শন, আষার মধে গ্রেনমত্ আমার দেখিবেন তাহার দিবা অপন্ধপ শোভা, তখন যেভাবে নিজেকে পৰিত 
স্বচ্ছ রাখায় তাগিদ আলে সে তাগিদ কি আর কোনো রকমে আসে? : 

এই প্রঙ্গে একটি পুরাতন কথা যনে ₹ষটতেছে। বহুদিন পূর্বে দাও নামে এক বৃদ্ধ নিরব লাধককে 
দেখিতে ঘাই । বন্বের বিশুদ্ধ নীতিধর্মপরারণ নেই বৃদ্ধ সাধকটি। ঙাছার কাছে আমি মনেক গভীর 
রসের রহমত দানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, বাবা এইসব গভীর রাঙ্যে আমার তেনন প্রবেশ 
নাই বেখন প্রবেশ আছে মানার শিল্ভ বড ও হুলডের। দাগ বৃদ্ধ, বলভ-হ্র্ণভ ধূব।। তবু গেলাম, 
অনেকদিন পর্যন্ক সারা দিন-সকলের-লেবার্ত এ তুবা ছুইটি ধরা দিলেন না। তার পর ক্রনে যখন ধরা 
দিলেন তখন রাত্রির পর রাত্রিতে ধের গভীরতা! দেখি্বা অবাক হইন্রা গেলাম। কাশতে মানার 
জন্ত। বালাকাল হইতে কত কত নছাপণ্ডিত সাধু-নপ্যাসী পরনহংস প্রভৃতি মহাপুকষের কাছে বেষ- 
বেদান্তাদি কত শাহ শুনিলা আসিত্নাছি কিন্তু অপন্থপ ছাদের হলের রাছো। প্রবেশ। তাহার তুলনা 
হয় না। বাক, সেসব ফথা, আৰি বৃদ্ধ দাণ্ডকে বলিলাম, বাবা, বন্ড দুল্ল5 এই যে তোমার দুইটি 
শিল্প এরা বে প্রেৰে ভরপুর ! দিনভর দেখি তাহাদের চলিত্াছে নিরন্তর সেবা) বখন আবার সব কাজ 
চুকিছ! বায় তথন গভীর রাতে তীহাদের কাছে বলিয়া বুকিরাছি গভীরতা কাছাকে বলে। কিন্ধ এরা 
তো ভগবানের প্রেমের বলেই তরপুর | নীতির কথা তো একটি দিনও বলেন নাই । তুমি তো! প্রধানত: 
নীতি-ঘবারা পযিত্র জীবন বাপন কর ও নীতির কথাই দেও উপদেশ ! বে উত্তরটি দাণ্ডর কাছে পাইলাম, 
তাহা কখন! আশাই করিতে পারি নাই) গু হু! শিক্ষষের কথা এঁনভাবে বলিতে বে কেছ পারে 
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তাহা আমার ধারপাতেও ছিল না! দাগু বলিলেন, বাবা, উহাদের মতো! সৌভাগ্য করছনের? 
ভগবানের বিশেষ ক্রপা =} থাকিলে কি এমন সৌভাগ্য হয? আনি হইলান প্রতুর মন্দিরের পুজা 
আহ্পাহ, শুতিদিন আমাকে মানি নির্মল রাখিতে হচ্ছ, না বাজিলেই আমি ঘাই মলিন হইয়া) 
আর উহার! যে গ্রন্থ পূদার জও ঠিক বিকশিত কৰল। ওদের গানে কি এই মাজল চলে? তীর পুজার 
কনল ঘবিরা ন্ট করিবে এনন সাহস কার বাবা? উহারা বে তার বরণের প্রেমের কৰল। এমন সৌভাগা 
কহসনের ? ভগবানের কত কৃপার মেলে এই নৌভাগ। | উত্তর শুনিন্বা আনি স্তন্তিত হইয়া গেলাব। 
প্রেদের রসে বিনি নিরন্তর তুলির! মাছেন তাঁহাকে আর নীতি কি নির্মল করিবে ? তাহারা নীতিহীন 
নহে, তাহার! নীতির অতীত। এইখানে একটি গল্প বনে হইতেছে। একবার এক শুচিবাচুগ্রস্ত বৃষ্ত। 
দেখিলেন মাছের! পুকুরে-ফেলা ভাত খাইতেছে। তিনি বলিলেন, মাগো, এর! সব এটো মাগছে, 
এদের হান করানো দরকার এখন মাছকে স্বান করাইবে কে? 
প্রেম ও নীতির তত্বকথা এখন থাকুক । 
দেখা গেল সীৰার নধ্যেই জসীম আপনার প্রকাশ, আপনার প্রেমকে পূর্ণ করিয়া লইতে পারিস্নাছেন। 
এই প্রকাশের মধ্যেই তাহার সকল আনন্দ ও সার্থকতা নিছিত। এই বিশ্বে চলিক্নাছে তার নিত্য 
গ্রেষোৎনধ। না হইলে এই বিশ্বে এত বিচিত্র সৌন্দ্্রে সমারোহ কেন? 
কবীর বলিলেন, কারা নগরের মাঝে গ্রেমনঙ স্বামী আবার মাতিস্রাছেন বসস্তোংসবে। পরল 
রাগিন্যর চলিয়াছে গান, সর হুর আছ শে(ভঘান, নিকতিপর আজ আনন্দ-উৎসব। বিনা করতাল বিনা 
জাজ অসীমের রাগিণী আপনি বাজিয়া উঠিতেছে মধুর ধ্বনিতে । বিনা রদনায় সেখানে ছত্রিশ রাগিণ 
সংগীত, পরিপূর্ণ রাখিশ্নাছে নহানন্ মহোৎসব । 
কার নগর মঝার সাঈ বেলৈ হোরী ॥ 
গাৱত রাগ সরস হুর সোছৈ অতি আনন্দ ভয়োরী ॥ 
অনহূগ বাজে বলৈ মধুর ধুন বিন করতাল তবুয়া। 
বিন লনা! অহা রাগ ছতী নৌ ছোত.মহানংঘ পুরা ॥ দিন, ১১৭ 


কাছেই আমীৰ হইতে সীমা ধাতব কিসে? তার এ যে অসীম নহক্ক | ভ্ঞানে প্রেমে আনন্দে 
|| "লোকে লন করিয়া ভয়ৰ রণ করিয়া আছে সীৰা, লে এক অনির্বচনী্ন রহস্তলীল|। তাই কবীর 
কহিলেন, সীমা লইঙ্গা যে আছে লে তো মানবজনোচিত। অশীম লংগা যে আছে সে সাধক। সীমা 
অলীন দুই বে যুক্ত করিস! করিতে পারে গ্রহণ অগ|ধ তাহার মত। 
হব নে রছে সে! মানযী বেহদ রহে সো সাধ। 
হয় বেহদ কোনৌগবে ভাকা সতা শগাধ ॥ নত কৰীর, বে অংগ 
/ প্রেববন্ধের এই লীলা যে বুঝিল সে কি আর বৈরাগাভরে সংলারকে অবস্তা করিদ্া অনীমের সন্ধানে 
মানবের সংলার ছাড়িয়া বাছ চলি্ন।? তাহাদের কথাতেই কবীর বলিয়াছেন, ছে লাধক, হরান্ত সধ্যাসীকে 
ঝে ্ষিরাইয্! আনিতে পারে ঘরে, সে-ই আমার প্রানের শ্রি্ধ। ঘরেই বোগ, ঘরেই ভোগ, হর ত্যাজি! 
যেন ন| ধান বনে। ঘরেই ধূক্ত, ঘরেই মুক্ত হদি অলখ গুরু দেখাইতে পারেন সেই অন্তপলীলা। প্রেম 
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ও বৈরাগ্য তবে ধু সঙ্গত করিত্না অন্বাহত অলীন বনি তোলে বাছ্াইস্থা। ঘরেই সেই বন্বর বঙ্গতি, ঘরই 
লেই অক্ষস্ত, ঘরই মিলাইঙ্া দের বস্তুকে । কবীর কছেন, শোনো ছে অবপৃত-ঠিক যেননটি আছে তেনে 
মখোই হইতে ছইবে প্রতিষ্ঠিত । 
আবম কূলেকো ঘর লাৱৈ সো ছন হমকো! ভাৱৈ 
ঘরদে বোগ ভোগ দরহীনে' ঘর ত্র বন নহি জাৱৈ ৷ 
ঘরমে ভুক্ত দুক্ত ঘরহীযে লে) পুর অলশ লঙ্গাবৈ । 
রত নিরতসে মেলা করকে অনহদ নাদ বছাতৈ ॥ 
ঘরে বসত বস্তভি বর হৈ ঘরহৈ বন্ধ মিলারৈ ॥ 
কহৈ কবীর 1 হুনোছো অবধূ জেয! কা ত্যো ঠকহাতৈ | অন, ৬৫ 
তাহার মধোই মাহহ আছে ভুবিত্বাঁ। তাঁহাকে বল নাগ্ষষ খুদিশ্না নরে তখনই কবীনের লাগে 
ব্ুত। কবীর বলেন, দলের মধো লাকি মীন পিন্বাসী ! শুনিপ্রা শুনিন্া আমার পাইতেছে চালি। 
পরেই রহি্বছছে বস্তু অথচ তাহা আলিতেছে না নছরে, বনে বনে ফিক্সিতেছে কিন! উদালী হইয়া ৷ 
পানী বিচ নীন পিত্বাসী । 
ঘোছি হন সুন আৱত লী ॥ 
ঘরমে বন্ত নজর নহি আৱত । 
বল বন ফিরত উদাসী ৷ প্রথম, 


এই জগংকে আমর! মনে করি বাবহারের জগং। পরনার্থ খুজতে তাই আমরা ধাইতে চাই অন্তত্র। 
জলে দীড়াইয়া ধোপা মনে করে এতো আবার কাপড় কাচার স্থান। পিপাসার ছল মিলিবে ছানি আর 
কোথা । তাই কবীয় বলেন, জলের মধো গাড়াইপ্া! বেচারা খোপা মরিল পিপ।লাদ্গ। ছলের নধোই 
লে দাড়াইস্া তৰু মূৰ্খ করিতে পারিতেছে না পান, অথচ খাসা নির্মল সে জল। আপন ঘটের জানেনা নরম, 
ফোন্‌ জনের সে করে আশা? 


ধুবিশ্া দল বিচ মরত পিত্বাসা। 
জলবে ঠাচ় পিটয়ৈ নহি মূরধ অচ্ছা জল হৈ খাসা । 
আপনে ঘটকে মরম ন জানৈ করৈ কৌন জলকৈ আসা ॥ ছিৱীঃ, ০১ 
লীমা হইল ঘর) অসীম হইলেন প্রদীপ) আবার এই ঘর ছাড়া প্রদীপ অর্থহীন, প্রদীপ ছাড়া 
হবার ঘর অন্ধকার । সকল ঘরেই সেই প্রদীপের জ্যোডিলীল! উলিয্বাছে । কোঁান্্ বনে বনে দুরে 
লোকে ব্যর্থ মরে ঘুরিছা সেই দীপকের সন্ধানে? জ্রেযা কা ত্যো লীলার মধ্যে দেখো! তীহাকে বিরাদ্দিত। 
ঘরে ঘরে দীপ্যমান সেই প্রদীপ, অন্ধ কিনা, তাই পাত্র না দেখিতে । দেখিলে ছঠাং একদিন 
যেই ফেলিবে দেখিয়া সীম মৃতার পাশ হইবে ছি 
ঘর ঘর দীপক বরৈ লখৈ নহি অংধ হৈ) 
লখত লখত লখি পরৈ কটৈ জম ফংদ হৈ ॥ কী, ৬ 
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যোগী পড়িয়া আছেন বিযোগের মধ্যে, ভাই বলেন সেই ঘর দূরে॥ ওরে, পাশেই বিরাজমান আমার 
{ স্বামী আর তুই কিনা তাহাকে খুঁজিতে চড়িতেছিস খের গাছে! 
ঘোগী পড়ে বিজোগ কট ঘর দূর ছৈ। 
পাসহি বসত হুর তু চড়, খছুর হৈ ॥ তীয়, এ 
কাহাকে ধা।ও, কাহার নাম গা ছাড়ে! সকল গণ্ডপোল, ইনি সকলের হছে বিরাজিত। এই- 
লকলকে ছাড়ি শৃত্ততা্গ নহামক্রকে কেন ঝর সেবা? 
কেছি গারো কেছি ধ্ান্তং ছোড়ো সকল ধার । 
সহ ফিরছে সবকে! বসে ক সেৰো| সুন উজাড় ॥ তৃতীয়, ৬১ 
সকল সীম! সকল রূপ আকার ভরিত্বা সেই অসীম অন্রপ বিরাত্জিত। কিন্তু চিনিতে পারে কজন? 
কবীর বলেন, সকলেরই দৃটিপথে পতিত সেই অবিনানী, কচিতই কোনো সাধক সেখানে ডাহাকে পারে 
চিনিতে । ফবীর বলেন, এই রহস্যের মর্বখার যে পারিস্বাছে খুলিতে সে-ই জানে এই লীলারচ্স্ত। 
লবকো দৃরী পড়ে অবিনাসী বিয়ল! সংত পিছানৈ ৷ 
কৈ কবীর সহ মর্ম কিৰড়ী জো খোলৈ সো ছালৈ ৷ (ৰিচীক, «২ 
এই রছশ্বের দ্বার যাহার খুলিয়া বাক্ধ সে তখন আপন ভিতরে বাহিরে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে নিতা নিরম্তর 
বিরাজমান পরত্রন্ধকে । সে-অবস্থায় তাহাকে কিছু বলিবার যতো দূরত্বও সাধক পান না। তখন যোগানন্দ 
রসে ভরপুর হইয়া নিরস্তর আত্মার মধ্যে সাধক বেখেন পরমান্যাই লীলা 
আত্বস্তাব্মানমেব বাপগত করণং পশ্ত তব দৃ্যা_ 
এই অবস্থার কথা বুঝাইতে গিয়া কবীর বলিলেন, প্রিষ্তৰকে লিখিতে পারিডাম পত্র, ঘদি তিনি 
খাকিতেন একটুও বিদেশে। তন্থতে মনেতে প্রাণেতে নিবিড়ভাবে যে বোগযূক্ত তাছাকে সন্দেশ আর 
দিব কি? 
পিতমকো পতি! লিখু জো কষ ছোয় বিদেশ। 
ভনমে' বনযে প্রাণমে তাকো কথা! ঈদেশ ॥ লভা কবীর অগ্ম ৫ 
সকল সীমা ভরপুর করিত্না বিরাজমান প্রিদ্বতম। ঘটে ঘটে তখন পূর্ণস্বন্বপ পবিস্রন্ববপ পরব্স্থ। 
তথন আর শুচি-অশুচির প্রশ্ই উঠিতে পারে না। প্রেমের রাগো নীতিশাস্বের বে বিশেষ করি প্রন্নোজল 
নেই শে কথা আগেই বল! হইক্নাছে। এধল তাহার ছেছুটিও দেখা গেল। এমন অবস্থায় বিশ্বের সবই 
পবিত্র, পূর্ণ ও বন্ধ, সবই কমাল ব্রাউনিং লিখিয্াছেন_ 
অল ইজ রাইট উইথ দি অস্থান্ড 
জগতে সবই শুদ্ধ সত্য শিম । 
তবে কেন আামাথের মলে হয জগং অশুদ্ধ মলিন ও শিব 1 কবীর বলেন, ছগংকে শু চক্ষু দিছা 
মেখিছাছ, খা দিয়া দেবিত়াছ। দেহে বাহ বিরক্তিকর রসনাত্র তাহ! মধুর । জগংকে বধার্খ দ্বার 
দিয়া পরিচয় করা হয নাই । তাই কবীর বলেন, সকল অঙ্গ যাহাকে মনে করিল ক্রেছের মতো, রসনা 


সীম! ও অর্সাম 


লাগিতেই শ্বাদেই বুঝা! গেল তাহা মধু। তেমনি যাহা এখন মনে হইতেছে মলিন বিস্ষপ, তাছ! যদি 
ঘধার্থ ঠিকান|মত পৌছাছ্জ তবে সুধারল উঠিবে জাগি্া। 
নকল অংগ ক্রোদ হস নানৈ। 
রলনা লাগৈ সংঘ রদ স্বানৈ ॥ 
লিন বিজ্ধপ তে! মবলাণৈ। 
পছ ঠিকান হুধারস জাগৈ ॥ 
বাউলও তাই বলিত্রাছেন_- 
চোষে দেখে গাতে ঠেকে ধূলা আর মাটী 
প্রাণরলনাস্ব দেখ রে চাইধা রসের লাঙ্গ খাটী। A 
চোখে বাহ! ধুলা মাটি প্রাণরসনায় তাহাই বিশুদ্ধ অদ্বৃতরল। এমন অবস্থাঙ্গ মাহধও সব পরমান্দা়ই 
প্রকাশ। সেই সাধনা লাধক ছুইছাই সে আসিয়াছে জগতে, অলীমের পথ ধরিশ্না চলিগ্রাছে তাহার সাধলা। 
শে তখন বর্ষ, ত্রন্ধভাবে ভরপুর। ব্রদ্বেরই লীলানিকেতন কবীরের পুত্র কাল খন জন্মিলেন তখন 
কবীয় এই অসীম দৃঠীদ্বার।ই দেখিলেন তাহার আগনলটি। অসীমের সতে)ই সেই পৃ অর্খসাল। তাহার 
জন্মে যে মহাবাণী কবীরের উচ্ছুলিত হইল তাহ! অপূর্বা বানবের ছন্তে এমন নহাবামী কি কখনে! 
উচ্চারিত হইছাছে? 
পুজের জস্মলংবাদ পাইনা স্বর হইন্া রহিলেন ধা(ননগ্র কবীর। তার পর কহিলেন, ছে অপীষ-বাত্রী, 
আমার ঘয়ে আসিরাছ এই লোকে অতিথি হইস্থা। তোনার দ্বাগতে ধরিলাম আমার বঙ্গল অর্থাপাজ || / 
আজ সম্মানিত কুতরুতার্থ হইল ব্বামার ঘর ও অঙ্গন। থে পথ দিল্লা তুমি আসিত্রাছ তাছাকে ফরিত্না 
আসিত্াছ গুলজায় (কুহ্যান্্ত )। জনম-মরণে চলিঙ্বাছে তোমার পদক্ষেপ, কাল তোনার নিকট 
পয়াছিত | এবার আমার ঘরে যে লইলে তোবার আ্বশ্র্থ ইহাতেই আমি পাইলাম আমার পরম পরিপূর্ণতা 
(কমাল )) কিরূপ সেব! করিব তোমীর, ফি করিব তোনার প্রা? দেখিতেছি পথও বিনি, পদ্গিকও তিনি। 
গা ঘরও তিনি। সকল দ্বৈত ভাব আছ (গল্নাছে মিটি । 
অনহূদ মৃসাফির মহনা আম! ধরে মংগর খার 
ঘর আংগন কী কদর ভর্ঘ হৈ রাহ হৈব গুলজার ॥ 
ছলমমরণ মে কদম তৃম্হার! অবস ভরা হৈ কাল 
মেরা ঘর মে ডেরা লগায়া পাত্না হম কমাল 
কৌন সী সেবা করো তুষকো কৌন করহো পৃজ্ঞা। 
শংখ পংখী ঘর এক হী হৈ জী ভাব্‌ মিটা মরপুদ্ধা ৷ 
কৰাল অর্থ পরম পরিপূর্ণতা । তাহার এই বাণী হইতেই কবীরের পুত্রের নান হুইয়া গেল কনাল। 14 
কবীরের ধারাতে আলিলেন বহাসাধক দাছ। তাহার শিল্প ভক ও সাঁধকশিরোনণি রঙ্ছব্জ 
মুসলমান বংশে | সীমা-অসীমের তকে তাহার বে কি গভীর প্রবেশ ছিল তাহা বুঝিতে পারি তীছার 
অপূর্ব সব বাণীদ্ধারা। সেইসব বাণীর মধ্যে কি গভীর সত্য নিহিত তাহা একটু দেখিলেই বুঝা হাইবে-_ 
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/ নিরাকারকে বে সাধক ভরাত লে শু, আবার আকারকে যে সাধক ভরা সে কাপুরুঘ। দৃষ্টি উন্মুক্ত 
করিয়া দেখে! চাহিছা শিব্শক্তির মতে! প্রেদানন্দে উচ্ছ পরম্পরে যুক্ত। 
মৃঢ় ভরৈ নিয়াকার ₹ ফাস সো আকার। 
উ ভৈ ছু শিবশকতি হু) ঘেখ্‌ দৃষ্টি উ কার 
লত) কৰীর অঙ্গ, ১৫ 
এধানে শিবশক্তির তুললাঙ্গ মনে পড়িতেছে আনম্দলহরীর শঙ্করাচার্যের সেই শিব: শক্ত্যা বৃত্ত:। 
আবার কবীয়ের মতোই রজ্জব কছিলেন, আকার যে স্বীকার করিল সে ছইল সাধারণ মানব, নিরাকার 
দে স্বীকার করিল লে হইল সাধক । শিবশক্তি মতো যুক্তভাবে বে নছাসৃত্যকে গ্রহণ করিল অগাধ হুইল 
তাহার যত। 


/ 


আকার গাহৈ লো যানবী নিরাকার সো সাধ। 
শিব শক্তি জু ভুক্ত নাই তাকা মতা অগাধ ॥ 
না কবীয অঙ্গ, ১৬ 
এখন দেখ! বাউক সীনা-অসীমের তকটিতে ভারতী সাধনার জগতে প্রাচীন ও নবীন স্ল মনীবীরই 
কি আশ্চর্য মিল। এই লাধকদের আদিনতম বৃগের/ধগ.বেদের ও উপনিষদের খতিদের কথা দেখানো 
ছইগ্াছে এখন এই হৃগের রবীন্্রপাতের ছুই একটি বাঁশী এখানে দেখানো যাউক। আগাগোড়া তাঁহার 
বাসী লইয্বাই একটি প্রকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতেও ডাহার সব কথা ভালো! করিয়া দেখানো যায় 
নাই। এই প্রকরণে এর ছুই একটি বাধীই দেখানো দাইবে। রবীন্্নাখ তাহার নৈবে্ছে বলিদ্বাছেন_ 
একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়। ৮১৭ং 
তুমিই অসীম কাশ ও তুমিই সসীষ নীড়) 
সীমা ছাড়! অসীনের তো প্রকাশ নাই, ভাষা নাই, বাণী নাই, বর্ণ নাই। সে শুধু মুক্তি ও বাধাহীন 
অনন্ত অবকাশ । 
তুষি যে আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেখা শুভ ভাস 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই-_ নাই নাই বাণী৷ 
তাই সীমাকে ছাড়া তাহার চলে না । কারণ সীমার ষধ্যে সবই আছে__ 
হে স্বন্দর, নীড়ে তব প্রেম স্থনিবিড় 
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গদ্ধে গীত । 
মৃষ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে ৪ 
আবার লীমাও বদি অসীষকে না পার তবে কোথায় থাকে তাহার পার্থকতা, কোথা৷ তাহার প্রাণের 
সঙ্কার। 
কুঁড়ির ভিতরে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হতে উৎসর্গ ৯দং 


সীমা ও অসীম 


আকাশের বধ তার প্রাণ চার সার্থকতা 
কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে 
ফিরিছে আপন-মাকে_ 
বাহিরিতে চাত্ব আকুল শাসে 
কী ছানি কিসের কাজে॥ ই 
অলীম আকাশ বিন! তাহার জক্স বে বায় বার্থ, তাই তার প্রাণের কাত্বা—_ 
কুঁড়ি ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে, 
ভাবিছে উদ্াস-পারা_ 
আবন আমার কাহার দোষে 
এমন অর্থহারা ॥ ২ 
তাহাকে তখন আশ্বাস দিতে হত জীবনের এই নিশা কাটিবে, অন্ধকার কাটিবে। প্রভাত 
আলিবে। তথন আকাশের পথ মুক্ত হইবে, বিশ্বের সঙ্গে যোগে দীবন ধন্য হইবে ॥ তখন 


কুম্বম ছুটিবে, বাধন টুটিবে পুরিবে সফল কাননা॥ 
তখন তুই ধন্ট ছবি, লার্খক ছবি 
যে শুভ প্রভাতে সফলের সাথে মিলিবি, পুরাবি কামনা, 
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি-_ জনন বার্থ ঘাবে না উৎস ৯: 
এই কান্না বে শুরু সীনার তাহা তো নয়। অনীবের ব্যাকুলতাও তো কম নম্গ। কারণ তার প্রেমের 
খেল! চাট, প্রকাশ চাই, ভাই রচ্ষবের বাখীতে দেখি-_ রবি ভাবিলেন, এখন দিন মার প্রাত্রির মিলন- 
সন্ধা, আরও একটু মিলনের ছোরী খেলিব। য়বি তাই সন্ধযাকাশে হোলী খেলিবার ফন্ত একটুকরা মেঘ 
করিলেন প্রার্থনা । আলীম না জানি কিনা হইবে খেলা, একটু যেথ পাইলে অস্বরের প্রেন পাইবে নব নব 
সপে ও রঙ্গে প্রকাশ। 
হোরী খেলন কু রবি সাবা! গগন অংগনি খেল হোই 
মাংগে বাদল নভ মাকা ॥ কূপ লহৈ প্রেম সোঈ ৪ দন্ধৰ ৬: 
তাই রজ্জব বলিলেন, তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিবার মতো শুঞ্ধ হদি ছইতে নাও পারি তবু ছে 
প্রত, দেখিত্নাছ তো কালে! মলিন মেঘের মধ্যে কি অপূর্ব তোৰার রঙ্ষের হোরী-উৎসব॥ না ছর একটু 
মলিন ছি মেঘ আমায় করিত্বা দাও, আমার ষধ্যে চলুক, হে গ্রেম-রবি, তোমার অপূর্ব সাদ্ধা হোরীখেল! । 
নছিলে ব্যর্থ গেল আমার এই জয় । 
দেখা যাইতেছে দুই দিকেই সমান ব্যাকুলতা । প্রেম চাত্ব লাখি। তাই অপীম চার সীমা। সীমা 14 
চার অনীম । নহিলে তাহা মার কিসের প্রেম? 
দাবার সেই বাউলের কথা 
আজ তোমার সঙ্গে আমার হোরী ওগো রলরাদ্ / 
আমার একলা দার নহে সো রয়েছে বে তোমারো মার ॥ পৃ» ! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭২ 


কবীরকে ধন জিত্তাসা করা হুইল, এমন[ক সাধনা ভোমার আছে থে অপীমকে পাইতে কর 
সাহল? কবীর বলিলেন, আমার সাধনার বছি লে শক্তি না থাকে, তার সাধনার ছেরে তাহাকে 
পাইব। আমাকে ছাড়া তারও ফি চলে? কি অপূর্বভাবে কবীর বলিলেন, এই বিশ্বস্ত তাছার 
বীশার লংগীত । বীদার তারের ছুই দিকে দুইটি খুঁটি চাই । ছুইছ্থের বধো তার টানিন্না না ধরিলে 
সে তার বাছে না। এই বীশার এক দিকে তিনি জলীষ, আর এক দিকে আমি সীব!। আমাকে 
বাদ দির বাজুক দেখি কেষন বাজে তার বীণা! তুমি ও আমি ছুই জনে তোমার বিশ্ববীার দুই দিকে 
দুইটি তুঙ্বী। তাই তুমি-আমি এই দুই তুস্বীহ মধ প্রতিক্ষণে তাজা তাজা হইন্থা বাছিতেছে জীবন্ত সব 
হুর । নেই হু কখনো উজ্জ্বল, কখনও কাদল, রঙ্গে রঙ্গে নিত্য তার যৌন প্রেম উঠিতেছে নব নব তাদা 
তাজা রাগে সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া! বাজিয়া। 

তুষ হুম দো তুস্ব বিচ স্বর বাজৈ তাছা তান্ধা। 
উদ্গর কবহী কাঞ্ছর কাবছী রংগ রংগ নিও বাছা ॥ 

বোগের অভাবে খেলা হইঙ্গা আসিঙাছে স্তম্ভ । আলীম মূঢ়, প্রেমহীন কাছেই আমার কোনো 
ব্যাহুলতা নাই | গ্রেমযোগী তিনি হইয়া উঠিগ্নাছেন ব্যাকুল । রক্ষব তাই বলেন, “দেখো, প্রিন্ যে আমার 
হনত্ে সবার চিন্তদঙ্বনে আজি আসিয়া দাড়াইছাছেন কাঙ্গাল হ্ইস্থা ভিক্ষা মাগিতে। হাছা-কিছু 
আছে তোর দিবার নি:শেষে মাজ দে লমর্পন করিনা । পূর্ণ হউক আছ প্রেমের সর্বন্থ সমর্পশের উংসব। 
আদ আর মিধ্যা বলিল না, কিছুই আছ তাহার কাছে লুকাই রাখিল না, ভিখারির বেশে আসিযাছেন 
ষে প্রিন্নতস, থাছাকে নিরাশ করিস না। প্রিয়তম আজ আমার কাছে আলিঙ্গাছেন ভিখারি হইয়া, 
তাহার মতো বল মার আর আছে কে? চিত মন আদ আমার ও াছার কাতর ভিক্ষা হুইয়া গিঘ|ছে 
ব্যাকুল অস্থির ও উদাস । আছ অপরূপ এক প্রেমের নব দিন, আছ প্রেনের নছা-মহোংসব। দাজও 
ছি না পারিল তুই নিজেকে নি:শেষে সমর্পণ করিতে, ব্যর্থ আন্তিকার সব মহা-নহছোৎসব, তবে বার্থ 
আজ তোর ওসব কিছু, তোর জলমও আজ এক নিধাকশ পরাভবের বার্থভা। তবে বার্থ তোর এতদিনকার 
সকল মন্ত্র, সকল জপ, সফল সাধনা | 

সীমার দ্বারে অসীমের সেবা 
সখি আমারি দুয়ারে 


সব জল চিত অংগনি আজি মাগে ফকীর লোয়। 
জো কৃচ আপন আপিকে পূরণ উৎসব হোদ্ব ॥ 
কল ভালু, কুছ নহি রালু, না করু তাকু নিয়াস। 
পিল্না ফকীর মম, নহি কচু তা সম, চিত মন বিকল উদাস ॥ 
প্রেম দিৱস নৱ, ৰহা মহোংসৱ, জৈ অব সৌ পু ন আপা!) 
বার্থ াজ লব, জনম পরাভব, ব্যর্থ সব নয়৷ অক জাপ|॥ রক্ষা, ও. পূ 


প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চুর্খ_- বর্থাৎ লেখকের “কনীর' এস্বে॥ উক বড । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল ও দুইটি তপোবন 


বিপদ ভট্টাচার্য 


“অভিজ্ঞান-শকুক্তল' নাটকটি ঘতবার পড়া বা, ততবারই ইছার নৃতন নৃতন কপ আমাদের দৃষ্টির সন্মুখে 
উদঘাটিত হইতে থাকে মহাকবি কালিদাসের জতুলনীয় শিম্রকৌশল কত খুঁটিনাটি বিষস্গের ভিতর দিয়াই 
ৰে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই অপূর্ব ৰূপকের বিভিন্ন দৃশ্ত, পাড্রপাত্রী, ছটনালংস্থান এবং পরিবেশকল্পনার 
মধ্য দিয়! নাটকীয় আবেদন যে কত অসংখ্য পল বাজনার সঘন্ধ হই উঠিয়াছে, তাছা 'ানরা ক্রমশ: উপলদ্ধি 
করিতে পারিশ্া মহাকবির লোকোতর প্রতিভার উদ্দেশে মন্তক নবনত করি। লতাই ‘অভিজ্ঞান-শর্স্থল' 
নাটকখানি ্কালিদাসের প্রৌচ় প্রতিভার স্বাক্ষর আপন অঙ্গের সর্বত্র বহন করিতেছে। এই নাটকের আছি 
হইতে অন্ত পর্যন্ত নন্থাকবির পরিপত শিল্পবোধ সদা জা গ্রত, শত প্রহরীর মতো নাটাবস্বর গতিপথ, বিডি 
পাত্মপাযীর চরিত্রের বিকাশ, তাহাদের উক্চিপ্রতাক্তি সব কিছুই কঠোরভাবে নিষবাপ করিতেছে। 
কিছুমাত্র শিখিলতার চিনছ এই গপরূপ শিল্পকর্ষের সপরিমিত সংহতি, শালীনতা, সংবদ ও গুঁচিতাকে 
বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করিতে পারিহ্বাছে বলির! মনে হয না। 'অতিজান-শরুস্থলের প্রত্তাবনাঙ্গ হুত্রধারের 
প্রতি নটীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিত্নাই যেন আবাদেরও বলিতে ইচ্ছা চর “হবিহিদমওমৰাএ অন্ছস্স ন 
ফিল্পি পরিছাইল্যদি ৷" 


শকুৱলান্ন নাটকীত্র শিল্পকলা বিষয়ে কালিদাসের অবহিতচিততা ঘছিও সর্বত্রই পরিব্যাধ বটে, তথাপি 
নাটকের উপক্রম ও উপলংহারে, মুখসঞ্ধিতে ও নির্বছপলদ্ধিতে, প্রথযাক্ষে এবং সপ্যমাস্কে কালিদাস যেন 
শকৃস্তলার বর্ষকখাটি সুনিপুণ চিত্রকরের প্তায় পরিজ্ছছ রেখার ভিতর দিরা কুটাইস! তুলিগ্লাছেল। এই 
দুইটি অঙ্ধের কৃত্রাপি শৈখিলা নাই ; কোথাও বেমন অভাক্কির লেশযাজ নাই, সেইরূপ ধতটুকু প্রকাশ করা 
প্ররোদ্গন, তাহা প্রকাশ ফরিতে কবি কোথাও কার্পণা প্রহর্শনও করেন নাই । এই দুইটি ন্তের বিশ্যাস 
একটি সংহত চরুর্দশপদী কবিতার মতোই দৃঢ়পিনন্ধ ও ঝাংল্যলেশবছিত। কালিঘালের শিহবোধ “অভিজ্ঞান- 
শকুস্থলে'র এই দুইটির অক্ষের মধ্য দিয়া যেন মূর্ত হইয়া উঠানে । নাটকীন্ব আখ্যানভাগের ও দুঘন্ব- 
শকুন্তল।র চরিআঅবিকাশের দিক্‌ দির! প্রথম ও লত্তবাক্ষের যে পরম্পরলাকাকত্ধ তাহা রবীন্জনাখ “অভজ্ঞান- 
শকুস্তল' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বহস্থলে সুন্দরভাবে দেখাইস্থাছেন? এই প্রসঙ্গে 'প্রাচীন লাহিতা" 
হইতে তাহার একটি উক্তি উদ্ধার করিতেছি 
“ধেমন শোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের জন্য অস্ত চরপের অপেক্ষা করে তেমনি দুক্নন্ত-শকুস্ধলার 
প্রথম বিলন স্ূর্দতালাভের জন্ত এই ঘ্বিতীয মিলনের একান্ত ববাকাক্ষা রাখে। শরুন্বলার এত 
ছুখকে নিচ্ষল করিয়া শৃস্যে দুলাইত্বা রাঘা যা না। হজের মার্নোজনে হি কেবল মস্তি জলে, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআঙ্বিন ১৩৭২ 


কিছু তাহাতে অহপাক না হঙ্ছ, তবে নিষঙ্কিতদের কী দশা ঘটে! শকুন্তলার শেষ অন্ধ, নাটকের 

বাহরীতি অহথসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবরতনান উদ্ধত হইয়াছে > 
কিন্তু ইহা ত গেল হৃত্তস্-শকুস্তলার মিলনের ক্রনপরিণতির দিক হইতে সপ্তম অন্ধের সার্থকতা! বিশ্লেষণ_ 
প্রথমান্ে দুক্স্ত-শকু্তলার বর্ত্য ভোগলালসার সপ্রহ অঙ্কে স্বীয় প্রণন্ধে রূপান্তরণ। কিন্তু ভিতরের এই 
বর্মকখাটিকে ছুটাইয! তুলিবার জন্য মহাকবিকে উপভূক বাহ্‌ পরিবেশ সি করিতে হইয়াছে__ কেননা, 
ভাব রূপের মধা দিয্নাই আত্মপ্রকাশ করিত্বা থাকে। ক।লিদাপও কিভাবে প্রথম অঙ্কে অর্ড] প্রণয়ের 
উপযোগী আশ্রমপরিবেশ স্বরী করিছাছেন, সপ্তম অঙ্কে কিডাবেই বা! সারীচতপোবনের আভোগ নাটক 
ভাবঘারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিত্া পরিবতিত হইস্থাছে, তাছ! হষ্মভাবে বিঙ্গেষণ করিয়া দেখার যোগ । 
এবং এইরূপ বিশ্লেষপের সাঙ!যোই কালিদাসের শিল্পলচেতনতা নিঃসংশত্গভাবে প্রমাপিত হইতে পাঁরিবে। 
তখন বুঝিতে পার! ঘাইবে বে কালিদাস কেবলমাত্র তপোবনের শ্ুদ্ধ, শাস্ধ, লরগ্রধান জীবনধারার প্রতি 
নহছাত হুদস্াবেপবশতই* ন্যটকের উপক্রনে ও উপসংছারে আত্রমের অবতারণা করেন নাই; গ্রথদ ও 
সপ্তস অঙ্কের এই আপাতলমতার অন্তরালে প্রচ্ছ্র রহিষ্থাছে মহাকবির পরিণত শিল্পবোধ, নাটকীয় ভাবকে 
বখাবধভাবে সূর্ত করিছা তুলিবার জন্ত তাহার বিচলিত তলডৃহি ও প্রৌচশিলীর অকম্পিত লেখনীর মর্মবেধী 
রেখাক্বন। 


প্রথম অত্কে দেখি-- রথারঢ় মহারাজ লারখিদ্বিতীয় অবস্থায় মগান্ধেষণে রত। ক্রমে আশ্রদপরিবেশের 
মধ্যে তীছার! প্রবেশ করিয়াছেন সমিদাহরণে প্রস্থিত বৈধানসন্বররের মূখ হইতে তিনি জানিতে পারিলেন 
বে, মছধি কত্বের নালিনীতীরব্তী আত্রবপ্ধ অনতিসূরস্থিত ॥ তখন মহারাজ প্রত করিলেন-_ “পি 
সহিছিতোইজ কুলপতি: ?-_'কুলপতি কৰ কি এক্ষণে আশ্রনে উপস্থিত আছেন ?' উত্তর ছইল : 'ইদানীমের 
ছুহিতরৎ শকুস্তলানতিখিসংকারা় নিয়া দৈবনস্তা: প্রতিকৃলং শনত্রিতুং সোমতীর্ঘং গতঃ।” স্থতয্নাং 
মহাযান ছৃগন্ত বুক্তিলেন এই নির্জন আশ্রমপদের ধিনি অধিকর্তা তিনি অহপস্থিত, ফন্তা শকুত্তলার উপরই 
আশ্রমের পরিচালনভার গ্ৃন্ত। আশ্রষপ্রবেশের প্রারয়েই কালিদাস লানাজিফগণকে ছানাইয়া দিলেন 
বে, দুষান্ক-শহুম্বলীর ভাবী মিলন কুলপতি কছের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হইতে চলিত্রাছে, মহধির স্ব ও 
শুভাশংসনবর্ধণে ইহা পূত নছে। অপরদিকে সপ্তম অঙ্কে মহু।রাল ছ্বাস্ত দাতলিলৰভিব্যাছারে স্বর্ণ হইতে 


> জর বীন্গ রচনাবলী, « খণ্ড, পৃ. ৫২+ 

২. তুলনীয় : “কিন্ত ভ:পহেনে ছে চিট স্বারীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তয ভারতের চিত্তে ও সাছিতো, সেট হচ্ছে কল্যাশে॥ নির্মল 
ছল্বর দানসদৃপ্রি, বিলাসখোহসূক ধলবান আনন্ের সুষ্ঠি। অব্যবহিত পারিগ্য্থিকের জটিলতা আনিলত! সনপূ্ণতা শেকে 
পচিত্াশোর আফাজ! এই কাস্যলো সৃষ্ট! করে তুলেছিল ইতিহাসের অণ্প্ট প্ৃতির উপকরণ নিছে । পানতাীকানে ভবিচায় ব্ষনাজ। 
অন্যে ছেন দেশব্যাী একট নির্বােন্ুছের আজাদ পাওয়া বায়, কালিবালে ছনূকণে ভার স্পট নিদর্শন আছবে। সেই শির্বা্গন 
তপোৰদের উপকরণনিরল শার হন্দর বুসের থেকে ভোগৈর্জালে বিএড়িত তাদসিক দুগে।-_বৌজনাশ : আশরসের ছশ ও 
বিকাশ ( আ' ছৰীজ-রচনাবলী, হ*শ খণ্ড, পৃ. ০১৫) ) ” 1 


অভিজ্ঞান-শকুন্ধল ও ছুইটি তপোবন 
অবতরণ করিতেছেন, দূরে পূর্বাপত্সমূত্বাবগাচ় হেমকূট পর্বত দেখা! যাইতেছে! মাতলি পরিচন্দান প্রসঙ্গে 
বলিতেছেন-- 


“আারুস্বন্‌ । এব খলু হ্মকৃটো নাম কিল্পূরুপর্বতন্তপসাং লিঙষিক্ষেত্রন্‌) পন্ঠ। 


এই তপঃলিদ্ধিক্ষেত ছেমকুট নানক বিস্পুকপর্বতশিখরেই প্রজাপতি ভগবান মারীচ পত্নীলমডিবা হারে 
তপস্তা্ব নিমগ্র। নালিনীতীরবর্তী আশ্রমটি যেখানে অরক্ষিত, হেষকুটশিখরস্থিত মারীচাশ্রন সেইন্বলে 
ভগবান নারীচ ও তদীয় ধর্মপত্তী গাক্ষাঙগগীর ধূঙ্গল উপস্থিতির ছার! পবিত্র, ছুত্বস্-শকুষ্টলার পুলদিলনের 
যোগ্য স্থানই বটে । 

প্রথম অস্কে কথাশ্রমপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ওুন্যস্থের কর্ণবিবরে হীকঠেহ মধুর আলাপ গ্রযেল 
করিদ্বাছিল : “ইবেো ইদো স্ী31 আলবাললেচনরতা তপন্থিকপ্তকাঁগণের দেছলৌভাগ্যবর্শনে দ্ধ 
নহারান্ধ দুন্বন্তের মুখ হইতে উচ্ুসিত শসা নির্গত হইস্ছাছিল : “অছে! মধুরনাসাং দশম ৷" ইছাই 
কি নাশ্রবজীবনের উপবূক্ত পরিবেশ ? কই, মহারাজ তুস্তন্তের চিত্তের মালিক্স ত আশ্রমের এভাবে দূর 
হইল না? সঘীগণের কলক্নিম্খরিত বিশ্রন্তালাপ ত' শুধুই ডাছার চিত্তে কামনার স্প্তবন্ছিকে সঙ্ধুক্ষিত 
করিয়া দিল বাত! শ্রিযবব্! কর্তৃক লহীন্তকৌতুকে সখী শক্ক্কলার “পর়োধরবিস্তাপ্্িত যৌধনা-এর 
তিরস্বার, বাতেরিতপ্নবাচ্ছুলীর সাহায্যে কেশরবৃক্ষ কর্তৃক শকুস্তলার আমন্ত্রণ, অনতিদূরস্থিত নবপালপবাস্বীণ 
উপভোগক্ষম সংকারবৃক্ষের সহিত স্বরংবরবন্থ নবকুহুমযৌবন| নবমালিফালতা বলগ্োংগ্রার স্থমধূর 
যিলনদষ্ত__ এ কলই আশ্রনজীবনের অনহুম্ধপ। কিন্তু মারীচাশ্রমের বর্ণনায় মহাকবি আশ্রমঙ্গীবনের 
কঠোরুত| কি নিপুপভাবেই ছুটাইন্রা তুলিয়াছেল! আশ্রনের প্রেবেশপথেই মাতলি মহারান্গ হু্স্তকে 
দহ তপস্চর্ায নিত স্থাগুবং নিশ্চল তপন্থীর দৃর্তির দিকে জস্ুলীর দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন-_ 

পবস্থীকাধনিমহমৃতিক্রলা সন্দদৈস্থচা 
কঠে জী'লিভাপ্রতানবলঙ্কেনাত্যর্খসম্পীড়িত: । 
অংসব্যাপি শকুষ্কনীড়লিচিতং বিজ্ছটাম গুল: 
হত স্থাগুরিবাচলো মুনিরদাবভার্কবিস্বং স্থিত: ॥* 

মহারাজ দুক্বন্ত এই সমাধিনিরত মহ্নীয় মূর্তির প্রতি বিশ্বন্ববিহবলনেত্রে তাকাইয়া রছিলেন। তাহার 
মুখ হইতে নির্গত হইল শুধু একটি সম্বন্ধ ননস্বারবাণীঁ- "নবন্ডে কষ্টতপসে ৷" কুষারসনবের তৃতীয় 
সর্গে অকালবলন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে বে উদ্দাম সৌন্দর্বের সঞ্চার বণিত চ্ইরাছে, 
তাহা যেমন মহাদেবের তপোভগক্গেরই উপবৃক্ত সহাস্গক পরিবেশ, সেইকপ অভিজ্ঞান-শকুস্বলের এ্ধমাধে 
কত্বাশ্রমের বলা কালিদাস বে বিলোলতা, অচিরপ্রতৃত শ্রীঙ্ছের আবিভাবসঞ্জাত এক্টতির যে ইন্মাদর্িডী 
বণাচ্য শোভার সমাবেশ করিয়াছেন তাহাও নাত্বক-নাত্িকার মানসিক চাঞ্চল্য সম্পাদনেরই ঘধার্থ অন্থকূল। 
কিন স্তন অঙ্ষে সেই পরিবেশ সির আর প্রন্বোজনীযতা নাই । প্রথমাঞ্ষে চুক্ুন্ত চরিত্রের বে উদ্দামতা, 
হপো্মতভা, তাহা বিরহবেষনায় আজ প্রশমিত হইম্াছে ও চিতস্বৈহের, মানসিক প্রশান্তির প্রশ্নোজন 
আজ তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক । তাই সেই বানসিক প্রশান্তির প্রতীকস্বরপ যোগষা সুলিমৃতিটিকেই 

Ll 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭২ 


বেন অহা কৰি আব্রমধাকে সরিবিঃ করিঙগাছেন ) / অগ্িতিপরিবর্ধিতনন্থাববৃকষপ্র্ধাপতি মারীচের আশ্রমপদে 
প্রবেশের সঙ্গে লঙ্ষেই ছুস্তস্থ পরমা নির্বতি উপলব্ধি ঝরিগ্তাছেন : “দ্বর্গাদধিকতরং নিবৃতিদ্থ।লমূ। 
অম্বতত্দমিবাবগ।চোহন্মি ॥" আকাশ ভাবিতের লাছাযো মহাকবি সুকৌশলে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, 
ভগবান মারীচ মহষ্বিপত্রীলঙ্গের লশ্গুখে ঘাক্ষান্বসীর কৌতুহলোপশমের জয় পতিরতাধর্মের ব্যাখানে 
নিরত-_ 
“অরে বৃদ্ধশাকলা । কিষহতিষ্টতি ভগবান্‌ যারীচ: ৷ কিং ব্রবীষি। 
ছাক্ষান্থণা! পতিত্রতাধর্মধিকিতা পৃ ততৈ মহ্ধিপন্ীলহিতাক্গৈ ফখরতীতি ৷" 

মারীচাশ্রষে প্রবেশের পথে যোড়সীকঠের স্থমধূর “ইদো ইদো লহীও": ধ্বনি ছুগ্স্কে অভার্থনা করে নাই। 
তাহার পরিবর্তে ছুন্স্ততনম্ব সবদবনের খীরগন্তীর কের নেপখাভ।বিত_-“মা খু চাবলং করেছি। কহং 
গদো এব অৱণো পকিদিং।*__ অশোকতরুসূলে প্রতীক্ষনাণ, দন্ষিণবাহ“পব্দনে ঈবদ্‌ আশান্বিত, শরুম্বলাগত 
চিন্তা! সংশয্নাকুলচিত্ত মভ্যাগত নছারা ্গ ুমন্তের উদ্দেশে মু তিরস্ক।রন্ধপে ধ্বনিত হইন্বাছে। হৃষ্নসের দৃষ্টি 
আপন চঞ্চল প্রকৃতির দিকে নিবন্ধ হইয়াছে; তিনি সচেতন হইয়া বলির! উট) ছেন-_- “অনূমিরিয্বযবিনন্স্ত। 
কো! জগ খধেষ নিবিবাতে।” এই প্রসঙ্গে কুষারলন্মবের তৃতীন্স সর্গে হৈমবত গ্রন্থে লমা্দিনিরত মহাদেবের 
আত্রমধারে প্রহরিরূপে দ্তীয়নান নন্দীর বর্ণনা বনে পড়িবে 


“লতাগ্বদ্বারগতোংখ নন্দী বামগ্রকোষ্ঠাপিতছেমবেত্র:। 

মুখাপিতৈকাচ্ছুলিলংজনৈব ন! চাপলার্েতি গণান্‌ ব্যনৈৰীং ("* 
শকুস্তুলার প্রথম অস্কে দুক্স্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকারের পূধাভাসশ্বর্ূপ মধুকরবৃতাস্টি কৰি শতিশন্ন 
(কৌশলের সহিত অবতারণা করিয়াছেন 

“অস্মো! সলিলসেজসত্তদগ্গদে! পোমালিব্দং উদ্ধিজ 

বজ্দপং মে মহঅরো| অভিবটুই ।” 
ভ্রদরবাধ| হইতে শকুস্তলাকে রক্ষা করিবার ছলেই এঙ্গাতপরিচয নহারাজ ছৃন্ন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে 
সথ্বীতরয়ের বিশ্মবিমূঢ দৃষির সন্মুখে কন্থাৎ আবিহৃত হইস্াছেন। তপোবনের শান্ত লংঘত পরিবেশের 
মধ্যে ভ্রমরবাধা যেন একটি ক্ষত বিক্ষোভের মত উপস্থিত হইছান্ে*-- অথচ কত স্বাভাবিক ভাবেই না 


* দুখ, ০.৪১ 
৪ 'অভিজান শরুন্তলো প্রপম অন হইতে পকষ আন্ত পর্যন্ত জাগে কালিবান একাৰিকৰার এই অদর-রপকটির ( ৪7৮০, 
৮৮-০5০10 ) নানাপ্রলঙ্গে অবতারণা করিয়াছেন, শুধু রাপযোহনতার প্রশয়ের অস্বির্ঞা ফুটাইযা রুনিবা। হন) এই গ্বলে 
উ্লেখযোগা থে সন্ত লাহিত্যে “তব ‘হৰুকর' অড়ৃতি পৰ প্ৰাচশই চকলস্বতাম হৰবাক দাযকে। উদ্দেশে অগ্যোরিদ্ছলে 
স্ব হইয়া গাকে। তুলনীয় : পঞ্চম অন্তের প্রাচত্ে ছ:লপরিকার নীতি 
সআহিববহলোলুষে! তু: 
গুহ পর্চিষি চুরি 
কহলবসইসেতশিববু নো 
জর কিছিযোনি শট কহ: 4 
এবং সে প্রসঙ্গে ব্ন্ধকের প্রতি দুরত্ব উকি : “দখে যাধবা। ধৰ্বচনাডুড্যডাং হসেপহিক।। দিপুশদুপাগ্োহস্থাতি।” 


অভিজ্ান-কুস্তল ও ছুইটি তপোবন 


মহাকবি ইচ্ছার উপস্থাপনা করিরাছেন! অপর পক্ষে স্তন অস্কে সর্বদননের লছিত প্রথম পরিচন্গের 
সুচনা সিংহশিশুর কেশাকর্ষণব্যাপৃত অস্িদুলিঙ্ষকল্প বালকের স্মৃতি চিত্রিত বরিদ্থা কালিদাস একদিকে 
হেন তপোবনের শান্বরলাম্পন পরিবেশটি ছুটাটগ্রা তুলাইন্াছেন*, অপরদিকে সেই হুম্বতনন্থের বীর্ঘ 
ও নির্ভীকতা অনুপম ভক্গীতে ডিত্িত করিঙ্থাছেন। প্রথম অঙ্কে দুন্স্থের সহিত শকুস্বল[রই এ্রধন লাক্ষাংকার 
ঘটে। মছি ফরের আশ্রমপরিবেশের মধো শতৃত্তলার স্থান্গ সথপলাবপা যেমন বিলদৃশ, মারীচতপোবনে 
সর্ধধনের গ্যার ক্ষাতবীর্বলস্প্র শিশুর আবির্ভাবও তেৰনই আকন্থিক। তাই প্রথমেই বেলন দুন্স্তের মনে 
শকুন্তলার জস্মবিষছে সংশয়ের লঙ্কার হইছাছে-- “অপি নাম কুলপতেরিস্বনসবরপক্ষে্রসবা ক্সাং” এবং দীরে 
ধীরে শকৃঘ্বলার সহচনীদ্্গের সঙ্চোচবিছড়িত বিবৃতির মধা দিরা ঘেমন পাছার জন্মরই্্ উদ্ঘাটিত হইত্রাছে, 
নগ্তষ অক্ষেও লেইক্কপ সরধদযনের আত্রমবির্তরৃতিই প্রথম ছইতেই ছৃনতস্বকে তাহার জস্মবিধনগে কৌতৃছলাক্রান্ত 
ফরিয্নাছে। যখন দৃনতস্তের_-”অছ্ি ভো নহধিপুঞর", এই সন্থোপলের উক্তরে পরিচাবিখ্ী তাঁপলী বলিলেন 
পভদ্দমূহ । ণ খু অং ইলিকুনারও', তখন মহারাজ আশ্বস্ত হইয়া কছিলেন_-“আকারলদশং চেটিতমেবাক্ত 
কখছতি। স্থানপ্রতায়াতু বন্গমেবংতা্ষিণ: 1” এইভাবে প্রথন অঙ্কে হৃগ্ন-শকৃম্তলার প্রথন সাক্ষাংকার ও 
পরিচয় এবং সপ্ত অঙ্কে সর্বদমন ভরতের সহিত মহারাছ তুন্যস্তের প্রথম পরিচন্কের বদনা যখো একটি 
সাদৃক্ষ আছে। অথচ এই লাদৃশ্য সবেও এই হুইটি পৃ কতই বিভিন্ন! প্রথমটিতে শকুদ্মলা তাহার 
বনর্তাত্লভ ক্ষপলাবপ্য লইঙ্কা মহারাজ হৃস্স্তের বিমুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত, ্াহার অনুপম স্থপলম্পদকে 
কেন্্র করিয্াই দুরনন্তের সকল জিজ্ঞাসা, উৎসৃফা, বিশ্ষ্থ ও আব্মাভিমাল আবতিত । অপরচিতে শকুদ্বলা 
নেপধ্যান্তরালস্থিতা, সর্বদমনের লৌকিক দেহসৌভাগা, শিশুহলভ 'অথচ বীর্ববাপ্জক আচরণের উৎস- 
অন্থ্ষেণেই দুক্ন্তের সকল হৃদহ্বৃত্তি একাগ্র।* প্রথম অক্কে অনস্বত্থ। ও প্রি্ংবদা শকুস্বলাইই প্রতিচ্ছবি, 
আশ্রমের উহু পরিবেশের সছিত তাহারা সম্পূর্ণ একাস্মতাপ্রাপ্ত । শেষ অঙ্ষে সর্বদদনের পরিচারিকা- 
রূপে কালিদাস হে তাপলীন্ন্নের অবতারণা ফরিগ্রাছেন, তাহারাও বেন মারীচাত্রমের কঠোর সংযম, 
তাহার রিক্ত নিয়াভরশ পরিবেশেরই অন্থরপ। কোখাত গেল কর্বাশ্রমের সেই বাতান্দোলিত লতাসনাথ 
ফেসরবৃক্ষ, কোখান্র বনজ্যোস্ালিঙ্গিত সংফ বৃক্ষ, কোথায় বা হাস্পরিহাসনিরতা অনসূন্থা ও প্রিষংবদা 
সপ্তম অক্কে বেন কোন্‌ এক ঘাদুদণ্ডল্পর্শে লব কিছুই রূপাস্বরিত হইদ্বা গিগাছে। যে শতৃচ্থলার শুদ্ধা্ব- 
ছল রূপ ও যৌবনের বানান প্রতম অ্ছে দন্ত প্রগল্ভতা সংবহণ করিতে পারেন নাই, স্তৰ অক্কে 
মেই শকুভলারই বিরহপাু বিবিভবর্ণাভয়ণা দেইহঠির প্রতি দৃষ্টিপাত বরিঙাই দুক্তন্ত বিস্ম্ ও বেদনাঙগ 
বিদ্বল হইয়া শুধু বলিয়াছেন 


* মই দিযাকামিত্রে। আমদের বর্ণনা দেবি পাট কিাছে লি:হশাঘ লাফি বি-শু স্বাপদসশত্ত স্ধপোধনের পরিবেশের অনা 
শান্বৱাৰ বায়ণ করিযাছিল। তুলনীয় 

“ধাভনোঁসতনীলশীকলব্বতা ৰৈ: শাহু লৈরপ্যমাংসাশিছ্িকপাস্তমানদ্‌. আনমোপাস্থোপবিউবিপ্রভানেকবে লরিপাৰ তয় যুনিপন্সদশ্বয 
অকৃত্িধ ইং সিংহাসনে নিং্স্‌- *-- ৰাণতউৰৃত 'হঞ্চরিত' : অসম চচ্ছ ]স। 
* সুলনীয়: “প্রথম অন শকুঝলার লহিত পরিচঃ হইবছে পূর্ঘে দূর হইতে ভাবার ২বধোঁবনের লাবশালীল। ছ্যাক্ককে যুদ্ধ ও 
বর করিয়াছিল) শেষ অত শরু্বলার বালব শকুষবলায সমত্ত লাহশে স্থান অধিকার করিয়া লাইগা মাজার অন্তত হনয় 
আতে করিয়া দিল ।"- প্রাচীন লাহিস্য : হবীকর-রচনাষলী, ॥হ খণ্ড। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


“আছে । সেরবত্রভবতী শকুস্থলা । বৈধা 
বসনে পরিযূলরে বসালা 
নিন্নমক্ষামমৃষী বতৈকবেশি; ৷ 
অতিনিকরুলত্ত শুদ্ধদীল। 
মন দীর্ঘং বিরহ্ত্রতং বিভঠি ॥” 
সর্বশেষে দুয্যন্ত যখন শকৃ্তলাকে বলিতেছেন 
"শকুস্তলে । অবলস্ব্যতাং পুত্র: ৷ ত্বাং পুরুস্কত্য ভগবস্তং 
জট বিচ্ছাি ৷" 
তখন দাস্পতাদীবনের বে পরিপূর্ণ অখণ্ড মাধুপূর্ণ আলেধ্য আমাদের দৃ্টির সঙগুখে উক্সীলিত হইল, 
তাহার সহিত তুলনার প্রথম অস্কে নান্বক-নাতরিকার সঙ্কোচবিজড়িত বাধালদ্ুল প্রধণ পরিচয়ের দুটি 
কিন্তুপ নিশ্রভই না ঘেখার। ভগবান্‌ মারীচের দুখ দিয়! কত সংক্ষেপে কালিনাস হুস্সথ-শকুস্কলা-স্রদষনের 
মিলনের মাধুর্ধ ও পরিপূর্ণতা উদ্ঘাটিত করিত্বাছেন_ 
*দিষ্যা শকুন্তলা সাধবী স্পতামিষং ভবান্‌। 
শ্রদ্ধা বিভং বিষিশ্চেতি তিতয়ং তংসবাগতম্‌ ।” 
আছ ছুত্বন্ত ও শকুম্তলার ছ্িধাবিভত্ত সততা সর্বদমনকূপ আনন্দগ্রন্থির দ্বার! হুক হইয়। একাত্মতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে 
“অন্তকৱণতৰ্্ত মস্পত্যোঃ শ্রেহস-শর়াং। 
'আনন্দগ্রন্বিরেকোংযমপত্যনিতি বধাতে ॥'" 
(থাকবি গোটে বধাখ ই বলিঙ্থাছিলেন যে শকুন্তলান যে গ্রেমের পরিণতি কালিদাস চিত্রিত করিয়াছেন 
হা দুল হইতে ফলে পরিশতত, নর) হইতে বসে উত্তরণ) 


রবীন্্নাথ তাহার একাধিক প্রবন্ধে ‘অভিজ্ান-শকুম্তল' নাটকটির সর্দক! জনবন্ত ভঙ্গীতে উদ্ঘাটিত 
ফরিত্রাছেন,' এবং আমার ঘত্দূর ধারণা, তিনিই একমাত্র সমালে!চক ঘিনি শকুম্বলার উপক্রম ও উপলংঘারে 
তপোবনদ্ত়ের সমাবেশের মূলে কালিদাসের যে বিশ্বন্বকর শিল্পপ্রতিভ| ও নীতিবোধ প্রচ্ছন্নডাবে কাধ 
করিতেছে,” ভাছা পাঠককুলের সন্দূশে অন্নপরিলরের মধা দিত্রা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিশ্বাছেন। 
তাহার হ্থবিখ্যাত ‘তপোবন’ শর্বক প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলিতেছেন-_ 

*অভিত্াল-শকুস্ধল নাটকে যে ছুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকৃস্বলার হথঘদঃখকে একটি 
বিশালতার যধো সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলে(কের 
নীবায়। একটি তপোবনে লহকারের সঙ্গে নবসক্রিকার সিলনোৎসবে নববৌবনা খবিকষ্টারা পুলকিত 
হরে উঠছেন, যাতৃহীন ঘুগশিশুকে তারা নীবারমুষ দিতে পালন করছেন, কুশগচিতে তার দুখ বিদ্ধ হলে 


৭ উত্তরিত : তৃতীয় অন্ধ, রোফ »৭। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল ও ছুইটি তপোবন 


ই্গদীতৈল সাধিয়ে শ্শ্তা করছেন_ এই ভপোবনটি ছুন্-শকুস্বলার প্রেমকে লারল/ সৌন্দর্য এবং 
স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বহুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিত্রেছে। 

“আর, সন্ধা।মেঘের যতো! কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকুট, যেখানে হুত্বাহ্রওক ম্লীচি তীর পত্নীর 
সঙ্গে দিলে তপন্তা করছেন, লতাঙালগড়িত যে হেদকৃট-_ পক্ষিনীড়ধচিত অরণ্যটাঘ গুল বহন করে 
যোগাসনে অচল শিবের মতো হর্ধের দিকে তাকিয়ে ধ্যান,” বেখালে কেশর দরে লিংহশিশুকে 
মাতার স্ন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হখন নরস্ত তপস্থিঝালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুখে 
খধিপত্ীর পক্ষে মপন্থ হয়ে ওঠে__ সেই তপোবন শকুন্বলার অপমানিত বিচ্ছেদহধকে অতিবৃহং 
শাস্তি ও পবিত্রতা দান করেছে। 

“এ কথা স্বীকার করতে হে( প্রথম তপোবনটি সর্যলোকের, আর হ্িতীয়টি অন্ুতলেোকের |) 
অর্বাং, প্রথমটি হচ্ছে যেমল-হন্ধে-খাকে, দ্বিতী্বটি হচ্ছে যেছন-ছওযা-ভ।লে! । এই যেলন-ইওযা-ভালে(র 
দিকে বযেদন-হক্পেখকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। 
বেমন-হয়েৰাকে হচ্ছেন লতী। অর্থাৎ সতা। আর বেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব নর্থাং নন্বল। 
কামন! ক্ষয় করে তপস্তার মধ! দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হুছ। শবকুস্বলার জীবনে ৪ যেনন- 
হয়ে-খাকে তপস্তার দ্বারা অবশেষে বেমন-হওক্বা-ভালোর মধ এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। 
দুঃখের ভিতর দিয়ে বর্তা শেবকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে ।”* 
অধচ কালিদাস তাহার এই নীতিবোধ কত স্বাভাবিক পরিবেশচিত্রণ ও ঘটন/সংস্থনের মধ্য দিরাই 

না প্রকাশ ফরিত্াছেন। প্রথম অক্ষে ক্ততপোবনের বে উপবনান্মক রূপ" তাহাও ধেমন লহ সুন্দর 
এবং নাটকীর্ন কথাবস্তু ও পাত্রপাত্রীর চরিত্রের উপযোগী, সপ্তন অঙ্কে যারীচ-তপোবনের বিবিক্ত অহুঘেল 
নমপটিও নেইক্ূপ পারিপারিক দৃষ্, নাট্যবন্ধর তাৎকালিক শ্তরবিস্তাল ও পাত্রপাত্রীর চরিত্রের হরমপরিণতিরই 
যোগা পটকূমি। একটি হইতে আর একটিতে উত্তয়ণ ফি নিপুণভাবেই না! চিত্রিত হইয়াছে! 








৮. “হলীকাৰিমন়বূত্তিকুরসা--" রো কট তাবাসুৰাদ। ধৰিও পরুবাদটি সূলাহুগ হ& নাই. তশাপি বরণনাটির গা ও বহিম। লন 
ব্াছে। 


= আঁ শিক্ষা; তগোবন 
অগিচ-_'প্রাচীন সাহিত৷' 
“বিৰ: তুএ উর্বশং তযোধপংজি পেব্শ।খি- 
_ খিতীর অে ধহারার ছক়বোন অভি বিদৃবকের উজ শযরনীয় 


ভারতবর্ধীয় সভা জনশ্িনিধির দুিকায় ১৮৯৭-১৮৭১ 
শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল 


ভাহতবর্ধা্ লভা ১৮৬৭ খুঁ্তান্দে যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। পূর্বেকার কার্যক্রমের সঙ্গে আমরা কমবেশি 
পরিচিত ছইগ্থাছি। পরবর্তী পাচ বংসরের মধ্যে ইছার কতঞ্টট! পরিবর্তন ঘটে। এতদিন সভা মুধাতঃ 
স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন বিযত্রে স্বারকলিপি এবং আবেদনপত্র প্রেরণ কর্িয্না নিজেদের 
হ্বচিস্তিত মতামত জ্ঞাপন ফরিতেন। এই সমন্ধে প্রচলিত রীতিপদ্ধতি অহুলরণের সঙ্গে সঙ্গে স্থদেশবাসীর 
মধোও সাধারণ সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিক্া জনমত গঠনে সভার নেতৃবৃন্দ প্রব্ত হইলেল। জনলভা 
বালাধারণ লভার মাধামে তাছাদের কাধাকার্ধ সাধারণের গোচরীনৃত করিতে অগ্রসর ছন। ইছার 
ভুইটি শুভফল লক্বস্ধেও তাহার! চিন্তা করেন । স্বদেশের স্বার্থ সম্পকিত বিবিধ বিঘয়ের কথা জনসাধারণকে 
জানাইবার ইছা একটি প্ররুঃ্ট উপাহ্থ। দ্ধিতীন্বত, এই উপায়ে তাহাদের সমর্থন লাভও সম্ভব হা। এক 
কথায় সডার প্রন্তাবগুলির পশ্চাতে থে জনসাধারণের সমর্থন রহিহাছে তাহা হচিত ইসা এই সফল 
বিষস্বের গুরু সংশিষ্ট মহলে ক্রমশঃ অহুহৃত ছুটতে থাকে । কতৃপক্ষ পূর্বের কাজ বখেচ্ছ কার্য করি্া বাইতে 
ইতস্তত: করিতে শুরু করেন ॥ কখনো কখনো কোনো কোনো বিবছে এতদুশ জনমতের নিকট তাহায়া নতি 
স্বীফায় করিতেও বাধা হন। আমরা ক্রমে ইছা ষেখিতে পাইব! 

সভা এই সময়ের মধ্ো বে-কনটি সাংগঠনিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট স্বারকলিপি প্রেরণ দ্বারা নিজ 
হুচিস্তিত অভিমত বাক্ত করেন তাহার মধে) প্রথমেই বাংল! সরকারের পুনর্গ ঠন ব্যাপারটির উল্লেখ 
করিতে হন্ছ। বঙ্গপ্রহেশ ব| প্রেসিডেন্সি পূবাঞ্চলের এক বিরাট তৃখণ্ড লইঙ্গা গঠিত। বাংলা বিহার 
উড়িষ্া ও আসাম এই প্রদেশের অন্তসুক্ত ছিল। তথাপি প্রথম হইতেই ইৎ! বড়লাটের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে 
ছিল। ১৮৫৩ সনের সনন্দে ইহাকে ছোটলাটের একটি '্বত্র প্রদেশে পরিপত করা ছয় বটে কিন্তু 
তখনও সপরিবদ বড়পাটের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ইছার উপর প্রা্ন অব্যাহত ছিল। বোদ্বাই ও মাত্রা 
গনেশ স্বতন্ত্র গবনর বা লাটের অধীন থাকিয়া '্বানীর্ বিভিন বিষয়ে ব্বাতত্্য বজাঘ রাখিতে সক্ষম 
হইত, এবং প্রতিটি প্রদেশে গবর্রের একটি পরিষদও ছিল। বঙ্গপ্রদেশের আত্নতন ইছার প্রত্যেকটি 
হইতে বৃতয় হইলেও উক্ত সূনন্দে ইহাকে বোম্বাই ও নাত্রাজের লমমর্ধ)দা ছেওয়া! হয় লাই | ইহার ছলে 
নানা কারণে শাসনতাস্িক বাধাবিয় ও বিপর্য্ উপস্থিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৬৯ ঞীঠান্দের উড়িস্কায় 
হরিক্ষকালে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অবলদ্থিত নীতি ক্রেটি-বিচ্যাতিঘনিত বিপুল লোকক্ষন্ের উল্লেখ করা 
চলে। ভারতবর্ধীকজ সভার নের্বৃন্দ এইসকল বিষ বিবেচনা করিত্রা বঙ্গপ্রদেশকে বোস্বাই ও মাতালের 
মতো সবনধাদা সম্প্ সপরিহধ গকরের শাসনাধীন একটি হত প্রদেশে পরিপত করিবার উদ্দেত্তে বিলাতে 
পার্লামেন্টের নিকট একটি ঘুক্ধিপূর্ণ ও সারগও স্বারকলিপি পাঠাইলেন (১৭ মার্চ ১৮৬৮)। 
ভারতসচিব এন্সপ যুক্তিপূৰ্ণ স্বারকলিপি সরাসরি বাতিল করিতে না পানিষ্বা সপরিধদ বড়ল।টের মতামত 
চাছিয়া পাঠাইলেন ॥ এখানে উল্লেখষোগ্য যে, বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট গ্রে সাহ্বে পূর্বেই এরূপ 
প্রস্তাবের নকলে বত দিত্বাছিলেন। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধয় লইঙ্া বড়লাট এব: তাহার সমশ্বর্গের 


ভারভব্ায় সভা 


অনেকে পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেল। এ পরশপত্র বিরোধী ৰত সঙ্গলিত ডে5প15, বিলাতে 
পৌছিপে ভারুতলচিব ওত্প গ্রন্থে নী প্রন্তাবটে সম্পর্কে আর বিশেহ কিছু করিতে রাজি হইলেন না। 
দীর্ঘকাল পরে ১৯১১ টানছে সভাত্র এই অত্যাবঞ্তক প্রস্তাবটি নানা চড়াই-উংরাই পার হহ্ঙ্থা কার্ধে 
ক্ূপাস্থিত হইবার স্থযেগ পান্ধ। ১৯১২ খ্রযান্দ হইতে বাংলাদেশ সপরিষদ গবননর কতৃক শাসিঙ একটি 
নৃতল প্রদেশের মর্ধাদ| লাগ করে| এখানে বলিব রাখি থে বগভগ অনিত এলবিক্ষেতভ প্রশবনের উদ্দেশে 
থে কন্েকটি পদ! জ্বলঙ্থিত হয় ইহা তাহার মধো একাটি। এই সনত্র হইতে বিহার-উড়িস্া ছোটল।ট 
শালিত প্রদেশে পরিণত হুর । আসামকে কিন্তু গত শত।দী4 নৰ দশকেই বঙ্গ প্রদেশ হতে আলাদা 
করিয়া দেওয়া হইকসছিল । 

সভা ১৮৬৭ আহ্ান্দে কর্তৃপক্ষের অর্ববাবন্থা সম্বন্ধে একটি বেসরকারী পৰানশন/তা কমিটি স্থাপনের 
প্রস্তাব করেন ॥ তখন পরিষদে বাছেট পাস হইবার পর ইছা গেজেটে প্রচারিভ হইত। বাছেটকুক 
বিষাদ সম্বন্ধে আইন পরিষদের অতিরিক লদন্তপণ আলোচনা তো দূরে থাক, এবন কি প্রশ্থাৰি করিবারও 
অধিকার পাল লাই । আচ, এইস্ধপ গুরুত্বপূর্ণ বিধন্ধ সম্পর্কে ভারতবাসীরা পূর্বান্ছে কিছু না জানিতে 
পারায় কত অনর্থেরই স্থতি হুইত। ভারতবর্দার লভা নিদ্বন্ব প্রস্তাব সঙ্গলিত একটি স্বারকলিপি ভারত- 
সচিবের নিকট পেশ ধরেন। ডারতসচিব বখারীতি ইছা ভাত্রত সরকারের নিকট পাঠাইম্বা ছিলেন। 
পরিষদ বড়লাট এই প্রস্তাব করধকরী করার পক্ষে নানান্তপ ঘেষকাটি দেখ।ইন্া তাহাকে লিখিলেন। 
ভারতসচিব এ বিহয়ে আর বিশেষ অগ্রপর হওয়া উচিত মনে করেন নাই। অর্থবাবন্থা সম্পর্কিত 
বিষসগ|দি লইন্বা বান্দেট পাপ হইবার পরে কি ভ্্প আন্দোলন ও ছনবিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহা একটু 
পরেই আমর! দেখিতে পাইব । 

সভার এই সমস্রকার আর একটি প্রস্তাব তারতশাসন সম্পর্কে অহুলদ্ধানের নিমিয় একটি রত্নবাল 
কমিশন গঠল। কোম্পানির আমলে প্রতি কুড়ি বংসর অন্তর ঘখন সনন্দ নৃতল করির! দেওয়া হইত 
তখন পার্লামেন্টে ভারত শ।লন সম্পর্কে অনুকূল ও প্রতিক্ল বিস্তর আলোচনা হুইত। এখন আর এই 
সুযোগ নাই । হৃতর|ং একটি রয্নাল কমিশন ছার! মধ্যে মধো শাসন সম্পর্কিত বিবয়াছির অনুসন্ধান 
করা একান্ত দরকার। ভারতব্া সভা এপ প্রন্থোছনের তাগিদেই রয়্াল ফমিশন গঠনের প্রস্তাব 
ফরিশ্বাছিলেন। তাহাদের এই প্রস্তাব একটি শ্মারকলিপির আকারে পার্লানেস্টে উপস্থাপিত করেন 
ভারতহিতৈষী সার্‌ হেনরি ফ্ষাসট (১৯ মার্চ ১৮৯৮)) ভ্ভারতবর্ধার সভার উক্ত প্রস্তাবে স্থানীগ 
ইউরোপীযদেরও সমর্বন ছিল । কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই ওক্ষর দেখাইস্সা ইহাতে আপি করেন যে, 
ইতিপূবেই ভারতী অর্থবাবস্থা তথা বিপিবনটন সহ্ধে মহুলস্ধানের নিবি পার্লামেন্ট হইতে একটি 
নিলেই কৰিটি গঠিত হইস্লাছে। কাঙ্গেই তখন এপ রহাল কমিশনের প্রন্থোক্ছল নাই। সিলেক্ট 
কৰিটি বিলাতে বলিছাই ইউরো পদের নিকট হইতে সাক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতবাসীদের কোনোরূপ 
মতামত ধান্ধা করা হব নাই বপিষ্থা ভারতব্ধীঘ্ সত্তা হে প্রকাশ করেন। তাহার! বলেন যে, তৎকালীন 
লামাদিক অবস্থার বিলাতে পিক্না ভারতবালীদের উক্ত কমিটির সন্মুখে সাক্ষ্যদান লন্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ 
দিলেই কমিটি কয়েকজন বদক্রকে অগত্যা ভারতবৰে পাঠাইতে রাজি ছন। সভা কমিটির লম্মৃষে 
সাক্ষা্ানের নিবিও নেতৃস্থানীয় ওঘাকিবহাল কয়েক বাক্কির নামও স্থির করেন। কিন্তু শে পংগ্ত 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭২ 


কমিটির সভোরা বর ভারতে াসিলেন না! সভার রয়াল কমিশন গঠনের মৃল প্রস্তাব তো বানচাল 
ছইলই সরকারী অরববাবস্থাদি সৃদ্ধে তাছাষের অভিমত ছানানোও আর সম্ভব হইল না। 

ভারতবর্যীর সভার নেতৃবৃন্দ ও ঘুগে সিবিল সাবিসকে দুইটি কারণে বিশেষ গুরুত্ব দান করিতেন, 
প্রথম সাংগঠনিক ও দ্বিতীয় প্রশাসনিক । তখনকার দিনে বিবিধ বিষয়ে সরকারী নীতি নিধারণে 
সিবিলিঙান কর্মীদের বখেষ্ট ছাত ছিল। নের্বৃন্দ মনে করিতেন ভারতবাসীরা এই সাধিলতূজ হইলে 
ভাতের শাসননীতি কতফাংশেও ভারতবালীর অহৃকূলে নির্ধারিত হইবে। প্রশাসনিক ব্যাপারে 
লিবিলিত্বান কর্মীর! ব্যান্চং ক্ষমতাসম্পহ ছিল। ভারতবাপীর! এই ক্ষমতার অধিকারী হইলে শাসনগত 
অনাচার নিরাক্কত হইবে এবং ভারতবাসীর ছুখে দারিত্রা বিদুরিত হুইযা স্বদেশের উন্নতির পথ পরিষ্কার 
হইবে । সভা ১৮৫৩ এষ হইতে সিবিল সাবিসে ভারতীয়দের গ্রহণ সম্পর্কে বরাবর আন্দোলন 
করি্া দ্যাসিক্াছেন | সিপাহী যুদ্ধের পর বিলাতস্ব কর্তৃপক্ষের ফঠোর মনোভাব ক্রমশ: বিভিন্ন কার্ধের 
মধাদিত়| পরিশ্ছুট ছইতে লাগিল। সিবিল পারিস পরীক্ষার সত্যোহ্নাথ ঠাকুরের লালা দৃষ্টে তাহাদের 
বেন হঠাৎ টনক নড়িল। পর পর এমন কতকগুলি নিষ্বম পরীক্ষক মণ্ডলী করিয়া! লইলেন বাহার ফলে 
সতোজ্ঞনাখের বন্ধু মনমোহন ঘোষ পরীক্ষা দিয়া জার ভ্তকার্ধ ছইতে পারিলেন না। কলমের খোচা 
পরীক্ষার্থীদের বন্ধ ২০ হইতে ২১এ কমান হচ্ছ? আবার ক্রাসিন্স তথা সংগ্তের নন্বরও অতিযাত্রার হাল 
পা্ছ। ভারতবরবা সভা এই ধরণের অবিচার নীরবে সঙ্ধ করিতে পারেন নাই । মনমোহন স্বদেশে ফিরিলে 
হার প্রমুধাং সকল কথা শুনিবার জন্য ১৮৬৭, ১৮ই সেপ্টেম্বর তাহারা একটি সভা আহবান করিলেন। 
এখানে মনমোহন তাছার ছুখেকলক অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বিকৃত করেন। উল্লেখযোগা যে, বিলাতে 
অবস্থানকালেই তিনি সংবাদপত্রে এই অবিচারের বিষয় লেখেন এবং াহার লেখা এখানেই পুশ্তিকাকারে 
প্রকাশিত হয্ব। তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাঙ্্ উত্রীর হইয়া! স্বদেশে ফিরিত্বা আলেন। এ সময় বিলাতে 
কতিপয় ভারতহিতৈষী ইংরেজ ও ভারত প্রত্যাগত প্রাক্তন ইংরেজ কর্মচারী মিলিয়া দঃ ইতিযা 
আলোপিয়েশন নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কথা পরে আরও কিছু বলা যাইবে। এই সভা! 
উত্তন্ূপ অবিচারের প্রতিকার কমে ভারতসচিবের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে গুরু করেন। তাহারা ভারতবর্ধীয় 
সভার অভিমত গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন্‌ যে, লগ্ুনের মতো ভারতবধে কলিকাতা! বোশ্বাই ও 
নাজাজে একই ফালে লিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক। তাহারা আরও বলেন বে, এই 
পরীক্ষাঙ্গ ভারতবালীদের একটি নির্দিষ্ট অসুপাত স্থির করিগ্থা দেওয়াও একান্ত আবল্তক | ভারতবরবী় 
সভা এই পুষিতির কার্থকলাপ জভিনন্বিত করিয়া ইদ্ধার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাধোগ স্থাপন করিলেন 
থাহা হোক ভারতসচিব এই বিহ্যটি লইঙ্থা একেবারে নীরব ধাকিতে পারিলেন লা। ১৮৯৯ এহানে 
গিলকাই স্বলারপিপ, নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে ভারতশন্তানের! বিলাতে গিত্না বিবিধ 
বিদ্যা আরও করিতে পারেন এবং সিবিল সাহিল পরীক্ষার জব্রও তৈরি হইতে পারেন, কিন্তু ইছাতেও 
আশামরপ ফল লাভ হয় নাই । কারণ উক্ত নিয়ম ুইটি বলবৎ রহিত্বা বা। 

ভারতবর্ষী্থ লভা বেন একটি রত্বাল কমিশনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার কারণও দঁত্রই অচুতূত 
হুইল । সরকারী অর্থব্যবস্থা তথ! করতার্য কর-আদার প্রতৃতি সন্ধে জনমত প্রায়ই উপেক্ষিত হু্ত। 
১৮৮৭ এঠাবে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপন কালে ইহা বিশেষরূপে বুঝা! গেল। এই বিষ্ক বিলে বলা 


ভারতব্ীয়ি সভা ৩৩ 


হইল, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী লোককে বাৰিক দুইশত টাকা আত্ের উপর চ্যাস্ম দিতে হুইবে। ত্কারী ও 
বেসরকারী বেতনভোগী কর্মচারীদেরও এই চ্যান্দ্ের আওতায় আনা হয় । বস্তুতঃ ইহা ছিল আন্গকরেরট 
নামান্তর । ভারতবর্ধীয় সভা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ ধরেন। ইছাতে কিছু ফলও ফলিল। বাবিক 
হাজার টাকা কমের বেতনভোটীয়া রেছাই পাইলেন। এখানে বলা দরকার যে, এই কর নিউনিসিপ্যাল্‌ 
এলাকাহ সীমাবদ্ধ হয়। ১৮৬৮-৬৯ সনের বাজেটে অন্তান্সধের ক্ষেত্রেও কিকিৎ সুবিধা হঙগ। ঝাধিঝ 
পাচশত টাকা আহ প্সত ট্যাক্স মুক্ত করা ছইল। স্থানীর কর্তৃপক্ষ কিন্ত পরবংসরে মুখোস খুলিক। ফেলিলেন। 
বিগত ১৮৬৫ সনে বে আরকর রদ হইয়াছিল তাহা পুন:স্থাপনে উদ্মোগী হইলেন) ১৮১*-৯১ মনের 
বাজেটে স্থির হইল পাচশত টাকা আদ্ের উপর সাধারণ ভাবে করধার্য করা হুইবে শতক ৬১ টাকা 
হিসাবে | ইছা লইঙ্বা পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত ছইল। এবারে ভারতীয়দের লক্ষে ইউরো পীন্পেরা ও 
লভ! বরিস্বা একযোগে এই ধরণের আরকরেয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জালাইলেন। তাহারা এবারেও এইক্ষপ 
অনাচার প্রতিরোধকল্পে একটি প্রয়াল কমিশনের প্রস্তাব সম্বলিত একখানি স্বারকলিপি বিলাতের 
বর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিলেন। আদ্বকয় আদান সহ্দ্ধেও যেই অনাচার অবিচারের অবকাশ ছিল। 
ভারতবর্ধায় সভা এই বিষে সরকারের দৃষি আকখণ করিলে কিছু ফল হইল । সরকার নির্চেশ নিলেন 
বে, কালেকটার কর্তৃক ধার্য আর্কর সরঞ্চারী পাওনা আদান্ের প্রচলিত আইনমাঞ্চিক পদ্ধতিতে আবাস 
করিতে হুইবে। 

এখন ভারতব্ধা সভার পক্ষে শিক্ষাবিষ্ক আন্দোলন পরিচালনার কথ! বলা যাক) দ্দানাদের 
আলোচ্য সনত্রের মধ্যে শিক্ষাবিষন্বক একাধিক সরকারী ও বেলরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইছার 
হারা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রস্তাবকারীদের উদাসীন্তই সুচিত হইল ( লাহোরে 
ওয়িক্েপ্টাল ইউনিভালিটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাচ্যবিস্ভাবিদ পাত্রী কফ্চবোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বেখুন সোবাইটিতে একটি তুক্তিপূর্ণ ও লারগর্ড প্রবন্ধ পাঠ করেল । ইহাতে তিনি দেখান যে, ইংরেছির 
চর্চার মাধানেই প্রাচ্য ভাবা-লাহিত্য আলোচনার অধিকতর সুযোগ পাওয়া বাইবে। শুধুমাত্র প্রাচা 
ভাঘাগুলি শিখিলে ইহার ফল ভালো হইবে ন1। ঘিতীস্ প্রস্তাব আসিল আলিগড় হইতে। উবয় 
পশ্চিম প্রদেশে ভারতববা সভার বে শাখা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ তাহার বেন্দস্থল ছিল আলিগড়ে। পরবর্তী- 
কালের মুধলনান নেতা সৈয়দ আহমেদ থা ইহার সম্পাদকরূপে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। 
তিনি একটি ভার্ণাকুলার ইউনিভালিটি স্বীপনের কথা পাড়িলেন। বিশ্ববিস্ালঃ পর্ধারেও যাহাতে দেশ- 
ভাষার মাধ্যনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাছারই কথা ছিল এই প্রস্তাবের দধ্যে । এই বিহঙ্গে মূল সডা 
কলিকাতা হইতে স্বস্পষ্ট অভিমত ব্য করিলেন এবং প্রস্তাব উতবাপনকারীকে মৃতু ভংবনা করিতেও 
বিরত হইলেন লা) বস্তুত; এ সমন্ধে ভারতের নেতৃত্ব হলে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন কে, ইংরেজি 
শিক্ষার বহুল প্রসার ঘটিলে ভারত্বাসীদের কি দেল ভাষা সাছিতো, কি ওঁহিক বিষয় প্রন্থতি নানা 
দিকে হত উন্নতি হওয়া সন্ভবপর ৷ তারত্ববর্ধা্ সভার যোড়শ বাৰিক অধিবেশনে (২৭ ফেব্রুয়ারি ১১৬৮) 
অনতন প্রাচ্যবিস্ঞাবিদ রান্জ্েলাল মিত্র এই সত্বন্ধে পরিদ্ধার করিত্ন। বলেন। তিনি দ্দালিগড় প্রস্তাবের 
তীব্র নিন্দা করিলেন! তিনি বজেন দেন ভাষা সমূহের উলতি এন কি প্রাচ্য বিস্ভাহসীলনের পক্ষেও 
ইংরেজি শেখা একান্ত আবন্কক। এই প্রলঞ্ছে তিনি বাঞচলি মনীধী ও সাহিত্যনাধকদের দৃষ্যাস্ত দেখান। 

. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


প্রপন্নত: কবিবর মহুত্দন দত, বক্ষিমচচ্ছ চট্টোপাধায়, পণ্ডিত ইথরচন্্ বিস্তালাগর ও হারকানাখ 
বিদ্ঞান্বণের বাল! লাহিতো বিশেষ দানের ফথ! তিনি উল্লেখ করেন। অঞ্চকুলাহ দয ও রঙ্গলাল 
বন্যোপাধা/দ্ধের নান তখন বাঙলাডাবী নাত্রেরই ছানা, স্বতরাং তিনি তাহাদের কথা বলিতে বিরত 
থাকেন। ইহারা প্রতোকেই ইংরেছি শিক্ষা প্রাপ্ত, যদিও বিজ্ঞ।পাগছ ও বিস্ঞাকৃষণ লংস্কৃত লাহিত্োও 
বিশেষ বাংপএ। ইংরেজি সাহিত্য হইতে এই-লকল ননীবী বিস্তর উপাদান পাইরাছেন। এই প্রসঙ্গে 
রাছ্েন্্রলাল আরও বলেন ধে, ইংরেজি শিক্ষা লাডের ফলে অধিক লংখ্যান্থ সরকারী কর্মে নিদু হইতে 
পারিবেন বাঙালিরা এই আশা পোবণ করি থাকেন। ইহীতেই বা ক্ষতি কি? অপরাপর গ্রদেশ- 
বাঁলীরাও ইংরেজি শিখুন এবং সরকারী পদ লাভ করুন| ইহাতে এঁছিক লাভও যখে্। উৱরপাড়ার 
বিস্যোৎসাহী জমিদার ছাকফ দূখে/পাধ্যার রাছেস্থলালের উক্তি লমর্ঘন করিত্বা বলেন বে, বিভিন্ন ছ্েলার 
ইংরেছি শিক্ষার প্রপারকম্পে অধিক সংখ্যার কলেছ অবিলঙ্গে প্রতিষ্ঠা হওয়া দত্বকার । 

ইংরেজি তথ! উচ্চশিক্ষা সন্বন্ধে ভারতবর্ধান্ঘ সভার নেতৃবৃন্দ ঘন এতাদৃশ অভিমত পোষণ করিতেন 
তাহারই মধ্যে আসিল উচ্চশিক্ষা নিরোধক সরকারী প্রস্তাব । সপরিধদ বড়লাট ১৮৬৯, » সেপ্টেম্বর 
একটি রেছ্উলিশ্তনে এই অভিমত বাক করিলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারী কোষাগার ছইতে এত 
অধিক অর্থবার আদৌ সমীচীন নছে। ইহার একটি মোটা অংশ জনশিক্ষার খাতে ব্স্ধিত হওদ্গা আবন্ক। 
বঙ্গের ছোটলাট গ্রে সাছেব উচ্চশিক্ষায় পক্ষপাতি ছিলেন, তিনি উক্ত সিন্ধান্বের অম্বকুলে কি কি প্রমাণ 
রহ্স্বাছে তাহা জানিতে চান। স্বদেশীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইতিবধ্যেই উত্ত সরকারী প্রস্তাবে প্রমাদ গলিলেন। 
তারতৰাসীদের আশা-ব্দাকাচক্ষার প্রতি উন্দতন কর্তৃপক্ষের কঠোর প্রতিকূল মনোভাবের পরিচন্ন তাছারা 
ইাতিমখোই পাইয়াছেন। এটিও তাহার একটি বহি:প্রকাশ বলিন্া তাহারা ধরি! লন। শুধু কলিকাতায় 
নয়, দিকে ছবিকে শিক্ষিত সাধারণের নধ্যে এক স্বতঃক্র্ত আলোড়ন উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে 
মফস্বলেয় বিভিন্ন স্থলে ইহার বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে ৪৩টি জনসভার আযোজন হয় এবং 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং ইংরেছি শিক্ষার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় । ভারতবর্থীয় 
সভা তখন জনলযাজের দৃখপাত্র হইব! উঠিগ্বাছে। লভার নেতৃবৃবন্ব এই জনমতকে সংহত ও পরিচালিত 
করিবার ছপ্ত কলিকাতায় একটি বৃহত্তর প্রতিনিধিদূলক সভা অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইলেন। ১৮৭, ২ জুলাই 
এই সভার অধিবেশন হয়। বাংল[দেশের ১৭টি জেল! হইতে প্রতিনিধি আসিয়া এই সভাগ্র যোগদান 
করেন। অনুতবাজার পত্রিকা এই সভাকে FIRST PARLIAMENT IN INDIA বা ভারতে প্রথম 
প্রতিনিধি-সভা বলিত্না অভিনন্দিত করিলেন । পত্রিকার কথায় 

“Fortythree district mectings were held aud nineteen delegates scud to 
Central Committee. Thus the British Indian Association may now fairly 
claim to be the Parliament if nol of Iudia but of Bengal, and we dare say 
another impolitic step of Government will sill more augment the power of 
that body and of the nation." 

এই লঙা অহুষ্ঠান ভারতবর্ধীর সভার এক অপূর্ব কীতি। এখানে পৌরোহিত্য করেন সভায় সভাপতি 
রমানাথ ঠাকুর। অধিবেশন আরম্কে সম্পাদক ক্রক্দাস পাল সরকারী প্রস্তাবের প্রতিকূলে এবং ইংরেজি 


ভারতবর্ধায় সভা ৩৫ 


শিক্ষার অহৃকূলে ইতিমদ্যোই সর্বত্র যে জন্ষত স্বশাইক্ূপে আগ্মগ্রতাশ করিগাছে তাছা সবিস্তারে বর্ণনা 
করেন। শুরু রাছনীতিবিদগনই নছেন শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী শিশ্ববাবলান্বী 
বাবহারজীবী চিকিংসাশাহজ্ঞ প্রভৃতি বিভিএ শ্রেণীর লেরবৃন্দ ইহতে লক্রিত্ব অংশ গ্রহণ করেন এবং কেছ 
কেহ সারগর্ড বকৃতা দেন। সভার সর্বাহুকৃল্যে চাতিটি মূল প্রস্থাব গৃহীত হছ্ছ এবং টছাত উপর ধাহারা 
বকৃতা করেন তাহাদের নধ্ো ছিলেন-_ বহারাদ্ছা নরেজরুষণ, কৃ মৃখোপাধ্যাহ, ডাঃ মচেজ্ঞলাল সরকার, 
চক্্রনাখ বন্ধ, কালীযোহন দল, কিশোরীচাদ মিত্র । প্রস্তাব চারিটি এই ৯- 

নিলা in the deliberate judgement of this meeting the people of India have 
derived the grcatcstl benefits social, moral and intcllectual from the system of 
education through the medium of the English language inaugurated by the 
late Lord William Bentick and eucouraged and supported by successive 
Governor-General ; and that this meeting would regard as a national calamity 
the withdrawal or diminution of the assistance now afforded by the state to 
Euglish Schools and Colleges. 

“Il That this meeting, while strongly advocatiug the diffusion of English 
Education, docs not the less desire the provision, by every reasonable means, 
of Vernacular Education. But in the opiniou of this meeting the only 
satisfactory basis of Vernacular Education is the cultivation of Western 
Literature and Science. 

“JIL That while by the spread of a high and liberal cducation by’ means of 
English language the British Govt, would most fully accomplish its ruission 
in this couutry it would at the same time derive from it most important 
economic advantages; ia as much as it would thereby lessen the cost of 
administration, would greatly facilitate commerce ; would render its law 
intelligible to all Classes, and would establish a bond of sympathy between the 
rulers and the ruled. 

“IV ‘Thatin no civilised country are the great seminaries of leamiog 
supported solely by paymeuts from the students and the principle is every 
where acknowledged that it is the duty and interest of the State to encourage 
liberal education, is applicable with still greater force in India, where the class 
of sludents is poor in comparison to any other couotry, and where he 
necessity of keeping up a staff of Europian Professors grcatly increass the cost 
of education.” 

প্রস্তাবগুলিতে এই মর্ষে বল! হইল বে-_ ১. লর্ড উইলিরম বেটি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা 





৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী বড়লাটগণ ইহ! বরাবর চালু রাখেন) এই বাবস্থা ব্যাহত রাখ! একান্ত 
প্রয়োছন॥ কাজেই স্থগকলেদ সমূহে সরকারী সাহাযোর সংকোচলাধন জাতীয় হু বলিরা সডা 
মনে করেন। ২. ইংরেছির পক্ষপাতি ছইঙ্গাও সভা অঙ্গীকার করেন হে, দেশর ভাষাসমূছের উদ্তিলাধন 
একান্ত আবগ্রক। পাশ্চাত্য সাছিতা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলেই দেশী ভাবার বথাযোগা উন্নতি 
সম্ভব । ৩. ইংরেছি শিক্ষার প্রসার হেতু গবানেস্টের অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক সাশ্রয় ঘটিবে ॥ ইহার 
ফলে শিল্প বাপিদোরও উন্নতি হইবে এবং বিধিবন্ধ আআইনলমৃহ শিক্ষিত সাধারণের বোধগমা ছইবে। 
শাসক ও শালিতের! ভাব-বিনিমন্নের দরুণ পরস্পরের প্রতি সহাছৃতি সম্পন্জ হইবেন। ব্রিটিশ অধিকারের 
উদ্দেন্ত সাক্ষল্যনণ্ডিত হইবে । ৪. লভা দেশলমৃছে বিস্ঞাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাজ ছাত্র বেতন দ্বারা সংকুলাল হয় 
না। সরকার ইহার অন্ত প্রচুর অর্থ ব্যন্ন করিত খাকেন। ভারতে সরকারের পক্ষে এইরূপ বায়বরাদ্দ করা 
আরও প্রশ্নোজন এই কারণে যে, এখানকার অধিব!সীরা অস্তান্জ দেশের তুলনা ঘরিত্র এবং শিক্ষাদানের 
নিমিত অধিক বেতনে ইউরোপীয় অধ্যাপক নিভৃক রাশিতে ছা? 

এই সফল প্রন্থাবের নিরিখে আগে হইতেই ভারতসচিবের নিকট প্রেরণের নিমিত্ত একখানি স্মারকলিপি 
রচিত হইঙ্গাছিল। সান এখানি সর্বসন্থতিক্রমে প্রচীত হয়। ভারতবর্ীয্ সভা ইহার পক্ষে এই স্বারকলিপি 
অবিলম্বে ভারতসচিবের কাছে প্রেরণ করেল। বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মখো এই বিষ্টি 
লইয়া বেশ কিছুকাল আলোচনা চলে এবং শেৰ পর্যন্ত ভারত সরকার কার্ধত: ইংরেজি শিক্ষা সংকোচনের 
পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। ১৮৭১, ২৫ অক্টোবর তারিখে লিখিত বড়লাটের ডেসপা]চের উত্তরে 
ভারতসচিব যে ভাবায় লেখেন তাছা পাঠকের নিকট অস্ভৃত ঠেকিবে_ 

“The Despatch of your Excellency, dated the 25th October (1871 )is in 
effect an emphatic denial of the imputation brought aguinst the policy of 
your Government in regard to education. You point out that the opinions 
and intenlion imputed to you have no placein your policy and no sauction 
from your declaration, and your statement to this effect, 1 trust, put an 
end (০ the miscouception which have risen,” 

অর্থাৎ কিনা এদেশবাসীরা বড়লাটের কথার তাংপর্ধ বুকিতে পারেন নাই, উচ্চশিক্ষা লংকোচ করার 
মতলব তাহার আদৌ নাই ! ইংকেছি তথা উচ্চশিক্ষার ব্যাপার লইন্রা বিভিন্ন মন্স্থল শহরগুলিতে এই 
সময়ে যে জাগরণ উপস্থিত হয় তাহাকে সংহত বরিদ্বা একটি স্থায্নী রপদানেরও চেষ্টা চলিতে খাকে। 
ভারতব্ধা সভার নেতৃবৃন্দ এ বিহয়ে সবিশেষ উদ্তোগী হইয়াছিলেন। বিভিত্র হঙ্চস্বল শহরে দেখিতে 
দেখিতে বহু রাজনৈতিক সভার উত্তর হয়। 

ভারতববা্ সভা উচ্চশিক্ষা সংকোচ ব্যাপারের বিরোধিতায় বস্তুত: কৃতকার্ধ হইলেও আর একটি 
বিষসে কিন্তু লক্কল হইতে পারিলেন লা। কিছুকাল হইতে কোনো কোনো বায্জালি নলীবী ছনশিক্ষা 
তথা সর্বসাধারণের বসো প্রাথমিক শিক্ষার হ্রুত প্রলার কল্পে সরকারকে অবছিত হইতে অহুরোধ ভ্বানান। 
তাহাদের প্রস্তাবের সপক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে নৃতল কর ধার্থ করা সন্ভব এ সঙ্দ্ধেও তাহীয়া উল্লেখ 
করেল | এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ রেভারেশু লালবিহারী দের কথা সকলের আগে আমাদের মনে হা।। 


ভারতবর্ষীয় সভা 


ভারতসরকার ও বাংলা সরকারের বধে ১৮৬৮ এপ্রিল মাস ছইতে এই বিহয়ে নালাপ-ছালোচন! শুরু 
ছ্ছ। সভার নেতৃবৃন্দ নৃতন কর স্বাপনের কথা অবগত হইয়া জনসভার অহষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছন এবং তাঁছানের 
সপক্ষে যর্তৃপক্ষের নিকট স্থারকলিপিও প্রেরণ করেন। ভীছারা জনসচাত্ব ও স্থারকলিপিতে এই দৃঢ়নত 
বাক্ত করিলেন যে, ভূমির উপর কোনোন্ধূপ নূতন কর স্থাপিত ছুইলে তাহা ‘চিরস্থাত্নী বন্দে নপ্' ভঙ্গ 
করারই সামিল হইবে । ভারত সরকার কিন্তু অটল। তাছারা এই আঅজ্ুছাত দেখান বে, প্রাথমিক 
শিক্ষা, রাস্বাদ্বাট, পঙ্গ প্রণালী, হাসপাতাল প্রস্তুতির নিমিত্ত কোষাগার হইতে বাস করিতে অদবর্থ, এবং 
এই কারণে নির্দেশ দেন ধাছাতে বাংল! সরকার একটি নৃতন কর ধার্য করিতে অগ্রলর হন | এট কর-ই 
পরে ‘রোড লেস’ বা পদকর বলিল্না আখ্যাত হগ। ভারত সরকার এবার আটঘট বাধিশ্রাই আসরে 
নামিলেন। তাহারা আগে হইতেই এ বিহযে ভারতসচিবের অহ্দতি পত্র আনাঃলেন। 

৯৮৭", ১২ থে তারিখে ভারতসচিব ডিউক অব আগ্রাইল এই মর্মে লিখিপেন ধে, করুধাবঘে।গা 
ধাবতীয় দম্পর্তির উপরেই নূতন কর বসানো যাইতে পারিবে । সপরিষদ বড়লাটের প্রস্তাবিত নূতন কয় 
ধার হইলে তাহা চিরসথাঙ্থী বন্দোবস্তর প্রতিকূল হুইবে না। বিলাতের কঠ্‌পক্ষের ইহাই হুচিস্থিত 
অভিনত। ইহার পরই বাংল! লরফার এই উন্দেশ্রে নৃতন আইল প্রণয়নে অগ্রমগ্র ছল। এ বিধন্বকে 
কাংক্রৰ সুপারিশের জনত করেকজন সমস্ত লনা তাহারা একটি কমিটি গঠন করেন। এবং ভারতবর্ধী 
প্রভাকে অহরোধ জানান ওহার| যেন একজন সদস্ত এই কৰিটিতে পাঠান। সভা মূলত; এতাদৃশ নৃতন 
কর স্থাপনের প্রথম হইতেই বিরোধিতা করিলেও সরকারের সঙ্গে সহবোগিত| করিতে বিরত ছুইলেন 
না। অবনত তাছারা স্পষ্টই জানান যে ঠাহারা এন্ধপ নৃতল কর বার্থ করার নীতিগতভাবে বিরোধী এবং 
এই নীতি লইম্া কমিটিতে কোনো আলোচনা হইতে পারিবে ন!। বাংলা সরকার এই প্রস্তাবে বাজি 
হইলে সম্ভার পক্ষে দিগন্বর বি উক্ত কমিটিতে প্রেরিত ছন সরকারও তাহাকে কমিটাতে 'াগৃঠঠানিক- 
ভাবে নিযুক্ত করেন। কমিটির কার্য শেষ হইলেও ভারতবন্ধায় লা! কিন্তু ইহার বিরোধিতা করিতে 
ছাড়েন নাই । এবং এই উদ্দেশ্বে সাধারণ লভারও আরোজন করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন!। 
বাংল! লরকার এই আইন বিধিবদ্ধ করিগা লন। সভা হখন দেখিলেন নৃতন কর ধা ছইবেই তখন 
ভাছারা সাধারণের বিবিধ অহ্বিধার কথা বেৰন অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি্রনিত অঙম্মা শশ্ছালি ইত্যাদি লক্ষে 
বাংল! সরকারকে লিখিতভাবে জানান । সরকার এই মর্মে নির্দেশ দেন বে, যে লব অকফলে এইরূপ দর্দৈব 
দেখা দিবে সে লব অঞ্চল নৃতন কর হুইতে সাসছ্িকভাবে অব্যাহতি পাইবে। তাহার! স্বিয় করেন থে 
৯৮৭২, ১ সেপ্টেম্বরের পূর্বে নৃতন ফর আদার করা হইবে লা। 

সাফলা ও বার্ধতায় মধ্য ভারতবর্যা় সভা সাধারণের মুখপাত্র স্বন্ধপ বিশেধডাবে কার্য করিতে 
লাগিলেন। এই ক'বংসূরে জাতির স্বার্থহানিকর ও উন্নতির পরিপন্থী থে লব প্রস্তাব ও বিহিব্যবস্থা 
হুইতেছিল তাহার বিরুদ্ধে সভার কার্ধকলালের কিঞিৎ পরিচন্ছ আমরা পাইলাম ॥ এই শৰতে অপরাপর 
বিবিধ বিধর্েও নানা আইন বিধিবদ্ধ হছ। সভা! জাতীর হবার্খের প্রতি লক্ষা রাখিত্বা সেই সেই বিহক্গে 
শ্বীর মতামত ব্যক্ত করেন, কখনো কনো আন্দোলন কিতেও পশ্চাদপদ ছন নাই | এখানে হা এইরপ 
ছুইটি আইনের বিষয় কিছু বলিব । প্রদবেই আসাম ‘কুলি জাইন'এর কথা বলা যাক। 

১৬৯০ ও ৬৫ সনে আলাশ চা-বাগানের শ্রমিক সংগ্রহ, চাঁবাগানে অ্রৰিক প্রেরণ বাগানে শৌছিবার 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবগ-মাস্থিন ১৩৭২ 


পর চা-কর ও শ্রমিকদের ডিতরকার সম্পর্ক প্রভৃতি লই! পরপর দুইটি আইন বিধিবদ্ধ ছর। ভারতবর্ধয় 
সভা এ ওঁ সম্লে এবখিধ আইন সম্পর্কে নিঙ্গ অভিমত ভাপন করিয্াছিলেন এবং ইহাতে কিছু ফলও 
হইয়াছিল। আমরা পূর্বে ইছা লক্ষা করিয়াছি চাঁকরগণ কিন্ত এইন্প আইনে সঙ্কট হইতে পারে 
নাই। তাছারা আইনকে কঠোরতর ও নিছেদের অধিকতর অহৃকৃপ করিবার জন্য আন্দোলন করিতে 
থাকে। বাংলা সরকার তাহাদের খুশি করিবার নিষিত্ত ভাহাম্বেরই অনুকূলে ১৮৯৭ সনে একটি আইন 
পাল করেন। ভারতবর্যীয় সঙ্া কিন্তু ছার কোনো! কোনো ধারার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলেন। 
এবং ঘাছাতে এই আইনটি বড়লাটের লক্মতি না পান সে জন তুক্তি প্রমাণ নহুকারে একখানি স্বারকলিপি 
সাহার নিকট পেশ করেন। ইহাতে বড়ই কাজ হুইল! বড়লাট এই আইনে সম্মতি দিলেন না। 
লঙ্া প্রস্তাব করিলেন যে, আসামের চা-বাগান তথা শ্রমিক সংগ্রহ, চা-কর ও শ্রমিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি 
বিষশ্রের অহ্লস্কানের নিমিত্ত অবিলক্ষে একটি কমিশন বসালো হৌক | সভার এই প্রস্থাবের যুক্তিযুক্ততা 
স্বীকৃত হইল সরকার কর্তৃক একটি কমিশন দিক্বোগের ছারা । কদিশন বখাবিধি নিষুক্ত হইল এবং 
সরকারের অস্থবোধে সভা! দিশঙ্থর নিত্রকে ইহার সান্ত্পে পাঠাইতে সম্মত ছন | কিন্তু চা-কর সম্প্দাত্রের 
আপবি ছেতু কোনো বে-পয়কারী সদ না লইন্বাই কমিশন গঠিত হইল। কমিশনের স্থপারিশ ক্রমে 
বাংলা সরকার আসাম কুলি আইন (১৮৬৮ বর.) নৃতন করিত্রা পাশ করিলেন। ইহাতে কিন্তু 
শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা তুচিল না। বধ বংপর পরে ১৮৯২ টানে ভারতব্ীন্থ সর ত২কালীন সম্পাদক 
স্ববিধ্যাত ক্দান পাল হ্প্রিম কৌন্পিলে (ভারতীয় মাইন পরিষদ ) এই মাইনটিকে Slave Law 
বা ক্রীতদাস আইন বলিম্বা আখ্যাত করেন। এই “ফুলি” সবন্কা লইয়া শতাৰী শেবে আমাদের জাতী 
আন্দোলন বিশেধ জোরদার হয় 

আর একটি আইনের কথাও এখানে বলি। কারণ ও সম্পর্কেও ভারতবর্াছ সভার কৃতিত্ব অনেকখানি । 
ত্রান্বগণ কয়েক বংলর পূর্ব ঘটতে বিভিন্ন বর্ণের বথ্যে বিবাহ প্রবা প্রবর্ডন করিতে বরপর ছন এবং 
কতকগুলি বিবাহও সংঘটিত হুছ্ছ। এই সকল বিবাহকে আইনসিদ্ধ করাইবার ভ্স ব্রাক্ষনেতা কেশবচন্্র 
সেন প্রশ্নাসী হন। আইন সভার লিবলা মধিবেশনে ১৮৬৮ সনে “নেটিভ দ্যারেছ বিল' বা দেশীয় বিবাছ 
আইনের একটি খসড়া উপস্থাপিত করেন তৎকালীন আইন খচিব স্যার হেনরি মোন । কিন্ত এই প্রস্তাব 
লনা বিভিন্ন সম্প্রদাত্নের মধো বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হু মহর্যী দেবেন্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 
আছি ৱাক্ষসমাদ ইহার বিরদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলেন) ভারতবর্ষীন্ন সভাও এই বলিন্না প্রতিবাদ 
জানাল বে এক্সপ আইন পাস ছলে ধর্মীয্ বিধিপ্ুলি লক্ষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ।” বিভিন্ন দিক 
ছুটতে এইরূপ প্রতিবাদ উঠিলে আইনের খলড়ার আমুল পরিবর্তন সাধিত হন৷ “১৮৭২ সনের তিন আইন! 
নামে বিধিবদ্ধ হয়। ইহাই এদেশে প্রথম অসবর্ বিবাহ জাইন, দিও ব্রাহ্মদের মধাকার বিবাহ আইন-সিদ্ধ 
করিবার উদ্দেপ্তেট ইছার সুচনা! । 

এই সমগ্র নখো প্রশাসনিক বিধিবাবস্থায বিশেষ বিশেষ সংস্কার সাধিত হত্ন যেমন চৌকীদার ও 
পুলিস সম্পর্ক নিশ্বৰ, লদর আমিন ও দূনসেক্ষ নিয়োগ প্রভৃতি। ইহার প্রত্যেকটি বিয়েই সভ! নিজ 
অভিমত যথা সময়ে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । একটি বিষয় লইয়া এই সমত্র কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত ছক? 
ইহা হইল ১৮৬৭ সনের ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির লংশোধন। ইহার ফলে সরকার বিরোধী কোনো 


ভারতবর্ধায় সভা 


৩৯ 


কাই শুধু দ্তনীক্গ ছইল না, এজপ ইচ্ছাও বদি কেহ প্রকাশ করে তবে তাহাও দপ্রলীন্ন হুইবে এইস্থল 
বিধিবদ্ধ হত্ব। ভারতবর্ষীস্ঘ লভা দ্বগাবতঃই ইনার ঘোগৃতর প্রতিবাদ করেন কি তাহাদের প্রতিবাদ 
টিকে লাই। এইরূপ সংশোধনের ফলে পরে বিস্তর ছনর্থের সবকটি হত । লংবাদপর্রের দ্বাপীনত1 হুরণের 
নূতন করিব! স্থচনা হইল এই সম হইতে । ১৮৬-৮৮ সনে জর-রোগ মহানারি ক্ষপে আবার বেশা 
দেঃ। পূর্বে যে এই উদ্দেশে কমিশন বলে তাহাতে ডারতবর্ষীশ্ব সভার পক্ষে বিগন্বর নিয় স্পট করিস 
জানান যে, স্থাভাবিক পদ্:প্রপালী খাল প্রোতক্বিনী গ্রসুতির গতি নিবোধ হেতু জল নছিঙ্গা নগ্ি্। সেই 
সব স্থলে দর-রোগের প্রাদুর্ভাব হুইছা খাকে | এই সদপ্র লরকাগ উক্ত সুপারিশ ক্রনে_- পঙগঃপ্রগালী ও 
জললেচ বিধক একটি আইনের খলড়া প্রচারিত কর্রেন। ইহার উপর সভা এই নত বাক করিলেন বে, 
একই সময়ে ন্যয় কাধ আরস্থ করিলে তাহ। ফপ্রচ্ছ হওয্া লন্কব নয়। এক-একটি নির্দিই অঞ্চলে টা 
সীদাবন্ধ রাখিলে কাজ ভালো হইবে । সরকার সভার অভিমত গ্রহণ করিনা স্থির করিলেন যে হগলীতেই 
প্রথমেই এই আইননত ফা শুর করা হুইবে। 

গঙ্গানদীর উপরে সেতুর প্রশ্নোজনীয্নডা সম্পর্কে বহুছিন ঘাবং লা বশিক্া মাসিতেছিলেন। ১৮৬৮ ধনে 
স্থানীন্ব কতৃপক্ষ এই বিবন্ছে ভারতসচিবের সঙ্বতি প্রাপ্ত হন। গঙ্গার জার্সেনিঙ্গনে ঘাট ছুটতে ভালনান 
পেত নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮১৪ সনে ইহার নির্বাণ কার্য শেষ হুইল। সম্ভার দীগকালবাাপী 
আন্দোলনে একটি প্রন্নোজনীর্র সমস্তার স্থরাহা হচ্ছ) 

এখন ভারতবর্ষীর সভার শাখা ও সহযোগী সডালমিতির বিষয়ে নাসা বাক । পূবেই বলিগ্রাছি উচ্চ 
শিক্ষার ব্যাপার লইয! মফন্বল শহরগুলিতে সভাসবিতি স্থাপিত হইত্রাছিল। এই সকল লভা অত:পর 
যাহাতে দ্বায্নিত্ব লাভ করে সে জনত স্থানীর্ন নেত্বৃন্ব আগ্রহাদ্ধিত ছন। ভারতবৰীশ্র সভার পরামর্শ ক্রমে 
এই ল্ল সভা অতঃপর রাজনৈতিক প্রতিঠানে পরিণত হয় এবং জাতীয় স্বার্থনংরক্ষণের নিমিত্ত বিবিধ 
কার্ধ পরিচালনে ত্রতী হয়্। এখানে উল্লেখযোগা বে, নবগোপাল বিত্ত কর্তৃঝ ১৮৬৭ লনে হিন্দমেল্‌। 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবহাঁ সভার বহু গণাঘান্ত নেতা ইহাতেও সানন্দে যোগদান করেন এবং মেলার 
বিভিন্ন বিভাগীশ্ন কর্ম পরিচালনার ধখাঘোগা অংশ গ্রহণ করেন। এই মেলাও ভারতবালীর মধো শিক্ষা 
লাহিতা উবিশিক্প প্রভৃতি নানা বিহত্বে আস্মশক্রির উন্তেষে নিশ্নোজিত হইস্থাছিল। ভাহতবীঙ্গ লতার 
মনবনসিংহস্থ শেরপুর শাখা এই সময়ে নানা জন্ছিতকর কাধে লিগা ছইল। লভার আহুহৃলো এ স্থলে 
একটি দাতব্য চিকিংসালত্ স্থাপিত হন । ভ্রন্থপূত্রকে নাবা করিবার জন্য স্থানীগ্জ নেতৃবৃন্দ ভারতবহানজ 
সভার আহকূলা হাঙ্জা করেন। মূল সভা প্রতিষ্ঠার অন্নকাল পরেই ১৮৫২ ্টান্ছে ইহার আবশে 
ৰোস্বাই ও বাত্াছে রাস্টায় সভা স্বাপিত হইয়াছিল কিছুকাল পরে বোহাই সডা উঠিয়া বাত । 
৯৬৮ সন নাগাদ বোঘাই সভা পুনক্ছাঁবিত ছইন্গ। তাছারা ভারতবধীর সভার সঙ্গে কোনো কোনো 
বিষয়ে একযোগে কার্য করিতেও শুরু করিলেন। 

প্রতিঠাবধি ভারতবর্বীর সভা বরাবর বিলাতে ভারতছিতৈষী নেতৃবর্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিপ্না 
চলেন। তাহাদের প্রেরিত স্বারকলিপি উত্ত পালাবেশ্টে এইসব নেতানের দ্বার! বিভিত্র লমন্নে 
উপস্থাপিত হইত । এই প্রসঙ্গে প্রথনেই ‘ইণ্ডিয়া রিক্্ঘ সোলাইটি'র নাম উল্লেখ করিতে হয। কবডেল 
ব্রাইট ও তিকিসন এই সভার প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। ইহার বিবন্ন আমর! পূর্বে বলিত্বাছি। ১৮৬৫ 


8° বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


টাকে লণ্ডনে গ্রবালী ভারতীয়দের দ্বারা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্বাপিত ছয়। ইহার সভাপতি ছিলেন 
দাদাভাই নৌরদী এবং লম্পাদ্জ আইন শাহ অধাানরত উমেশচত্ঞ বন্ছেপাধাক ( কংগ্রেসের প্রথম 
সভাপতি )। এ সব কথা পূৰে আমরা কিছু কিছু বলিছাছি। ১৮৬৭ সনে লণ্ডনে দয ইণ্ডিয্না 
অ্যাসোলিয়েশন স্থাপিত হঙ্গ এবং ইহার সঙ্গে দূক্ত হুইল পূর্বোক্ত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি । এবারে 
আ্যাসোসিরেশনের সম্পাদক হন দাদাভাই নৌরজী ৷ ভারত্বরী্ধ সভা পূর্ব পূর্ব প্রতিষ্ঠানগুলির মতো! এই 
আযলোলিচেশনের সঙ্গেও বিশেষভাবে যোগস্থাপন করেন এবং কতকগুলি বিষয়ে যেমন-- সিবিল সাধিল, 
ব্সাল কমিশন প্রভৃতি বিবন্নে হাছারা উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য করেন। এক কথায় ঈর ইণিয়া 
আসোসিত়েশন হইল বস্তুত: ভারতবর্থন্থ সভার লগ্্থ প্রতিনিধি বা মৃখপা । সভার কোনো! কোনো 
সহস্র লওনস্থ সভার সঙক্তত্রেটী কত হইলেন 

এইন্পে ভারতবর্া সভার প্রভাব প্রতিপত্তি অতি রত বাড়ির চলিল। ভারতবর্ধের বিশেষত: বন্ধ- 
প্রদেশের জাখগুটী, ধনীবানীরাও ( শুধু কূম্বামীই নন ) সভার প্রতি বিশেষ সহান্ছতৃতি সম্পন্ন হইয়া 
উঠেন। প্রসঙ্গত: অলম্বী রাছনাবাকণ বসুর নাম এখানে উল্লেখ করিতে ছু । আবার উহথাহের অনেকে 
সভার সন্ত শ্রেমীকুক হুন। সভা এই ক'বংসরে চারিছন, খ্যাতনাষ! বিশিষ্ট সশ্তকে হারাইলেন। 
প্রথম সভাপতি রা! রাধাকান্ত দেব (১৯ এপ্রিল ১৮৯৭ ) ইহ্খাম ত্যাগ করেন। তাহার স্থলাভিলিক 
সভার দ্বিতী্জ সভাপতি প্রসার ঠাকুর (৩* আগন্ট ১৮৬৮) এবং জন্তভষ প্রধান সমস্ত বাস্মীপ্রবর 
রামগে।পাল ঘোষ (১৮ জাছুত্বারি ১৮৯৮) ও ছাইকোর্টের বিচারপতি এবং প্রধবদিককার কথিষঠ সন্ত 
শদচ্ছ পণ্ডিত (৯ জুল ১৯৯৭ ) মার! গেলেন। ভারতব্বাঁ্ সভা ইছাদের প্রত্যেকের কৃতিত্বের কথা 
কৃতজ্ঞতার সগগে স্বরণ বরিয়।ছিলেন। 

এতদিন ভারতবর্ধায় সভার নিজস্ব আবাসস্থল ছিল না, এই সবত্ন এই অহুবিধা ঘুচিল। ১৯৯৮ 
ভাবে ৪**০*৯ টাকা বায়ে সভা ১৮৭: রা দৃদি গলির বাড়ি ক্রয় করিলেন। গৃহ নির্মাণ বা কর্ন 
শ্াতে ইতিপূর্বে প্রলঃফুষার ঠাকুর হশ হাজার টাক! দান করিস্বাছিলেন। ভিছিযনা ঘামের মহারাজ! 
ফেল চারি ছাছার টাকা। ইহারা ব্যতীত আরও বহু গশানাস্ত সাশ্ত এ নিমিত অর্থ দিল্াছিলেন। 
গাছাষের ফরেকজনের নান বাত ধানের অন্ধ সমেত এখানে দেও! গেল__ ভূকৈলাসের সতাসয়ণ 
ঘোহাল এবং চোরাগানের রাছেজ সভধিক দেড় হাজার ফরিক্া; দুর্গাচরণ লাছা, ধতীন্মমোহন ঠাকুর ও 
অগ্ররুষ্ণ মৃখোপাধ্যান্ধ এক ছানার টাকা করিছ! দান ফরেন। দানে প্রাপ্ত অর্থ বাছে বন্তী টাকা সভার 
গচ্ছিত তইবিল ছইতেও হরিশচন্দর সেষোরিস্বাল কমিটির অছিগণের নিকট হইতে পাওয়া বা। লর্ড 
থাকে বে, হরিশচন্রের নাজ সংযুক্ত একটি গ্রন্থাগারের নিমিত ইহার দ্বিতলে কয়েকটি প্রকোন্ঠে স্থান 
করিয়া দিতে হইবে। রাণী সুদ গলির পরবর্তীকালে ভারতবধীয় সভার নামাহুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
লট হইযাছে। সভার এই হককতির জনত ১৮৬১, ২৪ কেত্রয়ারি সপ্তদশ বাতিক অধিবেশনে সভাপতি 
রৰবালাখ ঠাকুর সদন্গণকে অভিনন্দন জানাইয়া এই কথা কর্টি বলেন_ 

“Gentlemen, hope begets hope. You have secured @ house for the 
Association, and I hope you will not rest satisfied until youn ensure the life 
of the Assoclation. Privale subscriplions are always fluctuating and uncertain ; 


ভারতব্ধীয় সভা 


it is the duty of the wealthy, the educated and the patriolic to come নিব 
and cndow the Association and make it representative not only of Bengal but 
of all India, You will then leave a claim to the everlasting gratitude of your 
posterity" 

আমর! লক্ষ্য করিয়াছি সভার যার্খিক অধিবেশনগুলিতে গণামান্ত বাক্তিরা ইছাত কার্ধকলাপ ও কৃতিত্ব 
কথা আবেগপূর্ণ ভাবাঙ্গ বাক্ত করিহ্রাছেন। সপ্তদশ বাধিক অধিবেশনে কিশোরীচাদ মিত্র বলেন যে, 

1 ভারতই সভা জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বরাবর ক্ষ ফরিস্বা 
আলিতেছেন। তাহার! স্বানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষকে বারবার আবেদনপত্র এবং স্বারকলিপি পাঠাইদ্রা 
। প্রস্তাবিত আইন ও বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে অভিৰত প্রকাশ করিত্বাছেন। আমাকে হয্ছতো! হাত ভক্ত 
তাদের উপয় বিজ্ঞপবাশ বর্ষণ করিতে ছাড়েন না, কিন্কু লানাছিক ও ভুমিসক্রাস্মবিষন্বক 'আইন- 

1 ফাহন এত কু পরিবর্তিত হইতেছে যে, তাহার উপর তাহাদিগকে কালবিলঙ্ব ন! করি প্রতিবারই 
জনলাধারণের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে হইস্থাছে ও হইতেছে । আইনলভানুলি জনসাধারণের 
মুখপাত্র না হওয়া! পর্যন্ত ভারতবৰ্ষীন্ব সভা এই ধরণের কাজে লিগ ছইতে বাধ্য ॥ 

ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ! এবং রাজা শিবরাজ সিংহ উপরি-উক্ত সভাঙ্গ সংক্ষি্ত 'অশচ লাগ বক্তা 
দেন। প্রথম বক্তার কথা এই নর্ষে উদ্ধৃত দেখিতে পাই 

“...the other Presidencies would follow the cxample of their elder sister 
Bengal. He must candidly confess that Bengal was far ahcad of the other 
presidencies in intelligence and public spirit, and it would bea happy day 
when three presidencies would unite in all loyalty and work together in 
cooperation with the Goverument for the advancement of Ue common 
cause.” 

দেখা যাইতেছে এই সময়েই বিভিন্ন প্রদেশ যাহাতে বাঙালিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কার্য করিতে 
অগ্রপয় হর, যাংলা বাতীত অন্তান্ত অফলবাসীরাও লে বিবত্নে চিন্ব। করিতে অগ্রলর হইয়াছেন। খাছ 
শিবর।জ লিংহ সচাকে অভিনন্দন জানাই এই মর্ষে বলেন বে, উত্তরপ্রদেশে কিরিঙ্া তিনি তথাকার 
নেরুবন্দকে এইক্সপ একটি সা স্থাপনে উদ দ্ধ করিতে চেষ্টা ফিবেন। 

ভারতবর্ষ সভা শুধু সংকীর্ণ রাজনীতি বিয়ে নহে, ভারতীন্গ সমাজ তথা শিক্ষা সংস্বৃতি কুবি শিম 
সাস্থ্য ভৃমিত্ব প্রভৃতি ঘ/বতীত্ব বিষহ্েই আলোচনা প্লোচনা' করিতেন এবং প্রত্োঙ্গমমত সরকারকে 
নিখেদের মতানত আপন করিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা 
ফরিত্বা সাধারণের হিতসাধনে অগ্রসর হইছাছেল। জাতির চিত্রে সভা যে একটি আসনল(ভ করেন ভাহা 
বলাই বাহলা। 


দবীশ এস 
রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ 


প্রবোধচন্দ্র সেন 


নারাত্গং নমস্কৃতা নরক্ষৈব নরোতমম্‌ । 
দেবীং লরহ্বতীফৈব ততো জন়মৃধীরযেং ॥ 

“প্রধযে নাযরাত্বণ, নরোম, নয় এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে তার পরে 'জন্' ( অর্থাৎ 
মহাভারত ) পাঠ করবে।” 

প্রপ্ধক্রৰে বলে রাখা উচিত যে, মহাভারতের আছি নান ছিল ‘দর’ । “জ্রনামেতিহালোহত্ম-_ 
এই উক্তি আছে মছাভারতেই। 

'নারাহগণৎ নমন্বৃতা' ইত্যাদি পাঠনির্দেশ মাছে বহাভারতের প্রথম শ্লোকের পূর্বেই। মহাভায়তের 
চীকীকার নীলক এই পাঠনির্দেশের ব্াত্যা উপলক্ষে 'লারায়ণ' শব্দের ৰে অর্থ ই করুন, 'নারায়ণ' শব্দটি 
বে ‘নর' শঙ্খ থেকে উংপঃ, সহজ বৃদ্ধিতে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্তত: রবীন্দ্রনাথ যে এ পৰটিফে 
অপ অর্থে ই স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। 

রবীন্রভাবনায় শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবছেবীরা নৃতন নৃতন বিভৃতিতে মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব ভাবমৃতিতে 
বিকশিত হয়ে উঠেছেল। কিন্তু তারা ভারতীয় ভাবাদর্শকে বখনও ব্যাহত করেন নি, এতিছ্োর সীমাও 
লঙ্ঘন ধরে যান নি। চিরাগত এঁতিহাম্ধ ভাবরাজোরই তারা অরধিবাসী। পৌরাণিক নারারপও 
(বিশেষত; বেখালে লক্মীকে তার শক্ধি- বা বিৃতি-ক্ূপে কলন! করা হয়েছে )' বে রবীন্নাথের ভাব- 
যাছ্ো উপেক্ষিত ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে তার নানা রচলায়। রবীন্দরভাবনাক্গ পৌরাণিক নারারণের 
স্থান শিবের সম পংারে না হলেও তার গুক্ষতব নিতান্ত কদও নন্ন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

“রক্িত্রনারায়ণকে হঠাৎ দেখা গেল বৈকু্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে |." দরিজ্রনারাহণকে বৈকুঠের 
সিংছাসনেই বসাতে হবে, তাকে লক্ম্ছাড়! করে রাখব লা। আবাদের পুরাণে শিবের হধো ঈশ্বরের 
দরিত্রবেশ আর অধশূ্লায় তার এই, বিশ্বে এই ছুইএর বিলনেই তা ।” 

"ললে ও গণের প্রাঝে, ৪*-সন্থাক গু (১৯৩* ফে্রজারি ) 
কিন্ত রবীন্জনাখের যে বিশিষ্ট নারান্্পভাবকল্পনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য তা উদ্জ পৌরাণিফ 
দেবদেবীকদ্লার অঙ্ঙ্ছপ ন়। বস্তুত: তার এই 'নাহাহশ' পৌরাণিফ দেবতারূপেই কম্িত লঙ্গ। একটি 
বিশেষ ভাবন্ধপকেই তিনি নায়ামশ নামে অভিহিত করেছেল | তবে নামটি বেবন নবকল্পিত নঙ্গ। তাঁর 
ভাবপোতনাও তেমনই ভারতবর্ষের চিরন্থন এতিহ্যাদর্শ বিরুদ্ধ নয়) ‘নর’ শব্বের নিত্যপান্লিধা এবং 
“নরোত্তৰ' শব্বের সঙ্গে অভিন্রতার স্বীকৃতি থেকে স্বত:ই ছলে হয় নরতকে আশ্রম করে বিশ্বনিয্ধ শক্তির 
বে ঘেবোপন প্রকাশ, 'নারায়ণ' শব্দের হারা তাকে সংজ্রিত করাই ছিল ভারতী ভাবকদনার মূল 
অভিপ্রাত্ন। এ কৰা রবীন্রনাধের উক্তিতে নানা স্থানে স্পষ্ট ভাষাঙ্গ প্রকাশ পেত্রেছে।- 


লক এসে সা “হের ‘হশ্ের পর্ব: প্রবন্ধ, বিযীর অক্ষ । 
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শধর্ঘতিবে বলে থাকে সকল নরের মব্োই নারাস্বণের আবিতাব মাছে: 
হ্যা ছক্দও অর্থ (১৩২৪ চে) 
এই প্রলঙ্গে আরও একটি উক্তি এ স্থলে স্মরণ কর! বেডে পারে ।_ 

*বনাত্রবাকে এরকম পণাত্রবা করলে বনদেবতার! চুপ করে থাকেন, কিন্তু মাুবের বৃদ্ধিফে কাছের 
খাতিরে নৌমাছির বুদ্ধি কপ্রে তুললে নারাক্ছণের হরবারে ছিসাব-নিকাশের দিলে অরিমানান্ঘ ঘেউলে 
হবার ভয় আছে।” 

স্াক্ষালান্ব', চরকে (১৯৯২ জান) 

নরের কবরের অবিঠা্রী ছেবতারই নাৰ নারারণ, ভারতহদয্বের এই দেবাস্থন্তি রবীন্রচিন্তার সঙ্গে 

বে কত নিবিড় ভাবে বিশে গিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শন ভার গদা ও পদ্য রচনা বহু 

স্থানেই বিকীর্শ হয়ে আছে) রবীন্রসাহিত্যে 'নারারশ'-তাবনার এই অপৌরাশিক অর্থাৎ তান্ধিক রূপের 
প্রকাশ ও বিবর্তনের কখাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচা বিষয়। 

'নায়াহণ' নামের এই বাঞ্জনার কখা যেনে নিলে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, 'নারাশ' ও 
'ৰিষ্ণু'র ভাবক্পনা মূলত: এক ছিল লা। পরবর্তী ফালে জবশা ভারতীয় দেবকন্ননায় নারায়ণ ও বিষ্ণু 
অভির বলেই পণ্য হয়েছিলেন | কেন হয়েছিলেন ও কেমন করে হয়েছিলেন লে আলে।চনর প্রন্ধো ছনীল্নতা 
আছে এবং তা উৎহকাকরও বটে। কিন্তু বর্তবান প্রবন্ধের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক । এ স্থলে শুধু এটুর 
বলা যেতে পারে যে, ভগবদ্গীতার হন্মব অধ্যায়ে একবার ( ২১শ গ্লোক-_ 'ছাছিত্যানাবছং বিঘুহ' ) এবং 
একাদশ অধ্যায়ে ছুইবার ( ২৪শ ও ৩*শ জ্োক-_ ছুটিই সন্বোষন), এই মোট তিনবার বিষ্ণু শৰের 
উল্লেখ আছে) কিন্তু নারাস্রণ শব্দের উল্লেখ নেই একবারও । তবে ভারতীক্ঘ চিত্ত যে কোনো নময়ে 
পার্খলারখি শীষের যধ্যে নারাক্ণের প্রকাশক স্বীকার করে নিয়েছিল তার প্রমাণ প্রাচীন সাহিতোয় 
সবই পরিকীণ ছয়ে রয়েছে। এই সুপ্রাচীন ভাব-ইতিছোর ধারা আধুনিক কালে রবীন্্নাহিতোও এসে 
পৌছেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার সত্যতা প্রতিপঃ্ ছবে .__ 

“যে পক্ষ অক্ষৌহিখী সেনাকেই পণনাগৌরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নাবাছণকেই 
অবভাপূর্বক নিজের পক্ষে ন! লইস্া নিশ্চিন্ত থাকে ॥ কিন্তু অশ্বল কেই ঘি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিঙ্বা 
জানি, তবে নারায়ণ ধতই একলা হোন এবং বতই ক্ষতি ধরিয়া হন, তিনিই জিতাইগ্না দিবেন" 

বাজাও লহস্য। (১০১৭ ছাৰাঢ় ) 
ঠিক এ কথারই পুনরুক্তি টেছে অদ্কাল পরের আর-একটি রচনার । সেটিও এখানে উদ্বৃত 
করা গেল = 

“আশার কথা এই বে, নারায়ণকে বদি সারখি করি ভবে অক্ষৌহিট সেনাকে ভয় করতে হবে না। 
লড়াই এক ছিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেখ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই ।” 

-শাহিনিকেন', ₹শে॥ ইচ্ছা (১৩১৫ চে ১ ) 

এখানে ‘নারাস্বদ' কখাটি এককালেই বিশেষ এবং সাধারণ অর্থে ্রহীন্ব। বিশেষ অর্থে নারাদশ 

মানে অনুনসারখি কৃষ্ণ, আর সাধারণ অর্থে নারাঙ্নদ মানে মান্তষের হুদরাধিষ্ঠিত বিশ্বদেবতা । নারায়ণ 
শবে এরকম হৈত-অর্থবছ প্রশ্নোগের আর-একটি দৃষ্টান্ত এই | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


মাছকে নারায়ণ সধা বলে তখনই সম্মান করেছেন বখন তাকে দেখিছেছেন তার উগ্ন্ধপ, তাকে 
দিনে যখন বলিয়েছেন : 
ৃইান্কূতং রূপমুগ্রং তবে 
লোকত্র প্রব্যথিতং মহাত্ন্‌।* 
= মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব ফরতে পেরেছে $ 
অনন্ধবীর্ধামিভবিক্র্থং 
সৰ্বং সনাস্বোধি ভতোইলি সর্ব: ।* 
তুমিই অনস্তবী, তুমিই অমিতবিক্ৰম, তুষিই সমস্তকে হণ কর, তৃমিই সমস্ত ।” 
=_আাভাবাত্রী। পে, ভৃতী পত্র (১০০৪ আাহশ ০) 
শুবু নারায়ণ লয়, ‘বাহ্য’ শব্বটও এখানেও বিশেষ সাধারণ এই দ্বিৰিধ অর্থে প্রহণীর। ছুটি 
শব্দেরই বিশেষ অর্থ টি পৌরাণিক, আর সাধারণ অর্থ টিও পৌরাণিক অর্থেই দ্যোতনা অর্থাৎ বালাম 
প্রকাশ। 
শবীজ্মনাখের বিষ্ণুকল্লন! নৃতন ভাবপ্রভায় উদ্জ্রল হয়েই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু লে বিষ্ণু ডাঁর 
পৌরাণিক মূর্ত দেবতপেই প্রতিষ্ঠিত । পক্ষাম্বরে, রবীন্দ্রনাথের দেবভাবনায় ‘নারায়ণ’ পৌরাণিক কল্পনার 
সীমা বহুদূর অতিক্রম করে গিত্লেছেন। রবীন্্রলািত্যে নারায়ণের পৌরাণিক বূর্ভত্বপ দেখা বায় না, 
অমূর্ত ভাবরূপেই তার প্রকাশ । বিশ্বনরের অন্তরতৰ মহাসত্তাষ্ অধিষ্ঠিত থে দেবভাব, তাকেই তিনি 
বলেছেন 'নারা্1'। এই ভাবকল্পনা পৌর়াশিক নন, অথচ ত! চিরম্কন ভারতী বিশ্বভাবন| থেকে একেবারে 
বিচ্ছিরও নয় 
দেখা গেল 'নারাণ-এর ভাবাদশ টি একই কালে বিশেহভাবে ভারতী অথচ সাধারণভাবে 
নর্বনানবিক। এইকন্যই তিনি অকু$ঠচিত্তে বলতে পেরেছেন_ 
“যে পুরাতন ভারত চিনেন ভারত আমি তাকেই প্রণাম করে মেলে নিয়েছি, তার বাইরে ধাই নি।” 
বাইরে দাবার প্রয়োদনও নেই। কারণ এই পুরাতন ভারত শুধু চিরন্তন না, সর্বজনীনও বটে। এ 
কথার ব্যাখ্যাস্থত্রেই তিনি বলেছেন 
“আমার চির নহা-ভারতের জধিবাসী _ এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।” 
_'চিঠিপঞ" ৯, হেষবাল! দেবীকে জেবা প্র (১৯৩১ ছুন ১৮) 
এখানেই ভায়তীন়্তা ও সার্ধতৌমিকতা এক হয়ে মিশেছে। এই মহালাগরলংগমের পুণাতীর্থে ই 
'নারায়দ' ভাববিগ্রহের প্রতি্ঠাতূৰি। 
স্মছতাত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলদ্ধি ৰোহযূক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া! উচিত।* 
=_'মাহবৰেয হৰ্ষ, দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধর্মামশের বিবর্তন ও অভিব্যক্তি সন্বদ্ধে রবীজ্নাখের এই উক্তি সংঘবন্ধ সমাজের পক্ষে বেষল সতা, 
বাভিগত মাগ্রষের পক্ষেও তেমনই সতা। রবীজ্রনাথের সন্তর্চাবনেও যে দেব-উপলম্থির অভিবাক্ি, 


১. ভপবহগীতি। ১১:২৯ 
২. ভগবদ্গীতা ০১:৮০ 
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ঘটেছে, তা গার ধর্মচিন্তার ইতিহাস জঙ্থসরশ করলে অনাস্গাসেই বোঝা দাত্ব। লে মালোচলাহগ প্রবৃত্ত 
হওয়া আমাদের পক্ষে নিশ্বত্নোজন। নারার্বণের গবাদর্শক্নাঙ্গ তার চিন্তাধারা যে বিবর্তন ঘটেছে, 
তার একটু সংশ্ৰিস্ত পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রান্থ। 


“কী ছানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, 
দূর হতে শুনি বেন বহাসাগরের গাল। 
সেই সাগরের পানে হৃদ ছুটিতে চাঙ 
তারি পদপ্রান্তে গিগ্ে জীবন টূটিতে চা ।” 
_.শ্রাতসীত' শির্রের সবপ্রক ( ভারতী ১২৮১ আগ্রা) 
পববর্তী কালে রবীক্নাথ এই কবিতাংশটির ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে বলেন 
“এই মহাসমূত্কে এখন নাম দিয়েছি মছামানব। সমস্ত মাম্ষের ভুত ভবিবাং বর্তমান লিঙ্গে তিনি 
স্বজনের হদগ্ে প্রতিষ্ঠিত ॥ তার সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ভাক।” 
"মানবের ধর্ম, ছান্বসত) ( ১০৪* বৈশাখ ) 
ন্ধিরের ধস্তভন্ন' কবিতার মহাঙানবকেই বে ‘মহাসাগর’ বল! হয়েছে তার ইঙ্গিত রয়েছে পরবর্তী 
পদগ্রান্তে' শৰ্টির মধো। এই প্রসঙ্গে রবীক্্রনাখের 
“হৃদত আহার ক্রন্দন করে 
মানবহদন্ধে দিশিতে।* 
সলোদার তরী", বিশ্বনৃজ। (১২৯৯ ফ্কান্ধৰ ) 
প্রভৃতি আরও বহু উত্তির কথা শ্বরণ করা যেতে পায়ে । 
চিরস্বন বিশ্বুলের ভ্দ্াধিঠিত এই বে যহামানবসতা, নামাস্বরে তাকেই তিনি বলেছেন “লারাইণ' 
শছোখা মানবের ছয় 
উঠিছে জগতময় 
ওইখানে মিলিয্বাছে নরনারাযণ। 
ছেখা, কবি, তোমারে কি সাছে 
ধূলি আর কলরোল-নাঝে।" 
="ঘানদী’, কৰি৷৷ প্ৰতি নিকোেদ (১৯৮৮ জো) 
এখানেও সেই মহামানবেরই ডাক । আর দৈনন্দিন তুচ্ছতার উর্ষে ওই মহামানবের ক্ছাহ্বানে সাড়া দেবার 
আক্কুলতাও লমভাবেই পরি্ডূট | লক্ষিতবা বিবন্ন এই সে;_ যাহুবের মধো এই যে বিশ্বব্যাপী যছাসযার 
উপলব্ধি, এখানে তাকেই তিনি বলেছেল নারারণ। আর শুধু চিন্তা নয়, ভাবাতেও তিনি নারাযণকে নর 
থেকে বিচ্ছি্ করে দেখেন নি। 


৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


আতর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে '্রীভাঞ্জলি'র করেকটি অবিস্থরগীহ উ্ভি। বেদন_ 
“ছে বোর চিত্র, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে 
এই ভারতের মহাবানবের সাগরতীরে । 
হেখা দাড়ারে ছ বাহ বাড়াছে নমি নরদেবভারে, 
উদ্ধার ছন্দে পরমানন্দে বন্ধন করি তারে ।” 
-ভাজলি, ১-৬ 
দেখা যাচ্ছে 'নিঝরের স্বপ্রভঙ্গে'র মতো এখানেও মহাদানবকে ‘লাগর' বলেই বর্পনা করা ছয়েছে। শুধু 
তাই নর, এখানে মহামানবকে 'নরদেবতা' বলেও ছডিহিত করা হয়েছে । মানসী কাব্যে ধাকে বলা হয়েছে 
'নাখাযণ' দীতাজলিতে তাকে বন্দনা করা হয়েছে 'নরদেবতা' কলে । 
এবার সীতাঙুলির আরও করেকটি বিখ্যাত পংক্কির কথা স্বরণ কর! যাক ।-_ 
শ্বাহ্থবের পরশেরে প্রতিদিন ঠেফাইস্া দূরে 
শ্ব করিয়াছ তুমি যাহুতের প্রাণের ঠাকুরে । 


শতেক শতাৰ্দী ধরে নাৰে শিরে অলপ্থান ভার, 
যা্ষের নারাদ্বণে তবুও কর না নমস্কার ।” 
কালি, ১৮ 
বলা বাহুলা, পূর্বোক্ত ‘নরনারাহণ' ও ‘নরদেবতা'ই এবালে বর্ণিত হয়েছেন ‘মানুষের প্রাণের ঠাকুর' ও 
“মাহযের নারারণ' নামে। 
অনৃষ্টের পরিছাল এই বে, হে দেশের কল্পনায় মানবদেবতান্ষপে 'লারাম্মণ' নাষের উদ্ভব, সে দেশেই 
ফালক্রমে মাহুষ মাসকে দ্বশা করে দূরে সরিরে রাখাকেই সামাছেক সঘ!চারেয় পর/কার্ঠা বলে মেনে 
নিষ্বেছে। এইবনাই কি উত্তরকালের ভারতবর্ষ সর্তা্বতা নারারপকে বৈরু$বালী বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন কর্নার 
এবং লায়াহণ শব্দের কৃত্রিম বাংপতিনির্ণয়ে উংস্বক ছয়ে উঠেছিল বে দেশে এমন মহৎ দেবভাবলার এমন 
নিষারুণ বিকার ও অবনতি ঘটতে পেরেছে, সে দেশ সত্যই “ছুঠাগা'। দেশকে এই অপরিলীম হুর্গা 
থেকে উদ্ধার করবার অঅভিগ্রায়েই রবীআ্রনাথ নারায়ণের ভাবকর্নাকে পুলরচ্ষীবিত করতে প্রদ্থাপী 
হয়েছিলেন) তাই তো তাঁকে বড় ছুঃখেই বলতে হয়েছিল_ 
“তঙন পূজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক্‌ পড়ে। 
করুক্ধদ্ারে ফেবালয্বের কোশে 
কেন আছিল ওরে? 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন বনে 
কাছারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে, 
নান বেলে হেখ, দেখি তুই চেয়ে 
ঘেবতা নাই ঘরে) 


রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ 


তিনি গেছেন বেখাত মাটি তেঙে 
করছে চাব! চাব, 
পাখয় ডেঙে কাটছে বেখাছ পথ, 
খাটছে বারো সাস । 
তৌস্বে জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা! তাহার লেগেছে তৃই হাতে 
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আর রে ধুলার 'পরে ॥” 
তালি ১১৯ 
নক্দিরবছিবরতী এই বে দেবতা অবচ্ছাত লানানা যাহযের যখোও বিরাজ করছেন, তিনিই 'নারায়ণ'। ঠার 
মন্বদ্ধেই অনার বল| হয়েছে_ 
শবিশ্বলাথে যোগে যেখাঙ্গ বিছা" 
সেইখানে যোগ তোমার লাথে মামারো।” 
=" বীতাঙলি', ৯৪ 
ডঙন-পূঞ্ল-সাধন-আরাধন! ছেড়ে দেবালস্বের বাইরে এসে সামান্য বাবের নধোও দেবতাদর্শনের এই 
প্রাধনার কথাই ধ্বনিত হয়েছিল '্বামী বিবেকানন্দের বাণীতেও ।_ 
“ৰহুরূপে সন্মুখে তোনার 
ছাড়ি কোখা খুঁজিছ টশ্বর, 
জীবে প্রেম করে হেইজল 
লেইছন সেবিছে ঈশ্বর ।" 
সাধারণ মান্গঘের মধ্যেও যে-নারাযণ বিরাজমান, সংকীর্ণ আত্মাভিমানের বাধ! অতিক্রম করে উাকেই 
অন্তরের অক্ষ ভক্তিত্র্কা অর্পণ করা, সে তো সহ কাছ নয় । গভীর বেদনার লঙ্গে এই কথা প্রকাশ 
পেয়েছে রবীন্্রনীের বাণীতে ৷ 
“অহংকার তো পা না নাগাল যেখার তুনি ফের, 
রিক্কৃষণ দীনদরিত লাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সবছারাদের মাঝে ।* 
শীতাঙলি, ১০৭ 
এরিকনৃষণ দীনদরিত্র সাজে, যে বেবতা! সর্বত্র নিতাবিদামান, স্বানী বিবেকানন্দ তাকে বলেছিলেন 
'ঘরিত্রনারাজণ । আর এই নারাক্ণের সেবাতে দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার সাধনাকেই তিনি জীবনের 
ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত সহ পথের পর্থিক ভারতবর্ষ আজও সেই দু পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে 
অগ্রসর হবার তো সাহস সঞ্চর করতে পারে নি। 
'দরিত্রনারারণ' কথাটা ইদানীন্তৰ কালের লোকবাবহারে তার যথার্থ অর্থপত মহত ছাদিস্বেছে। তাই 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আস্বিন ১৩৭২ 


এই হাটার প্রতি রবীশ্্নাথের চিত্ত বিশেহ প্রসন্ন ছিল লা। এই অগ্রসন্নতা প্রকাশ পেবেছে নানা- 
স্বানেই | ষেনন হেদন্ববালা বেবীকে লেখা এক পত্রে (১৯১১ দু ১৮) আছে 

শুট বলেছেন, বিবহকে বে কাপড় পরায় সে আমাকেই কাপড় পরান, নিররকে যে অর দেয় সে 
আমাকেই অন্ধ দের |---এই কথাটাকেই 'ররিজরনারাণ' নাম ছিত্রে হালে আমর! বানিযেছি__ গরিজের 
মখো নারারশকে উপলদ্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের ছ্ালহ্বাক্ষর করা*-_ আমাদের উপলব্ধি 
প্রধানত গো বরান্ধণের মখো |” 

্াডিটিল' ৯, ২+-সংখাক পত্র 

“পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের এক পত্রেও (৪৭-সংখাক ) অহ্ত্রপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আর 

এক দিক্‌ খেকে । সে প্রলঙ্গের উখাপন আবাদের পক্ষে অনাবশাক । 


যা হক, এই নারারশ ভাবনা পরবর্তী কালেও রবীজনাখের চিৱকে কতখানি অধিকার করে ছিল, 
তার কিছু পরিচয় আছে আবেরিকর় শিকাগো থেকে দীনবন্ধু এগু,ছকে লেখা একখানি চিঠিতে 
(১৯২১ মার্চ ) = 

“Our fight is @ spiritual fight— it is for Man. We are lo emaucipate Man 
from the meshes that be himself has woven round him—these organizations of 
natioual egoism.--- 

We, the famished ragged ragamuffins of Lhe East, are to win freedom fo: 
all humanity. We have no word for ‘Nation’ in our language. When we barrow 
this word from other people it never fils us, For we are lo make our lcague 
wilh Narayan, and our triumph will not give us anything but victory itself : 
victory [or God's world." 

—Letiers to a Friend (1925), p. 128 

প্রাহুষের আত্মিক মুক্িসাহনই আমাদের সংগ্রামের লক্ষা। মাহ্ব শ্বাজাতিক অহংকারে প্রষয় 

হয়ে নিজের চারদিকে যে মোছের জাল বুনে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে তার থেকে তাকে মুক্তি দিতে 
হবে আমাদেরই |". 

সমস্ত মাহুবের মৃক্রিলাধনের ধারিত্ধ নিতে হবে আমাদের যতো প্রাচাদেশের দীনদরিত্র লন্্াছাড়াদেরই । 
আনাফের ভাষার 'নেশন' কথার কোনো! প্রতিশব্দ লেই। এ শব্দটি আমরা না দেশ থেকে ধায় করে 





১. হবীআবাখের এই অভিহত সৰ্যভোক্যবে স্টাকাখ কিনা লক্মেহের বিযঃ। আনি আদার বিভা অজবরসেও তুর পীতাদে 
আমীর গা দাভামৰী এবং এাদবৃদ্ধাযেৰ হার দার বলতে শুনেছি পৃহস্থের হিতে বগি ভিথারীয়। তুষ্ট হয়ে গেলে নানা তুষ্ট হন, 
তারা বিগুখ হয়ে কিরলে নারায়ণ বিষুখ হব। সেকালে গাদেঃ উপরে ঘুষ ক পান্চা্ পতা পড়বার দেখনা লাবন্য 
ছিল দ!। 


রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ 


দিব্রেছি, কিন্ত আবাদের খাতের সঙ্গে এই শব্দটির ভাবগত কোনো হিলই নেই ॥ বন্থতত: আবাদের ছাত 
মেলাতে হবে হন্গং নারাছণের সঙ্গে । মাহ আমরা বশন সিদ্ধিলাভ করব তখন লে লিস্িও বড় লামানা 
হবে না। সে সিদ্ধিতে বে দন সুচিত হবে, সে ছন্ন বিশ্ববিধাতারই রহ!" 

অগ্রাস্গিক হলেও বলা অসুচিত হবে ন! যে, উদ্ত্ৃত পত্রাংশটুকুর মধ্যেই র্ৰীন্্নাখের 'রক্তকরবী? 
নাটকের ( ১৯২৬ ) মূলডাবটি বীজাকারে নিছিত রক্গেছে। 

আমাদের পক্ষে প্রত্নোজনীর বিবয্ এই বে, Letters (0 ও Fri! গ্রন্থের আরস্েই যে শদার্থ- 
তালিক! দেওয়! আছে তাঁতে ‘নারাশ্প' শব্দের অর্ধ করা চত্বেছে ‘God manifost in mR । অর্থাং 
মাহুবের মধ্যে প্রকাশিত যে ভাগবতস্বরূপ, তারই নাম ‘নারাহ্ণ'। বলা বাহুলা, এটাই ছিল রবীঞ্জনাথের 
অভিপ্রেত ও স্বীকৃত নর্থ । 

আরও পরবর্তী ফালে এই উপলব্ধি রবীজ্রচিতকে আরও গভীরভাবে অধিকার বরে ছিল। তার 
নিদর্শনন্বপ ওঁর একটি উক্তি উদ্যত করছি ।_ 

“আমি বিশ্বাস করেছি মাহষের সত্য নহানানবের মধো ঘিনি 'সদা জনান।: হয়ে সঙ্িবিষ্ট 1... 
আমি এসেছি এই ধরণীর যহাতীর্থে-_ এখানে সর্বদেশ পর্বজ।তি ও সর্বকালের ইতিহাসের মছাকেহে মাছেন 
নরদেবতা, তারই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ডেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার হুঃসাপা চেষ্টাত 
আমও প্রন্বও আছি।” 

_"আত্মপচিচর', গুৰ অধ্যায় ( ১০% পোঁদ ) 
এই যে মহামানব, ‘বিনি অপ্বরে অন্তরে মাহুঘকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যনান' এবং বিনি 'নরদেবতা' বলেও 
অভিহিত, তিনিই রবীন্ানথভৃত ‘ৰাছযের প্রাণের ঠাকুর' নারারণ। 

এই যে কবিচিত্তের উপলব্ধি, তারই আনন্দে তিনি এক সনঞ্জে বলেছিলেন 

“যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, 


ধন্য এ মোর ধরণী ।' 


এই নহামানব ব| নরদেবতার উপলব্ধির কথ! বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তার ‘The Religion of 
8194 এবং “মাহধের ধর্ম" গ্রন্থে । এই ব্যাখ্যারও কিছু পরিচন্ন দেওয়া! প্রত্বোদ্ন। পূর্বে যাকে বলা 
হয়েছে ‘সদ! অলানাং হৃদরে সধিবিঃ্ঃ' বিশ্বলত্তা, ‘মাহুয়ের ধর্ম" গ্স্বে রবীজ্নাখ তাকে কখনও বলেছেন 
সর্বজনীন সর্বকালীন মানব’, কখনও বলেছেন ‘বিশ্বমানব’ বা “মহানানব'। বাউলের ভাবাত্র ঠাকেই 
বলেছেল মনের দাহুঘ’, আর দর্শনের ভাষার বলেছেন 'মানবন্রক্ষ' । বাউল-ভাবনার ব্যাখ্যা করতে দিছে 

বলেছেন 
“সেই মনের মাহুঘ সকল-মনের মানঘ, আপন মনের বধে! তাকে দেখতে পেলে সকলের মধ্োই তাকে 

পাওয়া হন” 
শাহের বম, তৃতীয় যায় 
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“সকল-মনের' মাহধ বলেই তাকে বিশ্বমানব বা মহামানব নান দেওয়া হয়েছে। 'যানবরদ্ম' কথার 
দার্শনিক ব্যাখ্যা-প্রলঙ্গে তিনি বলেছেন 

“বিনি আমাদের দর্শনে শাহে সপ্ণ ব্দ্থ তার স্বন্প সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্নিন্নগশা ভাসম্‌ । অর্থাৎ, 
মাস্বের বছিরিসতি্কস্থরিজ্ররিকের হত্তকিছু গুণ তার আভাস তারই মধ্যে। তার অর্থ এই বে তিনি? 
মানবত্রক্ষ, তাই তার ছগং নানবঙ্গ২। এ ছাড়া অন] জগং হছি থাকে তাহলে সে আমাদের যধ্্ধে 
শুধু বে আজই নেই তা নন্ন, কোনো কালেই নেই৷" 

সদ্থাক্ুঘের ধর্য', বিভীর অধায 

এই উক্তির ভাৎপর্থ এই বে, আমাদের দর্শনে ধাকে বলা হয সগুণ ব্রহ্ম, তাকেই তিনি মানবত্রহ্ধ, 

মহামানব, মলের যাহ্ঘ ইত্যাদি নাল! নামে অভডিছিত করেছেন | নরদেবতা ও নারামপ, নামছুটি 

“মানবের ধর্ম" গ্রন্থে নেই । কিন্তু ওই ছুটি নামও যে সপ্তপবক্ষস্থচক, তাতে সন্দেছের কোনো অবকাশ নেই। 
মহামানব ও নয়দেবতা নান। স্বানে অভিহবর্থক বলেই গণা হয়েছে। 

উপরের উদ্ত্বতিটিতে ‘মানবত্রন্ধ' শব্দের বতো প্রশিষানযোগা আর-একটি শব্দ আছে -- “যানবজগং' । 
রবীন্নাথের চিন্তাধারার অহুলরদে বলা যায় সগুণ অর্থাৎ যানবেহিহবগ্রাহ্হ জগংই ‘নানবঙ্গং'। মানবত্রন্ 
ন্যাত্ন মানববিশ্বও নান্থষের জঞানগনা । নিগুণ অর্বাং অতীন্তির ত্রচ্ধ ও বিশ্ব, দুই-ই মাহষের জঞানাতীত। 
শুধু হে অভ্ঞাত তা না, ভয়ও বটে । মানবের পক্ষে তাদের থাক! ও নাঁ-থাকা দুই-ই লনান। 

সুতরাং য়বীঅনাখের মতে নি৭ ( অর্ধযৎ অতীব) বিশ্ব বা হন্ম উপলন্ধির লাধনাও নিরর্থক। এ 
বিষত্রে তার অভিমত যেমন স্পষ্ট তেমনি বলিষ্ঠ ।__ 

“মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে বে নৈধ্যক্তিক জাগতিক লবা, ডাকে প্রিয় বলা বা ফেনো'কিছুই 
বলায় কোনো অর্থ নেই ।--অন্বীতিক্রহতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাকে 
কিছুই বলা চলে না। বানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিনে সেই নিধিশেষে নথ হওয়া বার, 
এনন কথ! শোনা গেছে। এ নিক্পে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত ন্তার সীমানা] কেউ একেবারেই 
ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে ?” 

খাহুদের ধরণ দ্বিতীয় অধ্যায় 
অনাত্র আরও স্পষ্ট ভাবাহ এই কখাই বলা হ্য়েছে।_ 

“আমার মন ফে-লাধনাকে স্বীকার করে তার ফখাটা হচ্ছে এই খে, আপনাকে ত্যাগ না করে 
আপনার মধ্যেই সেই মছান্‌ পুরুষকে উপলদ্ধি করবার ক্ষেত্র আছে তিনি লিখিল-মানবের আত্মা। 
তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ ছয়ে কোনো অযানব বা অতিমানব সতো উপনীত হওয়ার কথা বদি কেউ বলেন, 
তবে সে-কখা বোববার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মান্ববৃদ্ধি, আমার হৃদা যানবহদয়, 
আমার কনা বানবকঙ্জন। ।--'এই বৃদ্ধিতে, এই আনন্দে ধাকে উপলদ্ধি করি তিনি তৃষা, কিন্তু মানবিক 


>. সাবের হয প্রস্বো। কোনো মুক্ষিত সঞশেই 'তিনি' শকষট দেই। কিন্তু পাতুলিপিতে আছে। জবা ॥ধীন্রচননে রসি 
৯৮সতাক পাওুলিপি, চতুর্থ বণ, পূ «। 


রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ 


ভূষা | তার বাইরে অনা কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান । নাহুহকে বিলুপ্ত করে বনি যাহষের 
মুক্তি, ভবে নাছুঘ ছলুম কেন?” 
হাঙ্ুদের হর্ষ", দানঘসতভা 
এই সাধনার আদর্শ রবীজ্রনাঘের মনে দেখা দিয়েছিল বহু কাল পূর্বেই । লে কথা তথনঃ প্রকাশ 
পেয়েছিল তার এই কবিবাঈীতে -_ 
“ইঙি্গের খাপ 
কন্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার ॥ 
বে-কিছু আনন্দ মাছে দৃশো গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ৷” 
স্ানৈবেফা' (১৯০১), ৬* 
দেখা গেল যাহ্ুবের মধো দেবন্-উপলন্ধিকেই রবী্রনাথ “মা বের ধর্ম" বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
এই দেবত্-উপলব্ধির উৎসস্থল রয়েছে মাহবের নিছের মধ্যেই, নিজের আয্মবোধ অর্ধা, আনিত্ববোধের 
মধোই | স্বতরাং এ কথাও মানতে হবে বে, এই মাহুষের ধর্ম স্বভাবত:ই সোহংহং-তববের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
এই প্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিয়োক উক্তিটি প্রণব ৷ 
“মাহুয হনে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিষ্বে এসেছি নোহহং. এই বাগীকে সার্থক ফরবার জপ্েই আমরা 
মার । 
শাস্ত্র ধৰ্ম", তৃতীয় অধ্যায় 
রবীজুস্বীকত এই লোইছংতব ও ভারতবর্ধের পূর্বাগত সোংহংতব্বের মধ্যে বোধ ফরি একটু পার্খকা 
আছে। পূর্বাগত তৱেয মূলকথা তংত্হসি বা অহং ব্হ্ধান্মি। অর্থাৎ মাহুঘই ব্রহ্ম, শদ্বহই মাসের স্বত্নপ | 
রবীন্্রনাথও এ কথাই বলেন, কিন্ত উলটো দিক্‌ থেকে। ভার মতে মামুবের মধ্ো ব্রক্ষের ঘে প্রকাশ ডাই 
আমাদের জেয, অর্থাৎ তিনি নারায়ণ, সরতই তার স্বরূপ । তার অতিযানবিক প্রকাশ ঘদি কিছু থাকে, 
মাহবের কাছে তা অজাত ও অ্ভের। তাই তিনি মাছধকে আর্থ ন! বলে ব্রন্ধকেই বলেছেন 
“আনব বা ‘বহ্ামানব’'। এই তাবটা তান গালে কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে নানারপে। 
েষন-_ 
এক ৷ “সীমার যাকে, অসীম, তুমি 
বাছগাও আপন স্বর । 
আমার ষধো তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর ।” 
দুই । “তাই তোষার আনন্দ আমার 'পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে-_ 
আমার নইলে, তিত্বনেশ্বর, 
তোষার প্রেম হত ৰে মিছে। 
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আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 

আমার হিত্বার চলছে রসের খেলা, 

মোর জীবনে বিচিত্রন্ূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছা রক্িছে ।* 


-পিভাজনি ১২- এবং ১২১ 


রবীক্জনাথ বে বিশ্থঘেবতাকে নিজের জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন তাকে তিনি পেয়েছিলেন নিছের 
অন্তরের নখো, তাকে দেখেছিলেন নিজ সত্তার সঙ্গে অভিপ্র্পে। কেননা, তিনি অস্তর্ধানী, অস্তরতর। 
পক্ষান্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ মাহুঘই নিজেদের উপাসা দেবতাকে নিজের বাইরে অবস্থিত বলেই মনে 
করে। এমন কিঘার! নিরাকারবাদী ভাদের অধিকাংশও নিজেদের উপালা দেবতাকে নিজের বাইরে 
রেখেই উপাসনা করে, তাকে দেখে নিছের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। রবীঙ্গনাথ কিন্ত বৃহ্দারণাকের বাণী 
উদ্ধৃত করে এইজাতীয় নিরাকীর-উপাসনাকেও কঠিন ভাষাতেই নিন্দ! করেছেন, বলেছেন এও একপ্রকার 
পৌৱলিকত|। এই নিরাফারবাধীদের সম্পর্কে আরও বলেছেন_ 

“এই পৌত্তলিকতা স্তর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌন্তলিক বলে গর্ব করে।” 

"দানের ধর্ম, তৃতীছ আশায় 

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রত মনম্বী আলবার্ট আইনন্টাইনের সঙ্গে রবীহ্ুনাথের পারস্পরিক নতবিনিমত্রের কথা 

শরণ করা! যেতে পারে। রবীক্জুনাতের পৃর্বোক্তপ্রকার অভিযতের কথা জেনে আইনস্টাইন বলতে 
বাধ্য হন_ 

“Then 1 am more religious than You arc? অর্থাৎ “তা ছলে তো আপনার চেয়ে আমি 
বেশি ধামিক !' 

অতপর রবীস্্নাথ নিদের ধর্মমতের কথা আরও স্পট ভাষা প্র বাক্ত করে বলেন 

“My religion is iu the recouciliation of the Super-persoual Man, the Universal 
human spirit, in my owu individual being.” 

—The Religion of Mon, Appendir {1 

“আমার নিজের ব্যক্তিসতার মধ্যে 'অতিবাক্তিক মানবের, অর্থাৎ বিশ্বমানবসত্তার, উপলৰ্ধি করাই হুল 
আমার ধর্ম।" 

The Religion 0f Man-লামক হিবাট বন্বৃভাষালা এবং “দানের ধর্মা-নামক কমলাবরৃন্ভামালার 
তারিখ যথাক্রমে ১৯৩ ও ১৯৩০ সাল) অত:পর কবিচিত্তের এই উপলন্ধি রষীজ্রসার্ছিতোর নানা বিভাগে 
প্রতিফলিত ছত়েছে বিচিত্রন্তপে ও তদ্িতে। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বর্তষ।ন আলোচনা সঘাণু 
করব। 'পত্রপুট' কাবোর একটি রচনাস্থ কবি জতি গভীর উপলব্ধির ভাঁবান্ব নিজের অন্তঃস্বন্ূপের পরিচয় 
দিয়েছেল। তিনি বলেছেল__ 


রবীন্দ্রভাবনার় নারায়ণ 


"আছ আপন যনে ভাবি_ 
“কে আমার দেবতা, 
ফার করেছি পূজা ।' 
শুনেছি ধার নাম দৃশে-মুখে, 
পড়েছি ধার কথা নানা ভাবায় নানা শাহ, 
কল্পনা করেছি তাকেই বুঝি মানি। 
তিনিই আবার বরন প্রমাণ করব বলে 
পূজার প্রশ্নাস করেছি নিরন্তর । 
আজ দেখেছি প্রবাদ হয়নি জমার জীবনে ।" - 


আমি আতা, আমি ব্বহীন, 
সকল বন্দিব্রের ছিরে 
আজ আমার পৃ্রা সৰাপ্ড হল 
ঘেবলোক থেকে 
মানবলোকে, 
আকাশে জ্যোতি পুষে, 
আর মনের মান্থযে আমার অস্বরতম মানন্দে ৫" 
-পএপুউ, পনেরো (১৩৬০ বৈশাখ ) 
এর ভাৎপর্ধ স্বস্প্ট। নিজের অন্তরের বাইরে বে দেবতার স্থান, তার পৃদ্জার প্রশ্নাস ব্যর্থ হয়েছে 
কবির জীবনে । সমস্ত প্রকার বাহা পৃদ্ধার্চনা ও মঙ্োক্চারণ ত্যাগ করে তিনি বেয়িত্রে এসেছেন লব 
দেবালকের বাইরে । উপাপ্যের দেখ! পেলেন বাইরে থেকে মনের সধো, দেবতাকে ছেড়ে নাহুবেই হধ্যে। 
বীশ্্রনাথ নিজেকে যে 'মহ্বহীন' বলে বর্ণনা করেছেন তা নিছক কবিহ্বলড আলংকারিক উক্তিযান্্ 
নঙ্গ। এর মখো অনেকখানি বাস্তব সতাও রত্রেছে। নিজের ধর্মোপলন্ধির পরিচত্ন প্রদশ্মে তিনি এক 
ছাস্সগায় বলেছেন_ 

“The solitary cujoyment of the infinite in meditation uo longer satisfied me, 
aud the texts which I used for my sileut worship lost their inspiration without 
my knowiug it.” 

—The Religion of Mon (1931), ch, XH, p. 16S 

“নির্জনে বলে অলীমের ধ্যানের বে আনন্ব তাতে মার তৃপ্ত থাকতে পারলাষ না। আর আমার নীরব 
উপাসনার মন্্গুলির প্রেরণাশক্তিও যে কখন ফুরিয়ে গেল তা বলতে পারি না৷” 

“যাছবের ধর্ম" গ্রন্থেও ( “মানবলতা, প্রবন্ধ ) তিনি বলেছেল, ‘এক সময় বসে বলে প্রাচীন যন্তরগুলিকে 
নিয়ে এ আত্মবিলরের ভাবেই ধান করেছিলূন'। পরবর্তী কালে তার জীবনে ওই ধ্যান ও নস্ত্র-জাবৃত্তি 
যে ক্রমে নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হর, সে কথাও ওই প্রসঙ্গে অকুষ ভাষাতেই বিবৃত হরেছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন 


এই প্রসন্ছে মানসী কাবোর ‘ধ্যান' কবিতাটি স্মরনীয় (_ 
“নিতা তোমাঘ চিত্ত ডরিন্রা স্মরণ করি, 
বিশ্ববিহীন বিজনে বসির! বরণ করি; 
তুমি আছ মোর জাীবন-দরণ হরণ করি।' 
_'ঘাসল্ট', খাম ( ১৮৮৯ | ল্রাবণ ) 
এই ধানের ছবিই ছুটে উঠেছে স্বখ্যাত “চিত্রা কবিতাটির শেষাংশে | নমূনা হিসাবে তার থেকে 
শুধু ছুটি পংক্রি উদ্বৃত কয়া গেল ।_ 
"নাছি কালদেশ তুমি জনিমেধ মূর্তি, 
তুষি অচপল দাশিনী 1-.. 
অস্তর-নাবে তুষি শুধু একা একাকী, 
তুমি অন্তরবাসিনী ।* 
শিআ, চি (১৭৭২ অশ্ৰহাল ) 
উৱরকালে এই ধরণের ধ্যানের সার্থকতা সন্বস্ধে তিনি আর মাস্বাঈল থাকতে পারেন নি। এ 
কখারই স্বীকৃতি পাওয়া বাক্স “যানবতা' প্রবন্থচিতে। 
এ বিষয়ে আর কোনো লংশর় নেই বে, সর্বদেশে ও সর্ধকালে পৃথিবীর অধিক।ংশ লোকের ভগ্বত্ূপল বি 
ও উপাসনাপন্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে ( অন্তত: শেবমীবনে ) স্বীকার ফরে নিতে পারেন নি। 
নিচের অন্তরের মধো ভাগবত সত্তার উপলন্ধিকেই তিনি ধখার্থ ধর্মসাধন! বলে স্বীকার করে নিত্বেছিলেন। 
তাই তিনি লব লম্প্রদায়ের মন্দির, দেবোপাসনা, মঙ্্োচ্চারণ ও ধর্মবিধানের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন 
বিশ্ববানবস্(র উদ্মুক আফাশতলে-- বিশ্বনানবলস্তাকে উপলব্ধি করলেন আপন অন্তরের মধো। আর 
এই হল তার পক্ষে ভাগবত উপলব্ধি । এই ভাগবত শ্বরূপেরই মান 'নাযায়ণ'। আপন লতার মধো 
বিশ্বলতার এই বে উপলক্ধি, ভারতীঙ্গ ভাষার তার নাম 'যোগ’। রবীস্্রনাথ বলেন, পৃথিবীর অধিক।ংশ 
ধর্মমত অহগারে ভাগবত সত! মাহ্বের আপন সত্তার বাইরে অবস্থিত এবং বাইরে থেকেই মানুষ 
ভগবংসমীপে ভক্তি নিবেদন করে; ভারতবর্ষেও এইজাতীয় ধর্মের অভাব নেই। কিন্তু উচ্চত্তরের 
সাধকেরা আপন অন্তরের মধ্যে নারায্দ-উপলব্ধির অর্থাৎ ঘোগলাধনার পথকেই স্বীকার করে নেন? 
“We have such religions also in India. But those that have attained a 
greater height aspire for their fulfilmeut in union with Narayana, the supreme 
Reality of Man, which is divine ™ 
—The Religion wf Man (1991), 0851৮, ৮567 
এই উচ্চস্কয়ের সাধকদের মধ্যে রবীজ্্বাখ ডুইজনের নাম করেছেন, একজন রক্ছৰ, আর একজন 
রবিদাস। দুইজনই মধাবূগের সন্তল|খক | তীদের লক্ষে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই-_ 
Raijab, a poct-saint of medieval India, 58955 91 Mau: ‘God-mau ( nara- 
naroyang ) is thy definition, it is not a delusion but a truth... 


রবীগ্রভাবনায় নারায়ণ 


Ravidas, another poet of the sams age, sings : “Thou sccst me, O Diviue Man 
( Narahari ), and I see thee, and our love becomes mutual.’ 
—Tho Religion of Man (1931), Ch, 611, 55112 
অর্থাৎ £ রবীজ্্রনাখ ধাকে বলেন সর্বজনীন ও সর্বকালীন 'মালব', তাকে লম্মোধন করেই রজ্জব বলেন, 
‘তোমার নাম নরনারার্ণ, তাতেই তোমার পরিচন্ন; এ তো! মাস্বা ত্র, এই তো লতা।' নার তারই 
লবন রবিদাস বলেন, “ছে নরঙরি, তুনি দেখছ ব্দাষাকে, আর আমি দেখছি তোনাকে; তাতেই তো 
আমাদের প্রেম হত সক্চল'। 


bh) 


ভারতবর্ষে ধর্মসাধনার প্রধান তিন পখ। এক, সবেশ্রি্গুণাভাসরহিত, অবা$মলসগেচর নিরশ্তণ 
বন্ধের সহিত যেগলাধনের পথ। এই মতীজ্রিত্ব যোগের পথ লব্বন্ধে রবীঙ্রনাথ স্প্ঠ করেই বলেছেন, 
"লে নহে আবার" ॥ দুই, ভাগবত লতাকে আপন সত! বেকে পৃৰক্‌ ও স্বতত্রন্বপে স্বীকার করে দূরের 
থেকে ভক্তিনিবেদনের স্বারা তার সঙ্গে বোগল।ধনের পথ। এ পথও তার নয্ন। এরকম উপালনাকে 
পৌবলিকতা বলে অডিহিত করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তিন, ভাগবত সত্তা ও আপন সন্ধার 
অভিএতা উপলঙ্ধির হারাই তীর সঙ্গে বোগলাধনের পথ। এই পথই রবী্্বী্কত পথ মানুষের 
আপন সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার বে প্রকাশ, সেই তো! তার নারাযণত্রণ । সেই নারারণ-উপলদ্ধিকে নিরন্তর 
হৃদয়ে পোবন করে জীবন্লাধন/র যে পখ, কবীয়-রঙ্ষব-রবিাস ও বাউলসম্প্দাত্বের ন্যায় রবীভ্রলাখও 
ছিলেন সেই পথেরই পথিক। 

এই নারাযণ-অনুযৃতি রবীন্রনাখের উত্তরজীবনের সাছিত্যে নানাভাবে অঙঙ্াত হরে আছে। এই 
অহৃতি তার মধ্যে এনভাবেই আত্মস্থ হযে গিতেছিল যে, তার দাতি তার রচনায় শ্বভাবতঃই বিকীর্ণ 
হয়ে আছে নানাভাবে নানা ভাধাত। অনেক সমন্থ তা প্রকাশ পেয়েছে তার অতাতসারেই কবিভাবন।র 
স্বতউংলারিত কিরণরুপে। এই জাতীন্ঘ ভাবদ্থাতি সহৃদস্থ সাহিত্যরসিকের অহভবগনা । বিচারকের 
বিশ্লেবশূলভা] নব । বেলব ক্ষেত্রে এই তাবন! স্পষ্ট ভাষাত দান! বেঁধে উঠেছে, শুধু লেলব ক্ষেত্রে তা 
প্রতাক্ষপোচর ও বিশ্লেষণলভ্য। এ রকৰ তুএকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই উক্ত মন্তবোর লাখকতা 
প্রতিপন্ন হুবে। 

পূর্বে দেখেছি, যে ভাগবত লপ্তাকে মানুষ অন্তরে উপলব্ধি করে তাকে তিনি বলেছেন 'নানবতরক্া, 
আর মাুষের উপলত্ধিঙ্জাত যে বহির্গৎ তাকে বলেছেন 'বানবঙ্ছগং'। এই উভস্ছবিখ উপলদ্ধিত্র মধো 
যে সত্য নিদ্ধিত আছে তা ছল ‘নানবসত্য'। এই যানবরষ্ধেরই নামাস্বর নরদেবতা বা নারাণ। এই 
নযদেবতায় 'ধিষ্ঠানভূষি ছিলাবে এই জগংকে, এই খরশীকেও তিনি “বহাতীধ বলেই প্রহশ করেছিলেন 
('নাব্মপরিচন্থ', পঞ্চন অধ্যাত্ )! এই শরনথাহৃতি জীবনের একেবারে শে পরাস্ত তীর হুতকে অধিকার 


করে ছিল। তিরোধানের পৃ বংসরে জন্মদিনে নৃদ্দেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে তিনি 
লেছেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবন-আশ্বিন ১৬৭২ 


“এ ধরার ছয় নিয়ে কে যছামানব 
সব মানবের জন সার্বক করেছে একদিন, 
যাছবের রক্ষণ হতে 
নারায়শী এ ধরণী 
ধার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহ মুগ, 
ধাছাতে প্রত্যক্ষ হল খাস স্থ্টির অভিপ্রানথ, 
শুভক্ষণে পুশ্যনস্কে 
তাহারে শ্মরণ করি’ জানিলাম মনে 
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে 
এই মহাপুকবের পুণাচাসী হয়েছি আমিও ।” 
শা হস্থধিনে', ৬ (১০৪৭ বৈশাখ ২৯) 
আম্মপরিচ়-গ্রসঙ্গে ঘাকে : বল! হয়েছিল ‘ধরবীর হছাতীর্থ, তাকেই এখানে বল! ছল 'নারায়ী এ 
ধরণী'। মনে রাতে হবে ‘মানবের জন্ক্ষণ হতে'ই ধরণী 'নারানণী' হয়েছে । কারণ মাহবের যখোই 
নারায়ণের প্রকাশ । তার পূর্বে বিঙসতার নারারণী জপ কজন! নিরর্থক | মানবের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের 
থে প্রকাশ তাকেই তিনি বলেছেন ‘নানবলোক'। “যানবলোক'" কথাটিকে সাধারণভাবে ন19যের 
বাসনুমি অর্থে গ্রহণ করলে কবির হদত্বাহুকৃত ভাববাহ্ধনার সঙ্গে সংগতিরক্ষা হবে না। 
এই ভাববাঞ্জনা আরও উজ্জল আভায ছুটে উঠেছে ত্য অল্পকাল পূর্বে রচিত আর-একটি কবিতায় ।__ 
*রপনারানের কুলে 


শেষ লেখা, ১১ (১৯৪১ ছে ৯১) 
বিশ্ব প্রবাহ যেন রপনাবরাঙ্ষণের শ্রোতোধারা, বার তারই কূলে যানবচৈতন্যের জাগরণ এই 
কল্পনা, এই উপলন্ধি অপূর্ব । বিপুল রবীন্জলাহিত্যেও বুঝি তার তুলনা নেই। 
আীবনসন্ধ্ার ঘনীনৃত ছাত্বার মধ্যে বিশ্বগৎ খন ক্রুত-অপত্রিহমাণ্, তখনও তিনি তাকে শ্বপ্থযয়, 
মানানর বলে স্বীকার করলেন না। সত্য বলে, হুন্বর বলে, রূপনারাহ্ছণের কুল বলেই স্বীকার করলেন! 
অনাবিল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন তার লারা সৱার রপমগ্জ বিভৃতিকে । খর, মৃত্যুর নিষ্ঠ্রতম পীড়নের 
বধোই তাকে অস্বীকার করে নিজের নারায়ন সত্তার সত্যর্ূপকেও ঘোষণা করলেন দৃঢ়ক&েে, অকুষ্ঠিত 
ভাষায়। এই হল রবীশ্রনাখের নায়ানণ-ভাবনার পরম পরিণতি ও শেষ পরিচ্! 


৮৯ বৈশাখ দলৰ 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিলনা ও সাহিত্যিক 
লী মুমদার 


অবনীন্তনাথ বলছেন-_- 'পাখরের রেখা বাধা জপ, ছবির রঙে বাধা রেখা, ছন্দে বীধা বাণী, সুরে বাধা 
কথা, শিমের এ লবই তো যে রুল করছে দিনরাত, তারি নিনিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে; ধণ্ড বলের বণ্ড খণ্ড 
টুকরো তো এরা একটি '্মালে। থেকে ছালানো ছাছার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ ।' 

তার নানে দাড়াচ্ছে এই যে পৃিবীর সব শিল্প সব সাহিত্য সহত্র হুকন ডাব প্রকাশ করলেও, তারা 
পরম্পরবিয়োধী হত্র না, কারণ তারা সকলেই সেই অখণ্ড ও একক রূপের প্রকাশ । এই অর্থ ধরে আরেকটু 
আঅগ্রমর হলেই সনস্ত স্তর অখণ্ডতার কথান্ব এসে পৌছনো! যাক্গ। ওগ্া্ড্থার্থের প্যান-শিইক্ম্‌ বিশ্বপ্রকৃতিগ 
মধ্যেই একই প্রাণের প্রকাশ দেখেছে; এ বেন আরো! খানিকটা গভীরে চলে গিত্লে, মাহুযের ছাতের 
স্বহিতেও সেই এককত্ব খুঁজে পাছ। 

শিমী কেন শিল্পস্থত্ি করেন, সংট্রিতকার কেন সবরের আাল বে।নেন, লেখক কেন লাছিতা রুনা করেন, এ 
প্রশ্ের উত্তরে অবনীন্নাখ বলেছেন-_ “আবাবের এই শুকনো পৃথিবী সি প্রথম বর্ধার শ্রাবন বুফ পেতে 
লিয়ে আকাশের দিকে চেত়ে বললে-_ রসিক, সবই তোমার কাছ খেকে আসবে, আনার কাচ থেকে তোবার 
দিকে কি কিছুই বাবে না?" তারপর একদিন মানুষ এল ; লে বললে-- কেবলি নেব? কিছু দেব না 
দেব এমন ছিনিস বা নিষ্থতির নিয়মেরে! বাইরের সানগ্রী; তোমার রুল আমার শিল্প এ দুই ফলে গাধা 
নবরণের নির্মিত নির্মালা ধর, এই বলে মান্য নিমের বাইরে বে, তার পাশে গড়িয়ে শিল্পের ভত্ন ঘোলা 
করলে |... পৃথিবীতে দাহ্য থা কিছু দিতে পেরেছে লে তার এই নিমিতি-- যেটা পত্রিমিতির বখ্যে ধরা 
ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে ।' 

বিশ্বস্থপি আর শিল্পস্থটি উভয়ের মধো এমনি গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই "মবনীহ্ছন[খের ছবি এবং 
লেখা উভস্বের মধো এমন একটা সুগভীর সততা খুঁজে পাও! বান । কোথাও এতটুকু নেকি জিনিস ভরে দেন 
নি, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যেটাকে উপলব্ধি করেছেন, শুধু সেইটুকুই চেলে দিত্রেছেন রচনার মখো। 

তার নিজের শিল্প ও পাতা লাধনার নখে অন্তরের বে পরম আন্থ। বিকশিত করে দিতে পেরেছেন, সেই 
ছিল তার অন্ত্রের গভীয়তম ধর্মবোধ ॥ যখন বয়স হয়েছে তখন বাড়ির সবাই অনুযোগ দেয়, এখনো! কি 
একটু ভগবানের নাম করবার সনত হল না, পুজবোতআচ্চান্গ মন না হাঙ্গ তে! একটু খ্যানখারপাও তো করে 
লোকে। শুনে শুনে অতি) হয়ছে শেষে একদিন চাঁকরকে বললেন ছাদে একটা চেত্রার রেখে আসতে, উনি 
একলা বসে ধ্যান করবেন। গিয়ে বসলেনও চোখ বুঁজে। কিন্তু চে!খ বুছে বলে থাকা কি শুপ্রলকি? 
কানের কাছে কে যেন খালি বলে-_-ও কি করছিল ? চোখ বুজে বসেছিদ্‌ যে বড়? চার দিকে এমন হম্বর 
সব দেখবার জিনিস, এখন চোখ ৰূজে বলে থাকলেই হল কি না! বাণ্‌, হরে গেল চোখ যুজে ধ্যান করা! 

তার লেখার বধ্যে বহ ছাহগার চোখ বুজে বসে না থেকে, বিশ্বত্রন্ধাণ্ড জুড়ে যে রুপের বিকাশ, তাকে 
দেখার কথা আছে । এইই ছিল তার আরাধনা, ঘা ক্ষণিকের তাকে চিরস্বন রূপ দেওয়া; হা পরিমিত 
তাকে অপরিষিতি দান করা। 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আব্বিন 


এক্ষেত্রে কোনোরকন ছোর খাটে না, মন খেকে তাগাদা না এলে লেবাও হয না, আকাও হ্য় না। 
মাবধানে ছবি আক] বন্ধ হঙ্গেছিল, ₹শ এগাত্রে। বছর ছবি থাকেন নি) তবে শে সমহটা আলন্তেও কাটে 
নি, পিধেছেন, পড়েছেন, বেখেছেন, আডিনগগ করেছেন, অভিনেতাদের লাদিহ্বেছেন, মঞ্চ সাগিছেছেন নি 
তাছাড়া] অনেকগুলি যাহার পাল! এই স্ব রচনা করেছিলেন । 

ছবি আকেন না দেখে জাস্্ীন্ন বন্ধুবান্ধব সবাই কেমন চিঞিত হরে পড়েছিলেন সে গণ্র নাতি 
মোহনলাল গঙ্গোপ।ধা।ঘ তার “দক্ষিণের বারান্দার কাহিনীতে লিখেছেন। বং রবীন একদিন 
[িজাসা করলেন, 'মবন, তোমার হল ফি? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?' অবনীন্দ্রনাথ বললেন_-'ফি 
জানো রবিকা, এখন ব! ইচ্ছে করি তাই একে ফেলতে পারি। সেঙ্্তই চিত্রকর্মে আর নন বলে না। নতুন 
খেলার জন্য বন ব্যস্ত !' 

হাত বখন গড়গঢ় করে আপনি চলতে খাকে তখন বিধীর আর ডালে! লাগে না। মনের যেখানে 
খোর।ক মেলে সেই দিকেই যান। স্থরীর কাছের মধো হৃদয়ের এই বে তাগাদা এর কথা যহু কাল বাদে 
অবনীজ্নাথ তার অসাধারণ ছবি 'সাজাহানের মৃতু" প্রসঙ্গে বড় হবন্বর করে বলেছেন। বড় আদরের ছোট 
মেয়েটি প্লেগে মার! গেলে সবন্ত বন বিহাৰে ভরে রিত্রেছিল। নিঙ্জেই বলছেন লেই বাধায় তুলি ডুবিতে 
ছবিখানি একেছিলেন। বলছেন-“নেস্বের ম্বহার ঘত বেহন! বুকে ছিল, লব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি 
গ্রাকলূন। সাগাছানের মহাপ্রতীক্ষাতে বত আমার বুকের বাখ! সব উদ্জাড় করে ঢেণে দিলু" 

সে যে কি ছবি একবার দেখলে আর ভোলা বাথ না। আগ্রা দুর্গের বারান্দার খাট পেতে লাঙ্জাহান 
তুর জন্টে অপেক্ষা! করছেন। মাখার উপরে কারকার্বব্ বরদরখিল।ন, তারো উপরে বিধ বিবৰ আকাশ, 
পৃদিমার চাদ ছাই রঙের মেছে চাকা, ছাই রঙের ধগৃল/লদীর ছল, এতটুকু তহদ নেই তাতে, ছায়ার চাকা 
অস্পষ্ট গাছপালা, বোধ হস ঈীতকাল, নেটে রডের. একটি মালোয়ান জড়িছে বালিশে হেলান দিয়ে, গলিতফেশ 
বৃদ্ধ নাছহান সুতার জন্তে অপেক্ষা করছেন। তার তুই চোখের দৃ দূরে এ তাজমহলের উপরে নিবদ্ধ, স্পট 
দিগন্তে স্প) খচিত শুর হন্দর তাজমহল | জীবনের ব্যর্থত|! আর জীবনাতীতের গৌপুবের এন ছবি কজনাই 
বা ধাকতে পেরেছে। 

শিল্পের সূলে এই থে লতানিষ্ঠা, এর কথা অবনীন্রনাথ নানান জাত্রগার নানান ভাবে বলেছেন । নিচের 
যৌবনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন__ “শিল্প ছিলিপট! কি তা বুবিক্ে বলা বড় শক) শিল্প হচ্ছে শখ । 
যার সেই শখ ভিতর খেকে এল সেই পারে শি সত করতে, ছবি আঁকতে, বাঙ্না বাঞ্জাতে, নাচতে 
গাইতে, নাটক লিখতে ৷' 

রানী বাপেশ্বরী অধ্যাপকের পদ পেলেন ১৯২১ খাবে, আট নয বছর ধরে শিল্ন্থরী সন্ধে প্রান 
ত্রিশটি বক্তৃতা দিত্রেছিলেন। প্রাচোর শিল্পাদর্শ বলতে কি বোঝায় এমন করে এর আগে বা পরে কেউ 
ব্যাখা! করতে পারে নি। শিল্রস্থরির কথ! বলতে গিয়ে কেবলি সাহিত্যস্থরির কথা মূখে এলে ঘাচ্ছে, 
দুই-ই একাকার হয়ে বাচ্ছে। আবাদের দেশের অলংকারের সুত্রগুলি বে প্রতি ছত্রে শিল্পরচনার ব্যাখ্যা 
করে ধাচ্ছে, এ কথা জাগে কারো যনে হয় নি। এই বহ্তৃতাৰালার প্রথম দুটি বক্তার বিষয় ছল, ‘শিলে 
অলধিকার' আর “শিলে অধিকার’! শিল্পে অধিকারের প্রসঙ্গে বলছেন-- ‘শিল্লের জ্িকার নিদেকে 
অর্জন করতে হয়। পুরুষাহুক্রনে সক্চিত ধন বে আইনে আমাদের হত, তেবন করে শিল্প আমাদের 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হত্র না। কেননা শিল্প হল নিল্পতিরুত নিহ্রমরহিতা । বিধাতার নিমের নধোও ধরা দিতে চা না সে। 
লিদের নিন সে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দাহভাগের দোছাই তার কাছে খাটবে না।' 

এই কটি কথার মধ্যে দিয়ে অবনীক্ুনাধ সৃত্রিকারদের একটি লিগুঢ় তর আমাদের কাছে ধরে দিচ্ছেন। 
শি্পই ছক, কি সাহিত্যই হক, সে কোনো নিঙ্থমকাহুন মেনে চলে না, বিধাতার নিষ্ধনও না। এই কটি 
কথা দিয়ে শিল্পী সমালে।চকদের পাত্রের তলা খেকে মাটিটুকু কেটে নিচ্ছেন, তারা আর ধাড়াবার ভাক্গ! 
পাচ্ছেন না। ছবিকে কিছ্বা লেখাকে এমনটি হতেই হবে, অমনটি ছলে চলবে না, ভালে! শিম ভালো! 
সাছিতা এই রকম এই রকম হয়ে থাকে, এ ধরণের কথা সুট্টির পাকে) অচল। শিল্পী যেমনটি 
দেখেছে, সাহিতিক যেমনটি ডেবেছে, সে তাই প্রকাশ করবে। এমন-কি শ্রেষ্ঠ লদালোচকের নির্দেশ 
মানতে গিয়ে ঘদি লে নিক্ষের দেখাশোনার কি! ভাবনার বিপরীত কথ! বলে বা প্রকাশ করে, তাছলে সে 
মিথ্যচারী হযে ঘাক্ছ। স্বতির জগতে মিথ্যার স্থান নেই । 

মিখ্যারও বেমন স্থান নেই, মানাড়িরও তেমন পদ নেই । স্থত্ি করা মানেই কেবলি ভগ্ন, কেবলি 
সাধনা, কেবলি অভৃথি, যা বলতে চাই ত! বলা ধায় না, যা দেখাতে চাই সে দর্শন দে না। ধলছেন 
অবনীন্রনাথ-- শেখা ছিনিলটা কি! কিছুই না, কেবলি মনে হবে কিছুই হল না। আনার সেই 
দুখের কথাটাই বলি। শেখা, ও কি সহ জিনিস ?'- আর্টিস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের 
পর বছর শেধাই চলেছে।” 

কিন্ত এ শেখার মধো একটা বিশেষত্ব আছে, এ শেখার মানে কেবলি দেখা, কেবলি চেষ্টা করা, কেবলি 
মনের দ্বরদ্রা খুলে আপনি বেরিয়ে আসা। বলছেল-_ ‘ছবি কবে তুমি নিছে, নাস্টারমশাই তার 
তুল ঠিক করে দেবেন কি? তুনি যে রকম গাছের ভাল দেখেছ তাই একেছ। যান্টারনশাইএর মতো 
ছাল আকতে বাবে ফেল?" তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, একে যাও, কিছু এদিক 
ওদিক হন্ব তো আমি আছি? 

অবনীষ্্রনাথের সাহ্িত্যরচনার নৃচলাতে তো রধীন্্রনাথ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তবে ছুজ্নার 
প্রকাশতঙ্গী আকাশপাতাল প্রভেছ ছিল। অবনীন্রনাথের লেখ! আর বাকা হুটি আলাদা বন্ত নয়। 
নিজ্রের মনকে কতক লেখায় প্রকাশ করেছেন, কতক আঁকার করেছেন। ছবির সঙ্গে লেখায় কতই না 
সাদৃশ্য । ছবিতে হত্বতো দেখলাম পটকৃষি সোনালি আলোতে উন্মাসিত, সেই আলোর আচা লেগে 
ফেন চিত্রিত স্বপধানিও আলোমর ৷ কিএা পটভূমি কুয়াশার আচ্ছঘ, চিত্রিত জপখানিও ছায়া মান্না! 
সদন্ত ছবির অর্থের পয়মার্থ হঙ্গে মাঝখানের মৃতিটি ছুটে উঠেছে। "লাজাহানের মৃতপ্রতীক্ষা'তে যেমন 
হয়েছে! সাত রঙের ছাদ্বার মোড়া ঝিুকের ভিতরে মৃত্তো যেমন কিছুকের সমস্ত মর্ধাদ। নিয়ে অর্থমনজ 
হয়ে টলমল করে তেমনি ছবিতে '্জীকা পরিবেশের সমস্ত যানেটুকু নিংড়ে নিয়ে ছবির মৃতি কান্না ধরে। 

লেখার মবোও এই একই রহন্ত, চোখে দেখা আর বনে পড়া সব একাকার | যে ঘটনা ঘটছে, যে 
পরিবেশ তাঁকে ছিরে ব্গেছে, সবই ঘটনার নানক নাদ্বিকার ছন্তেই হেন তৈরি হযেছে, গাছপালা ঘরদোর 
অন্ধজানলোরার সবার সঙ্গে সবাইকে কেন মানিয্বেছে। চোখে শুধু একটু সুম্বরের নিশানা নিতে, দা 
হয় আর ঘা ছন্ন নি। তার মধ্যে এমন আনাগোনা কে করেছিল? 

রবীল্রনাধের আকা ছবির বেলায় এই সাবজ্স্তের কথা ওঠে লা। বরং ঠিক তার বিপরীতটি। 


ও বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাব্ণ-মাশ্বিন ১৩৭২ 


ভাত ছবি দেখে মনে হয় সবরে এদের বহৃকাল ধরে তালাচাবি বন্ধ করে লাহিত্যের ক্ষেত্র খেকে দূরে 
সরিয়ে রাখ] হত্রেছিল, কিন্তু একদিন কোখান্ধ একটা দরজা! হঠাৎ খোলা পেরে, ছড়নুড় করে তার] 
রক্গনঞ্চে ঢুকে পড়ে, একেবারে আলোর লারির সাননে এসে দড়িতে গেছে । 

গোড়ার লতাটিকে অবিঞ্ি কিছুতেই হলে থাক! ধাত ন! এ ক্ষেত্রে সাহিতিক শখ করে ছবি 
আকছেল। ও ক্ষেত্রে শিল্পী শখ করে বই লিখছেন । একটা কথা বাঁজে নাঝে শোনা বাথ বে দেশের 
লোকে লেখক অবনীম্রনাথকে এত দেরি করে চিনল কেন। এমন তো নয় বে লেখা ধরেছিলেন বেশি 
বনে; শহুস্বলা মার ক্ষীরের পুতুল প্রথম ছুটি লেখা অনবস্ত নিখঁত। তখন লেখকের বুল বছর তেইশ 
হবে। শিল্পে তখনে! তেমন নান হয় নি। এন হওয়ার প্রথম কারণ হদ্বতো রবীন্রনাখের উদ্জল 
লৌরদীপ্তিয এত কাছাকাছি হুন্দর তারাটির দিকে কারে! চোখ পড়ে নি। কিন্তু তীয় ধারণ হল লেখক 
অবনীন্্রনাথকে শিম অবনীন্রনাখ দেখতে ধেখতে প্রতিষ্বোগিডার হারিয়ে দেওয়াতে মাল1গুলো৷ লব তার 
গলাত্ন পড়ল । অবনীন্্রনাের একান্ত নিজস্ব ধরণের লেখারও হয্নতেো| তখনো সেরকম ডালো লমবাদার 
তৈরি হ্য় নি, কারণ এ কথা তো অন্বীকার করা যাত না বে, স্পিকার মূলত: শিল্পই হন ব। সাহিত্যিকই ছন, 
তার কলমটি তার তুলির চাইতে এতটুকু দূর্ঘল ছিল না। তবে কলমের প্রতিপক্ষ ছিল; তুলির ক্ষেত্রে 
তিনিই শ্রেট পঙ্িকং। 

তাহলে আরো গোড়ার কথাক্স ফিরে বেতে হয়। আধুনিক ভারতীন্ব সংস্কৃতি চোখ মেলেছিল 
জোড়াদাকোর ঠাকুরবাড়ির কোলের কাছটিতে। কিন্তু সে খুব বেশিদিন আগেক|র কথ। নঞ্জ। অবনীন্ত্নাথের 
বাবার কমলেও “মাই' বলতে বিলিতি রুচির জিনিস বোঝাত। এনন সম দেশে স্বদেশী আন্দোলন শু ছয়ে 
গেল। গুণেজনাথ আোতিরিজ্রনীথ ইত্যাদি রবীজনাখের অগ্রদ্ছেরা ও ওদের বন্ধুবান্ধবর! হিন্দুমেলার 
মাধানে লেই স্বদেশী ভাবকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন পনেরো বছর বন্সে রবীষ্দনাথ এই শ্বদেশী 
দেলাতে তার প্রধন দেশান্সবোধক কবিতা পাঠ করে সবাইকে বিস্মিত করে দিত্রেছিলেন। তার পরে 
রবীশ্্রনাথ সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে বছর দশেকের ছোট অবনীজুনাখের এই আওডার পড়ে গেলেন। 
বাংলা বকৃতা দেওয়া ধুতিচাদর পরে খালি পানে চটি পরে নিমস্্রণ রক্ষা করতে ধাওয়া, এ লবেয়ি মধ্যে 
তিনি ছিলেন ‘রবিকার' সত্রদ্ধ সমর্থনকারী । 

সনত্রটাই ছিল সৃরির উপযোগী। অবনীন্্রনাখ লিখছেন--'তখন স্বধেণীর চমৎকার একটা ঢেউ 
বয়ে গিত্রেছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্যরা হতে পারত, ভাঙত ন! কিছুই। 
সবাই দেশের ছন্তে ভাবতে শুরু ফরণে-_ দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে ছবে, দেশের জন্তে কিছু করতে হবে ।-- 
এই ভাবটিই ছবিতে ছুটে বেরিয়েছিল আমার ছবির জগতে ।' 

এই কারণেই ছবির রাজ্যে গগনেজ্ছর ও অবনীস্রের আবিভাবের মধ্যে একটা আকস্মিকতার আবর্ষণ 
আছে, বেটা তার সহিতান্থঠির ক্ষেত্রে খাকা সম্ভব ছিল না, কারণ সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধূগাস্তর 
আনেন নি, সেখানে বুগান্তকারী নানক ছিলেন তীর 'ববিকা'। এ সমস্বের কথা অবনীন্রনাখ বলছেন 
শবিলিতি ধরণে পোরাট্্রেট ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট-পটুহা জোগাড় করলুম।-.. তারপর দে৷ মতে দেন ছবি 
আঁকতে শুরু করলুন।' 

এই বিলিতি ধরে শিক্ষানবিশি অনেক দিন বাগে খেকেই চলেছিল এবং এ ক্ষেত্রেও অবনীন্গরনাথ 





অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বশস্থী ছক্সেছিলেন | ছোটবেলার স্কুলে ছবি থাকার ক্ষালটি ভালে! লাগত, যদিও লে ছিল কেবল নকল 
ফরার ক্রাস। বাড়িতে দাদাদের ছবির শখ ছিপ, মান্টার ঘাসতেন ঠাদের তেলএং দিপ্তে আক। শেখাতে । 
অবনীন্্ বসে বসে দেখতেন এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে নানান কাতৰ! শিখতেন ? এমনি করে 
হাতির দাতের উপর বিনিয়েচার করতে শিখলেন। তানুপন্র পারিবাপ্রিক নিগ্ুমমতো দকাল সকালে 
বিন্বে থা' হস্গে গেল। বড়দের মাসরে গিয়ে বললেন। ছবি কার হাত ভালে! বলে পাতি হয়েছে, 
দাদাদের উৎসাহে 'ব্বপ্রপ্রহথশ' বইখানিকে চিত্রিত করলেন। সেই ছবি দেখে সতোহুলাথের থা 
ভ্ঞালনানন্দিনী দেবী বললেন-_ তোমাকে ছবি আক! ভালো করে শিখতে ছবে। 

কে শেখাবে ছবি আকা? তখন ইউরোপিএান ছাঃ ছাড়া পতি ছিল লা। আট স্কুলে ভাইদৃ- 
প্রিনিপ্যাল ছিলেন ইটালিঙ্লান শিল্পী পিপাডি, ঠার কাছেই গেলেন। এক একদিনের পাতে ছন 
কুড়িটা টাকা লাগে, বালে তিন চালটে পাঠ। পাল্টে, তেপ4ং, পোর্ট্রেট ধাকা-- তিন নাসের নধো 
সব শিক্ষা শেব করে বসলেন জবনীগন/ব । তখন নিদ্ছের বাড়িতে স্ট,ডিও ছল, পোন্রট্রেট খ্বাকা 
চলতে লাগল । 

লি. এল. পাদার বলে আর ফন ইউরোপিয়ান চিত্রকরের কাছে আরো কিছু শেখ! হল, কিছু 
তেলরং, তারপরে কিছু জলরং। দৃপ্তের ছবি ক্বাকতে শুক করলেন ॥ সবই হল, তবু নিদেই বলছেন 
‘ছবি তো একে ঘাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই? 

ঠিক এই সনঙ্ে বিনপ্বিনীর স্বাযী শেবেন্্র একখানি পাশিক্থান ছবির বই উপহার দিলেন। আর ববীন্দ্রনাখও 
বপলেন বৈষ্ণব পদ।বলীতে স্থন্দর সব ছবির বন্ধ আছে, লেইসব আকতে ৷ চণ্ডীৰানের ছুটি লাইন, 

পৌষলী রনী পবন বছে বন্ধ, 
চৌ দিকে হিমকর, ছিম বরে ফন্দ। 

ব্যস, খকা হল এখম দেবী ধরনে ছবি; তার নাম হল 'ওুক্রাভিলার' ॥ 

বেন চোখের সামনে মন্রস্থ ভার খুলে গেল। বলছেন শি্ী_- 

“তখন কি আর ছবির অন্তে ভাবি, চোখ বু'জলেই ছবি দেখতে পাই, তার স্থপ, তার রেখা, মাঙ্গ প্রত্যেক 
যন্ডের শেড পর্যন্ত ।--- ছবিতে মাষার তখন মনপ্রাপ ভরপুর, ছাত লাগালেই এক একখানা! ছবি হত্রে ধাচ্ছে।+ 

এর পরেই কলকাতাদ্ব মহামারি লেগেছিল। প্লেগের কীদের লাহাযা করতে সিস্টার নিবেদিতা, 
ববীন্ত্রনাথ, অবনীজ্রনাখ কেউ বাদ পড়লেন না? কিন্তু এ প্রেগ রোগেই অবনীআ্মের ছোট মেরে মারা গেল। 
কিছুদিন বাড়িতে আর মন বলে না। সবাই মিলে চৌরছিতে একটা বাড়িতে দিযে বসবাস করতে 
লাগুলেনা সেখানে ছিলেন জ্ঞানদানন্ফিনী। তাদের বাড়িতে গুয়লোকের নিতা আসা যাওয়া। 
আউচ্ছলের প্রিন্সিপ্যাল হাভেল সাহেবের সঙ্গে অবনীসজ্তের আলাপ ছল। হ্যান্ডেল তার নিদ্ব্ব ধরণে বেন) 
ছবি আকা দেখে মৃদ্ধ। রবি বর্মাও দেন ছবি স্বাকতেন, কিন্তু পে সব ছিল দেবী বিধত লিছে বিলিতি ঢঙে 
ছবি আকা | অবনীজ্রের মধো হাভেল নতুন একটা শক্তির সন্ধান পেলেন । 

তাকে ধরে বসলেন আাটস্কলের ভাইস-প্রিন্দিপ্যাল হতে ছবে । অবনীন্রনাখ তো অবাক৷ কিছুই জানি 
না, ভাইস-প্েন্সিপ্যাল হব কি করে? কি শেখাব? ছ্যাভেল বলেছিলেন লে জর ভাবতে হবে ন1। 
নিজে আক ছেলেদের স্বাকাও। 


৬ (বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


তিন শে। টাক] নাইলেতে জ্থাস্থলের ভাইস-প্রিন্সিপাল হলেন অবলীহ্রন[ৎ। আর কিছু না হক 
এদেশের আটিস্ট সমাগটাকে দেখবার সুযোগ হল । দেন আট নিবে উৎসাহী একদল সাছেব মেষদের সঙ্গে 
আলাপ হুল, অনেক গুলি আট ক্লাবের কত্ত দেখলেন, নন্বপালকে ছাত্র পেলেন। nt 

[মীর মন কখনো এক ছাযগাঘ স্থির হযে খযকতে পারে না, কেবলি এগিস্বে চলে, কেংলি খোজে, কেবলি 
পরীক্ষা করে। সঙ্গে মারে পাচক্ষন শিল্পী গেটে । এমনি করে দেখী চিত্রকলার অনুশীলনের দ্র আস্তে 
আস্তে স্কুল অব ওরিস্বেটাল মা? প্রতিষ্ঠিত ছল | আট দ্বলের অধ্যাপনা এর মধ্যে এক দিল ছেড়ে নিলেন। 

আবশীব্্রনাথ দেখতেন নিখুত সব পুরোনো ছবি, পাখির গাছ্ছের প্রত্যেকটি পালক নিখুত, কিন্তু কেমন বেন 
ভাবের ডাব ও শরারট!কে পাওয়া যাচ্ছে, অস্রটি বাদ পড়ছে । এই কথা ননে করেই ছা হদের উপদেশ 
দিতেন তুলিটি জলে ডুবি॥ে, রঙে ডুবিত্রে, মনে ডুবিগ্রে তবে ছবি ঝাকতে হহ। বলতেন ছবির রং গুলতে 
ছল মনের নধো। 

ছবি আঁকা ছিল তার ছীবনের সাধনা । বলছেন__'ধ! ভেবেছি, ধা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু 
আমি মাযার ছবিতে দিতে পেরেছি? বে রং, যে ন্প হল মনে থাকত, চোখে ভাসতি, যখন দেখতুম তার 
লিকি ভাগও দিতে পারলু না, তখনকার বনের অবদ্থা বনের বেন! অবরনীদ্ধ। চিরটা কাল এই দুঃখের 
সঙ্গে দুঝে এলেছি। ছবিতে মানব আর কতটুকু পেক্েছি।' 

চিন্রশিত্ী অবনীশ্রনাথকে অনেকখানি না বুঝলে ঝাছিত্যিক অবনীন্্রন/খেরও অনেকখানি বাদ পড়ে 
যাহ । রলে ডুবে ধ/কত শিলীর মন, কল্পনার আকাশে পাখিটি সদাই ডানা মেলে থাকত। এমন অপহরণ 
এফ একটি গল্প তৈরি করতেন চিত্রশিলী যে পড়লে অবাক হতে হত্ব। তার যনে অতল রলের সাগরের 
খানিকটা আন্দাজ পাওয়া বার এইসব গলে। খরকুনো যাহ্হটি, গোলমাল দেখলেই নাকি লরে পড়তেন, 
এ কথা নিঙ্ছেই কতবার বলেছেন, কিন্ত হৃদরতাজাটি আরবা উপস্থাসের এফ সহন এক রজনীর উপঘুক্ত। 
“পথে বিপথে" বইখানির প্রথম গণ 'মোহিনী'কে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। প্লট বলতে ছটনাবহল 
কোনো বাংপার নেই, একটু নিশানা, একটু ইঙ্গিত অমনি হৃদরে তোলপাড়। 

ছাছাছে বসে সাস্থা ্রমণের বন্ধু অবিন বুকে দেখালে একট! 'আশ্চর্থ ছবি, তার সবখানি অন্ধকার, তারি 
দিকে অনেকক্ষণ চেত্রে থাকলে দেখা যাব এক ত্বোড়! হুন্দর চোখ। বিনম্র প্রাচীন সাবেক বাড়ি থেকে 
আবিষ।ণ করা ছবিটি সে বন্ধু মহলের আড্ডা বলত যে বৈঠকখানাক্স সেখানে টানিযে রাখল | বন্ধুরা তখন 
একে একে নঙ্ছলিস্‌ ছেড়ে চলে গেল, ও দুটি চোখ কেউ সইতে পারে না, বন্ধুদের মনে হয এখানে তারা 
অনধিকার প্রবেশ কয়ছে। 

ছবির নীচে নাম লেখা 'নোছিনী', ছবির অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে ওপারে পৌছবার অন্ত অবিনের প্রাণ 
আকুল হয। সবাই ছেড়ে গেলে একা সে পড়ে থাকে ছবি নিয়ে। “আমি একলা ঘরে আর আমার 
মনের শিল্পরে অন্ধকারের পর্দার ওপারে__ মোহিনী । ববনিকা তখনো সরে নি, চাদ তখনো ওঠে নি।' 
সেই ছবির মধ্যে ডুবে গেল ছবির একনাত্র ঘর্শক। বলছে সে ‘নীল ঘেৱাটোপ দেওয়া খাচার মধোকার 
লে আনার ক্কাৰা পাখি! তার হুর আনি শুনতে পাই, তার দুখানি তানার বাতাসে নীল আবরণ 
দুলছে দেখতে পাই । আমার প্রাণের কাহা সে গান দিতে লাদিযে, সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে 
দেশ্ব। কেবল চোষে দেখা আর দুই বাহর হঘো নূকের মধ্যে এলে ধর! দেওয়া বাকি ।' 


অবনীন্রনাধ ঠাকুর ৬৩ 


এমন সময একছন মার্ট্ট বু এলে জবিনকে পাগলাহির হাত থেকে বাচিতে দিল) শু! চোখ ছুটি 
দেখা যার, বাকি সব অন্ধকারে ঢাকা, সেই বাকিটু চকে ছুটিছে তুলবার ছন্ত অবিনকে লে একটি আরক 
দিয়েগেল। ছবিতে আহক লাগাতেই ছবিধ্বান| হরে গেল ঝাপল। আর দর্শক হলেন নছেতন | লেঙ্গে 
উঠে দেখে ছবিতে মোছিনীর লে দৃষ্টি নার নেই ॥ 'ছবিখান| পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিহেঈ 
আনার অস্ত্র থেকে বস্বরতম স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।” 

একছন চিত্রশিলীর স্বপ্র এই গলপ; এ ধরণের গল্প বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছে বলে জনে হস লা। 
এ ধরণের গল্প লেখ! খুব লহজ নয়, এতে প্লট নেই, কথার চাতুরী নেই, নদী নেয়ের বর্শা নেই । শুব 
একটা মনের ভাব, একটা ছবির মধ্যে নিজেকে হারানো দিগ্ধে ক্নাই বা গল্প লিখতে পারে ধার! 
পারে ভায়া অভাবনীয়কে সঙ্গী করে নিত্রেছে, বিশ্বকে চোখের কাদ্ছল করে মেখে নিন্নেছে। কৃদ্ধব্গলে 
নাতিদের লিষ্ছে অবনীন্ত্রনাথ ছীরে খুর্ধতে বেরুতেন। মাটিতে কত মাটির ঢেলার সঙ্গে চকমকি পপর, 
লাদ। হড়ি আরো কত হন্দর জিনিস পড়ে থাকে, তারি মধ্যে যদি হঠাৎ, একদিন একটা হীরে বেছিস্বে পড়ে, 
তাই খু্ধতে বলতেন নাতিদের। বলা বাংলা মাটিতে হীরে পাওয়া বেত না, সে লূবিত্ে থাকত এ 
খোজার মধ্যে। বিদ্ধ খেজাটা তে! মাটির চেত্নে এতটুকু কষ বাস্তব নঙ্গ। এই রকম করে পুতে পারে 
সুধু রপশিমীরা, তাদের কোখাও কিছুর অভাব থাকার উপান্ন নেই, আভাবের ছিনিপটিকে অদনি খুজতে 
লেগে যাস, মন দিয়ে গড়তে লেগে বাস্। “মাপি'র গয়ে ছোড়ান/কোর লাবেক বাড়ি হারতে নু যেমন 
মাসির বাড়িতেই লব কিছুকে জাবিদ্ধার করে ফেলেছিল । 

আমাদের চলিত ভাষার “রল' বলতেই হাসির কথা মনে পড়ে। অবনীন্রনাপের লেখার কোন্টা 
হাপির কথা কোন্টা বা কারার গোলমাল লাগে। "বুড়ো আংল।' পড়লে কেবলি মনে ছু একি ছোটদের 
দন্তে লেখা নাকি বুড়োদের, একি হাসির গল নাকি ভাবনার গন্প। কত রস এলে জম] ইন্েছে এ 
পুয়োনো বিদেনী গল্পের খেলে । বুড়ো আংল।র হৃনস্থ গণেলঠাকুরের শাপে ছোট বক হয়ে গিত্ে চলেছে 
কৈলাস পর্বতের খোন্দে, গণেশঠাকুরের পাত্রে ধরে ক্ষমা চেয়ে আবার লে বাস্তব হুবে। বাড়ির বাইরে 
পা দিয়েই দেবা তার গুগণির সঙ্গে । গুপলি নাকি গঙ্গালাগরে স্বান করতে যাচ্ছে । ' শুনে স্ববয়ের সে 
কিছাসি। গুগলি বলে কি না পুত্রের ওপারটাতেই তো সব্দ্কর! হন না হেসে পারে না। তবেই 
হয়েছে, সবছ্ধি ক্ষেত, তেপাস্তরের মাঠ, গ্রাম, বন, নগর, উপবন ইতা।ছি পার হতে দেড় দিন কেন দেড় 
বছরেও পেখানে পৌছনে! গুগলির কর্ম নন্ব। অতএব ভালোন্ব ভালোর ঘরে ফেরাই ভালে।। 

গলি বিশ্বাস করে না রেগে বাহ। লে সন্তে পৌছবে না আর হ্রদ ডেবেছে এ সঙ্চ লক ঠাং শিশ্ন 
কৈলাস বাবে? পক্ষিরাত্র ঘোড়ার পর্যন্ত সেখানে যেতে চার সপ্তাহে কুলোছছ না। হৃদ যেন কৈলাসের 
আশা ছেড়ে দে্। ভদ্র বললে-_ আনি ধেখ)লে হাব বলে থেরিয্েছি পেখানে ঘাবই । 

গুগলি বললে-_ মাখিও যেহনে থাত্রা করি বাইরেছি এই বেদ্ধোকালে, সেহনে গঙ্গাসাগরে না ঘাই! 
আমি ছাড়দূ নি। 

ঠিক সেই লম্ধ খোঁড়া হাল পুকুর খেকে ছপছপ, করে উঠে এলে টুপ, করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের 
দিকে চলল। 

ছোট একটি নার ঘটনা, এমনি শত শত ঘটনায় বইখানি ভরা, কি কেদন জীবনের সরস করুণ ভাবে 


৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


ভরা একজন ইংরেজ সাহিত্যিক বলেছিলেন সাছিত্য ছল জীবনের লযালোচনা, ও criticism of lle, 
কিন্তু এমন নৈর্বাকিক লমালোচনাও খুদে পাওয়া দায়। 

কেমন করে যেন শিল্পী অবনীজ্রনাথের ছাতের মুঠোগ্র শাস্তি পাবার চাৰিগাছি এসে গিয়েছিল, তাই 
বিশ্বের লব সৌন্দর্য আক পান করেছেন, কিন্তু কোনে! সমন্তে কোনো! কিছুকে আন্ত করতে চেষ্টা ফরেন 
নি। একবার মূসৌরিতে ঈতের শুরুতে একটা বন্ধ বাড়ি দেখেছিলেন শিল্পী ॥ লে বাড়ির মালি তাকে ঘুরে 
খুরে সব দেখিয়েছিল। অনেক দেখিত্রে শেষে মালি বললে এ ৰে ভাঙা বাংলোটা, ওঁটেই,ছল এ বাগান 
ৰে প্রথম বানিচেছিল, তার । ওদিকে আরে! বাগান ছিল বরফে ধশিরে দিরেছে। 

“মালি হেদিকে দেখালে সেদিকে তৃঘার পর্বত পর্যন্ত নির্মল একি শৃন্কত! ছাড়া আর কিছুই নেই। 
এরি ধারটিতে পেই ভাঙা বাংলে!। ভাঙনের গা বেত্রে একটি গোলাপ-লত! ভ।ডা ঘরধানার চালের 
উপর দিয়ে একেবারে তুষার পর্বতের দিকে চলে পড়েছে__ছ্ুলের একট! উৎস! এর কাটার কাটান 
ফুল, পাটে গাটে ছল, পর্যতেয শিখরে এ হেন একটা ছুলের স্বপ্র। বপস্তের ঝুলবুল নত, তুষারের লাদা 
পানি একে ডেকেছে শৃক্ততার এ ওপার থেকে ।" 

অনস্থ সের ভাণ্ডারের বার! রসিক, তাদের কাছে ক্ষ বলে কিছু লেই। এক রূপ ধ্বংল ছয়ে 
গেল তো লেট ধংস থেকে অন্ত এক সপ গড়ে উঠল। রূপের চোখ দিয়ে বারা বিশ্বকে দেখে, তারাও 
নিষ্কান নৈধ্যক্তিক সহন চোখ দিয়েই দেখে, তাদের চোখে স্বন্দরের কোনো ক্ষয় নেই। এমনি চোখ 
ছিল অবনীজরনাখের | 

ছোড়াস্গাকোর একালের বৈভবের মধো লালিত এই মামুঘটি, সুখের দিনে কৃতঙ্জ ছুটি হাত পেতে 
ওশধর্দের লাম যেনন গুণ করেছিলেন, ছাত কখনো মুঠো করেন নি। ছুঃখের দিনেও তেমনি ঘোলা 
ছাতে মনের যে সক মনে লিঙ্গে চলে যেতে পেরেছিলেন, পে সম্পদ কারো নিয়ে নেবার ক্ষমতা 
খাকে না। 

কি যে কোনল শ্েতে ভর! ছিল অবনীজ্রনাখের মন, একমাত্র নিপুণ শিল্পীর ছাতের কোমল রেখার 
টানের সঙ্গে তার তুলনা হয়। ছোট ছোট এক একটি বর্ণনা, তারি মধ্যে ফি যে পরম দেছ পরম 
কোমলতা ভরে দেওয়া হয়েছে। নালকের গল্পে বটতলার সিদ্ধার্থকে পুছো দিতে স্বদাত! চলেছেন, 
সঙ্গে তার কুড়িয়ে-পাওয়া আদরের নেয়ে পুত্রা আর কোলের ছেলে মহস্বাঁ। “হাতা জাল-মেওয়! 
টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভীড়ে ঢেলে পুত্রার হাতে দিয়ে বললেন তুই এইটে নির্নে চল, আমি 
পুজোর খালা আর সহৃত্থাকে সঙ্গে নিচ্ছে যাই ।--. তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন । তখনো আকাশে 
তারা দেখা হাচ্ছে_ রাও পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এরি মধো সকালের বাতাল পেয়ে গারের 
উপর থেকে সারা রাতের আনা ঘুটের খোকা সাদা একখানা টাদদোহার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের 
দিকে উঠে ঘাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু-একটা তিতির, বহুলপাছে দু-একটা শালিক এরি মধ একটু 
একটু ভাকতে লেগেছে।--- তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট ছয়ে উঠেছে; নদীর পাড়ে দাড়িয়ে 
স্বজাতা দেগছেন-- বটগাছের নীচে বিনি বসে রয়েছেন, তার পেকুয়া কাপড়ের আতা বনের মাখার 
আধযানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সফালের রঙে।' 

এটুকু পড়লেই কি এক মধুময় শান্তির ছবি চোখের সামনে বীরে ধীরে ফুটে ওঠে; মনে হব পাধিব 


অবশীশ্রলাথ ঠাকুর ৬৫ 


জীবনের লব ছালাবহশা ব্যর্থতা নিরাশ! সুজাতার জোড় হাতের একটি প্রণানের মতো! লিঙ্গার্খের পাত্রের 
কাছে এসে লহ পেশ্নে যাচ্ছে! 

শিল্পীদের হৃদ হয় আশা দিলে গড়া, বাদে মলে বিশ্বাস নেই, চোখে দৃষ্টি আলো নেই, প্রাণে 
আনন্দের হিল্লোল নেই, তারা শ্বাকতে পায়ে না, লিঙতে পারে না। অবনীন্তনঃখের লেখার তলাঙ্গ 
তলার একটা বলিষ্ঠ বিশ্বাস শক্তি জোগাতে ধাকে । কেবলি হলে ছত্ন পাৰিব ঘটনার এইখানেই শেষ 
নব, এর পরে আরো উজ্জ্রলতর অধ্যা্গ সব রহ্বেছে। বাহে! বছরের নালক দেবলগবির লঙ্গে বুদ্ধদেবকে 
দেখতে পাবার আশাত বিধবা মাকে একা ফেলে ঘর ছেড়ে চলে গিস্গেছিল । ডীবনের তার্ধের ঘাটে 
খাটে পর্মত্রিশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে, বৃদ্ধছেবের দেখা না পেয়েই, আবার নিজের গীর়ের নবীর ঘাটে 
নৌকো! থেকে নেনে দেখে নদীর জলে একটি দুল ভেলে এসে, চেউন্বের লঙ্গে একবার ভাঙার [দিকে 
একবার জলের দিকে হাওয়া আসা করছে। 

'নালক ছল থেকে ফুলটিকে তুলে নিতে; মনে মলে বুক্তদেবকে পুজো করে মাঝনদীতে মাবার 
ভাবিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আন্তে সেই বরের দিকে চলে পেল-_ বৃতীর ছলে ভিন্রতে ভিন্রতে 
এই দলটির দতো নালক--ধে মনে পড়ে না কতদিন আগে_ঝধিহ সঙ্গে লঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে 
ফেলে সংসারের বাইরে ভেলে গিয়েছিল । আঞ্চ এতকাল পরে লে আবার এ ছুলটির মতোই ভাসতে 
ভাবতে তাঘের দেশের ঘাটে মানের কোলের কাছে ফিরে এসে আটক! পড়ল। আবার সেল্নি কবে 
আসবে, যেদিন বৃদ্ধদেষ এই দেশে এলে ঘাটের ধারে আটক! পড়া ক্ুপটির মতো তাকে তুলে লিঙ্গে 
আনন্দের নাঝ-গন্গান্ত ভালিঘে দিয়ে ঘাবেন!' স্বার্থপুত্তচিত্তে জীবনের উপরে এই শ্রদ্ধা এই স্থগডীর 
বিশ্বাস শিল্পীমনের প্রথম ও শেব কথা। 

অবনীন্নাথের শিল্প ও সাছিতারচনার কখা বলতে গেলে, ফথাত্র কনা এমনি বেড়ে যাহ যে শেষ 
পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলবার ভগ্ন থকে । গোড়ার কথাটি হল অবনীহ্ুনোথ পৃথিবীর সব শিল ও সব 
সাহিত্যকে সেই একক ও অখণ্ড কূপের বিকাশ বলে বিশ্বাস করতেন, তাই ঘা কিছু নকল ও মলত্য 
কেবলমাত্ত তাকেই বর্জন করার কথা বলেছেন) শিল্প ও লাহিত্যসাধনার হলে বিশ্বপ্রাণের উপরে 
গতীর আস্থা না থাকলে স্থিকারের যে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হন, এ কথা অবনীগুনাপের জানা ছিল। 
তিনি বলতেন: শিল্পীকে বিশ্ব্বপের ধ্যান করতে ছবে ছুই চোখ খুলে, যা ছিল পরিমিত তাঁকে 
অপরিনিতি দিয়ে ছেড়ে দিতে ছবঝে। তাই যন থেকে তাগাদা! না এলে শিল্প বা সাহিত্য হয় না। 
ছি মানে কেবলি অস্থেষপ্, কেবলি অনুশীলন, কেবলি ঘা চাই তাকে না পাওয়া । 

শিল্পের ছাত্রকে কেবলি খুঁদতে হবে, নিজের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, নিজেকে পেতে ছবে। শিল্পী 
তৈরি করেন বিধাতা, মাস্টারমশাইদের সে সাধা নেই। ছবি খাকতে গেলে শুধু মাস্টারনশাইদের 
বুকনি ঘিয়ে কি হবে? ছবি আঁকতে হয় তুলিটি জলে ভূবি্ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে, তারপরে । 

তার উপরে অবনীজ্রনাথ লেই জাতের শিল্পী নন ক্ত্র আবেগে যাদের হাত কাপে, চোখ দিত্রে 
আগুন ঠিকরোন, যারা ভাঙতে চার, নষ্ট করতে চাঙ্। কোষল শ্তেহ দিযে রা এই শিহীর মন; এক 
রকন বলিট আশা, অক্ষর লৌরুষ দিয়ে গড়া ভীর দৃরিতগী। জীবনের নকল খোলসগুলোকে ছাড়িয়ে 
কেলে, অন্তরের অন্তকরণকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাই এত শক্তি তার তুলিতে ও কলমে । 

> 


অ্স্বপরিচয় 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা । ্রীবোগেশচন্ছ বাগল। রজুন পাবলিশিং হাউস। দশ টাকা। 

বাংলার নবজাগণের কথা । ইযোগেশচন্র বাগল | বহুধারা প্রকাশনী । চার টাকা। 

রামকমল সেন। লারীঠা্দ নিআ। সম্পাদনা প্রযেগেশচন্র বাগল। সম্বোধি পাবলিকেশনদ্‌॥ 
হুশ টাকা। 


উলবিংশ শতক বাংলাদেশের ইতিহাসে সংপ্রধান স্বরণীয় শতক | এ দৃট প্রান সর্বস্বীকৃত যে কোলে। দেশের 
লবাঙ্গীদ উহ্ততি তথা প্রগতির আলোচন! করতে গেলে তার এঁতিহালিক ঘুগলক্ষণ, রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক 
উপাদান, উক্ত ঘালোচলার পরত্রিখিকুক হওগনা বাঞ্ছনীয় । তেমনি যনে রাঘতে হবে, এতিহ।লিক যুগলক্ষণ 
বা দুগচেতলা হুর্যালোকের মতে! ছড়িয়ে পড়লেও সকল বাক্তির সাধা লনভাবে বিধৃত হস্ব না। বিশেষ- 
বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিতেই তার রূপটি হম্পষ্ট ছয়ে ওঠে॥ কাজেই ইতিছাসের ক্ষেত্রে 'বাকি'র "ভুমিকা" 
কোনো কারণেই গৌণ নঙ্গ। এবং 'ব্যক্তি'য এই বিশিষ্ট ছত্মপ্রফাশ ও প্রতি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক 
যুগের বিচ্ছেদ ঘটাল । অষ্টাদশ শতকের শেষ খেকে উলবিংশ শতকের পূর্বার্ধ তারই ইতিছাস। 

যোগেশবাবু বাংলা দেশের উনবিংশ শতকের নানা ববিক নিরে দীর্ঘকাল ধরে মূল নখিপত্র লিঙ্কে অনলল 
এতিহাসিক গবেষণায় রত আছেন। এই স্থত্রে বিশেষ করে হ্বর্ত বরছেন্্রলাথ যন্দ্যোপাধ্যা্ মছ!শত্রের 
নামও উল্লেখ করা কর্তবা। “উনবিংশ শতকের বাংলা গর্থখ।নি প্রথম ১৯৪১ লালে প্রকাশিত হুয়। তারপর 
দীর্ঘকাল বইখানি দৃস্বাপা ছিল। ১৯৯৩ সালে পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বার হওয়াক্স উনবিংশ শতক 
সম্পর্কে কিন হধী বাক্তিদের আনন্দের বিষ হস্সেছে। পরিবার্ধিত এই সংস্করণে দ্বারকানাখ ঠাকুর, 
রামলোচন ঘোষ, কস্তমজী কাওযাসজী, ভেডিড হেয়ার, প্রসকুমার ঠাহুর, ডিরোজিও, তারাটাদ চক্রবর্তী, 
রসিককুষণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রিচার্ডলন, হুর্বকুমার চক্রবর্তী, বেনু, ভগবানচগ্র বহু, দেবস লঙ 
সম্পর্কে বিদ্ৃতভাবে আলোচনা করা ইক্সেছে। “পরিশিঃ' অংশে ভা. মহেন্্লাল সরকার, আলম্মমোৌহন 
বহু ও ‘সাধারণ ভানোপাপ্জিকা সভা প্রলঙ্ষগুলি সংযুক্ত ছয়েছে। ‘উনবিংশ শতান্বীর বাংলা’ নামটি 
সঙ্গনীকান্ত দাস দিয়েছিলেন নামকরণের সার্থকতা নিযে যতভেষের অবকাশ আছে। কেননা, লেখক 
প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ-বিংশ শতকের কেক ছল বরণীয় ব্যক্তির ্ীবনধৃ্ত বা চরিয্চিত্র লিপিবন্ধ করেছেন, 
ধাদের মধো পার্শা ইংরেজ এবং ইউরেনীযও আছেন! এখানে ঝৌকটা প্রধানত; কীতিনান বাকিদের 
আীবনেতিহাসের উপর পড়েছে, দেশের বা সমাজের ইতিহাসের উপর লগ্ন । অবন্ঠ, বে-কর্মকীতি বিশেষ- 
বিশেষ নাহৃবকে বরণীয় করে তোলে লেও বেশ ও কালের দ্বাত্রা আবন্ধ। তাদের কার্যকলাপের সধা 
দিতে দেশের ইতিহালকেও জালা বাক্স। তবুও সামির বধ্য দিয়ে গ্রন্থের বরা বিধয়ের হম্পইতা ধরা 
পড়ে না। 

বিভি্ সরকারী রিপোর্ট ( মূত্রিত ও জমৃত্রিত ), সমকালীন পত্র-পত্রিকার ফাইল, চিঠিপত্র, দিনলিপি, 
উইল, ভাষণ, আত্মচরিত প্রতৃতি উপাৰানের সাহাবো তথ্যনিষ্ঠ অর্থাৎ factual ব! informative চরিত- 
প্রবন্ধ রচন! বত বেশি হজ আমাদের সাছিতোর ততই বঙ্গল। কেননা, আমাদের সাহিতো তার অভাব 
এখনো রন্েছে। এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বাতীত তানি চরিত-প্রবন্ধ রচনা সম্ভবপর হন না। বোগেশবাবু 


গ্রস্থপরিচয় 


এই ধরণের ০০০৮০ চরিতচিতর রচনার বিশেষ পক্ষপাতী । তখাসমৃন্ধ ভীবন$রিত না থাকলে ফিলের 
উপর ভিরি করে পড়ে উঠবে ডাস্মূলক বা শিল্পধ্নী জীবনী ? ‘উনবিংশ শতাস্বীর বাংলা’ গ্রন্থে এ 
objective পঞ্চতি লর্বত্র অবলস্বিত হত্রেছে। এই গ্রন্থে লংকলিত দ্বারকানাধ, ঢেডিত হছার বা ডিরোজিও 

» সম্পরিত রচনাত্ন লেখকের কৃতি মপেক্ষাকুতভাবে কম। কেননা, তাদের প্রানশিক ভীবলী পূবেই 
রচিত ছয়েছে। কিন্তু প্রলশ্নকুমার ঠাকুর “রসসিককষঃ মলিক” ও 'রাপানাথ শিকদার" রচনাগুলিতে উর 
দুক্ধহ অধ্যবসাত্র ও এতিছালিফ সততার পরিচ্ উজ্জল । অন্তান্ প্রবস্কুলিও সুস্কচিত ও তথাধনী । 

“বাংলার নবজগরণের কথা? গ্রন্থে ‘বাংলার নবছ্ছাগরণের কথা’ 'বঙ্গের লবঙ্গাগৃতি ও লারীসমাছ' 
“বঙ্গের নবঙ্গাগৃতি ও নুললমান' প্রবন্ধ তিনটি সংকলিত হত্বেছে। লেঙ্গক প্রথন প্রবন্ধে রেনেশালের সংক্ঞা 
স্থির করে নিঙ্গে দেখাবার প্রচেষ্টা করেছেন যে উনবিংশ শতক ঘধার্থভাবে বাংলার 'রেনেলীসের হুগ'। 
আমাদের দেশের উনবিংশ শতকের ইতিছাস, জাতির নবজাগরণের ইতিংাস-- এ সিদ্ধান্তে আপত্তি 
তোলা নিররক । কিন্তু আমাদের লবগ(গরণের মতে! জাতীর অর্যুখান পৃথিবী কোনো দেশে কখনো 
হয় নি এও যেমন মতি, তেলনি রামমোহন খেকে রবীত্রনাথ পর্বস্থ কর্ম ও চিন্ত -ার:র লিন্থ মহিলা 
কিছু নেই_ এ ধরণের মন্তবাও ঠিক না। আবার ইতালীঙ্গ তখ। ইউরোপীন্স রেনেসালের সঙ্গে আমাদের 
দেশকে অক্ষরে অক্ষরে মেলাতে গেলে যে ঠকতে হবে, এও গর সত্য । এক নেশের ছক পর দেশে 
পড়ে ন।। 

যোগেশবাবু প্রথম প্রবন্ধটিতে উনবিংশ শতকের সুচলা থেকে বিংশ শতকের তৃতীক্-চতূর্থ দশক অবদি 
বাঙালীর ধর্ম, সমাড, শিক্ষা, রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক চেতনা, শিল্প, পংগিত-_ সর্বক্ষেত্রে যে নতুন দৃবীভঙ্গি 
ও চিন্বা দেখা দিযেছিশ তার বোটা ঘুটি একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন । তবে, তিনি "479459906৫কে 
শ্বীকার করেছেন কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বে £৫৮1%11960 tendeucy বা 'পুরকরধান- 
বাদী প্রবণতা" দেখ! দিয়েছিল তাকে অস্বীকার করেছেন। দুক্তিপস্থা ঘদি রেনেলালের লক্ষণ বলে 
দ্বীকৃত হস্ত তা ছলে বুক্তিবিরোধী ভক্রিপথ তার সঙ্গে একমত গ্রথিত হতে পারে না। “1২০35 এবং 
‘Faith’ সহোদর নব, পরস্পরবিরোধী। রামমোহন, বিগ্তালাগর, বক্চিন5জ্্ যেনৃরিভঙ্গি দ্বারা চালিত 
হয়েছেন, কেশবচন্্র সেন, পরমহংসঙ্দেব বা বিক্রঘকুষঃ গোস্বামী তার বিপরীত পথ মহুস€ণ করেছেন। 
কেশবচজ্জ বখন যুক্তিবাদী দর্শনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন : "The politics of the age is 
Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its plitosoply 
Positivim' তখন তিনি রেলেপাসের মূল লও] লর্খাং চিতের বঞ্ধলনুক্তিকই বিক্কে দাড়ান। কাছেই 
লেখকের বক্ষে সালোচকের এক্ষেত্রে যত-পার্থক্য অনিবার্য। এ কথাও বলা দরকার বে ভিক্‌টোরী 
ধূগস্লভ সমাছসংস্কার আর 'রেনেসীস’ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার । 

বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারীলমাজ' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও বহ আতবা তখো পরিপূর্ণ এবং ওঁতিহানিক 
দৃষ্টি নির্ভর। “বঙ্গের নবছাগৃতি ও দৃসলবান, প্রবন্ধটি ব্ববন্তই জিভা পাঠকের দৃষ্টি আকধশ করবে । 
লেখক বাংলাদেশের দুললমান সাজে নবজাপরশের আলোক কেন বিস্মুরিত হয় নি তার ওঁতিছালিক 
আলোচনা সংক্ষেপে করেছেল। সে-জালোচনা আরো তখ্যমপ্ডিত এবং বিচারনিঠ ছলে ভালো হত? 
পলাশবুদ্ধের পূর্ব থেকেই দেখি বহু হিন্দু ব্রিটিশ ইস্ট ইঠিয়া কোম্পানীর তথ! ফরালী ও ওলন্বাজদের 


৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ 


অধীনে কর্মগ্রহণ করেছে এবং তারা চাকরি তে্গারতি বহাদনি করে অপরিমিত অর্থ আতর করেছে। 
পলানযুদ্ষেহ পর বাংলা দেশে ধার! নতুন জমিদার বা 'রাজা' হয়েছেন তার প্রান্স সকলেই হিম্মু। 
'বেশিষ্ান' 'হৌসদার' ‘নূংস্থদ্দি' প্রতৃতি বৃত্তি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গ্রহণ করেন, তীরাই নবা 'মধাবিত' ও 
উচ্বিত'॥। গার! একদিকে ব্যাবসা-বাণিজো লিপু হচ্ছে অর্োপার্জন করেছেন অন্সদিকে ‘চিরস্থায়ী 
বন্ছেবস্তের ফলে নতুন ভুহ্াশী হন। তার! কোম্পানীর রাতকে স্বাগত দানিয়েছিলেন এবং ইংরেছি 
শিক্ষার মূলাও বূঝেছিলেন। তাই ১৯১৭ সালে বে-ছিনুকলেন' ভারা পড়েছিলেন, সে তাদেরই টাকায়, 
কোম্পানীর নয়। এই হিলুকলেছের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোবণাপত্রে বলা হস্সেছিল ‘ন institution 
for giving a liberal education to the children of the members of the Hindu 
Comnmuuity'. এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাড়া অন্ধর্ষাবলক্ীষের লেঘাপড়া নিবিদ্ধ ছিল। 

উচ্চবিত্ত ও নধ্যবিৱ হিন্দুলমাজ তখন গড়ে উঠছে, কিন্তু মুসলমান সমাজে ওঁ ধরণের অর্থ নৈতিক 
শ্রেখবিাপ দেবা দের নি। ওতিহালিক শোলার্ড ভার Factors in Modern 11519 গ্রে 
ঠিকই লিখেছেন: “without commerce and industry there can be no middle class ; 
where you had no middle class you had no Renaissance and no Reformation” 
(ৰত 31) | মুসলমান সমাছ্ছে সেকালে এই '071001- <!৭55'এর অভাব ছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে 
ছিন্ুলধাবিত বেশ্বানে ইংরেছি শিক্ষা প্রণে উন্মুখ, দূললব/ন সবাজ সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি 
বিদুধ হয়ে বলে ছিল। লারু লৈচন আহ্ম্ দূললষান সমাছের মাললিক জড়ত্ব দূরীকরণের চেষ্টা করেন 
আলীগড়ে “্মাংলো-ওরিকে্টল কলেছ' প্রতিঠা দ্বারা) কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেখা 
খাছ না। 

ওহাবী, ফরাদী আন্দোলনের কথাও যোগেশবাবু বলেছেন? তার সঙ্গে দনালোচক সর্বসত 
একনত্য বোধ করেন নি। বিশেষত ১৮৭৩ লালে পাবনার হিন্দু জবিদার ও মূললবান প্রদাষ্ের মহো থে 
সংঘর্ষ হয়, সে-সম্পর্কে তিনি অদ্বতবাজ্া পত্জিকার রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রনেশচন্্র দত 
০১৭৩ ছন্রনামে রেডারেণ্ড লালবিছারী দে সম্পাদিত বেল ম্যাগাছিলে" 'An apology for the 
190950084৩5 নামে এই দাগ! সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৮৭৩ সেপ্টেম্বর )। এ প্রবন্ধে তিনি 
হিন্দু জমিদারগোত্রী পরিচালিত তংফালীন 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের তথা ও মন্তবাকে পূব লদর্থন 
করডে পারেন নি॥ বরঞ্চ তিনি লেখেন জবিদারের! তাদের প্রাপা নয্ন এন ফর ও শক্কচাগ মানা- 
অছিলার় প্রজাদের কাছ থেকে জোরধুলুষ করে আদার করেছেন, বন্ধীয় প্রদ্ধান্বত্ব আইনের ১৮৫৯এর 
দশন ধারাকে তারা নিজেদের স্বার্থে অগ্রা্থ করেছেন) তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন রান্ত ও 
ডৰিদারনের ষধ্যে দেয় ও প্রাপা কর সম্পর্কে একটি স্থায়ী বন্যোবস্ত অফিল্গে ছওরা দূরকার। 

প্যারীটাদ মিত্রের ইংরেজিতে লেখা Life of Devan Raomcomyl Sen ১৮৮১ লালে 
প্রকাশিত হঙ্গ। খ্যাতনামা বাঙালীহের চরিত রচনার প্রথম সিদ্ধকান ছল তাঁর ভাতা কিশোরীচাম মি 
কিশোরীটাদ, রাঁমযোহন রায়, হরিশচন্র সুবাঞ্ি, রাখাকা্ দেব, রাহগোপাল ঘোষ, মতিলাল সীল এবং 
ছ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত ইংরেজিতে রচনা করেন। প্যায়ীচাদ ভেভিভ হেয়ার এবং কোলন্ওয়ার্দির 
ীবনচরিতও প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাবায় । স্রাষকষল লেনের জীবনীপ্রঘটি দীর্ঘকাল বাৰং ছুত্রাপা 


গ্রন্থপরিচয় ৬৯ 


ছিল। ‘সম্বোধি পাবলিকেশনদ্‌* সম্প্রতি হৃশ্রাপা চযিতগ্রস্থগুলির বাংল।অহুবাদ টীকা-টিমনী সহবোগে 
প্রকাশ করছেল। 

তারা কিশেরীচাদের Memoirs of Darkanath Tagore এবং প্যানীগাছের 4 Biographi. 
cal Sketch of 1059৮ Hare মহaপভাবে প্রকাশ করেছেন। বাষকমল লেন উনবিংশ শতকের 
প্রথম ভাগের একছন বিশিষ্ট বাওালা। ওর দীবনী বাংলার অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ কর! নিঃলন্দেছে 
প্রশংসনীগ্ন কাজ। অনুবাদ করেছেন উহস্টলকুমার গুণ্র। প্রাঙ্গ সর্বত্র অসুবাদ মূলের বথাঘখ ও হুপাঠা 
ছয়েছে। তবে ছৃএকটি আঘগাহ ক্রটি ঘটেছে দেখ। বাহন, যেমন, “সায়ত্রী' প্রলঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে_ 
"এল আমর! দিব্য নিনস্তণকারীর পৃদ্যা আলোর ধ্যান করি, এই ধ্যান বৃস্ধিবৃত্রিকে পরিচালনা কফ 
অখবা-_ "বাবু দেবেজ্গনাখ ঠাকুর যদি শ্দ্কিরীতির উপাসনা, ঘার ছন্যে উপঘূক্ত গ্রন্থের লেখক উর উপর 
দোষারোপ করেছেন, তার দন্বন্ধে উচ্চ ধারণ! না করে থাকেন, তবে নিশ্চই তা এই ঘুক্তির ঢক্মে যে, ভক্তি 
উপাসন! আমাদের সেই পরাজ্ঞান দেয় না, যা আত্মার উপাসনা দিয়ে থাকে ।'_ এই ধরণের গন্ভরীতি 
প্রার্থিত নয়। 

সম্পাদিত গ্রন্থের চুমিকা লিখেছেন প্রষোগেশচক্র বাগল | তিনি লিখেছেন ‘সংস্কার ও সংরক্ষণের 
মধ্যেই রেলেনাসের পরিপূর্ণ সার্থকতা'। এ উক্তি ঠিক মনে ছু না। যনে রাখতে হবে ডিরোছিওকে 
বিতাড়লের দন্ত দায়ী [ছিলেন রানকষল সেন এবং রাধাফান্ত দেব। জিরোছিওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ- 
গুলি আনীত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল বে “ব্রাতা-ভ্্রীর বিবাহ' সমর্থন করেছেন ডিরোজিও। 
ভিরোছিও অভিধে[গঞ্চলির বে দৃপ্ত জবাব দিয়েছিলেন, শা করি, শিক্ষিত মহলের অনেকেই তায় সঙ্গে 
পরিচিত 'দাছেন। ডিরোজিও থে যুক্তিবাদ, বাক্তি-স্বাধীনতা, মানবিক দৃষ্টি, সামা-মৈয়ীর সপ, প্রতাক্ষ- 
বাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক চেতনা লেদিনকার 'ই্ং বেঙ্গল'দের মধ্যে সক্কারিত করেছিলেন রক্ষণঈীল গোঠী 
তার বারা আতঙ্কিত হশ্রেছিলেন। ডিরোদিও যে যত ও পথ সেদিন নির্দেশ করছিলেন লেগুলি 
রেনেনাসেরই লক্ষণ । 

ভ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 


অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী । এর্রিবারঞ্রন রাত । বঙ্গীয-বিজ্ঞান-পরিধদ্‌, কলিকাতা 21 
দুলা এক টাকা) 


এ মগের বিজ্ঞানীয়া পারম।ণবিক গবেহপা্ অনেক দূর এগিরে গেছেন । অগুত জগং সমন্ধে নৃতল নৃতন 
তথা আবিষ্কৃত হচ্ছে আত । এমল দ্বিনে যোগ্য কোনে! বাকি হদি পারযাশবিক বিজ্ঞান নিশ্নে মাতৃভাঘানর 
গ্রন্থ রচন! করেন, তবে তা স্বডাবতই আশা ও আনন্দের সঞ্চার কয়ে। ন্বখের বিধয়, উপ্রিযদারঞল রায় 
এ কাছে উদ্ভোগী হয়েছেন। বিজ্ঞানে আনভিজ। সাধারণ পাঠকদের ছক্কে এ গ্রহটি রচনা করেছেন তিনি । 

বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা করে বিজ্ঞানী প্রিষ্বদারঞজন। ইতিপূর্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন । তার লেখা 'বিজ্ঞান 
ও বিশ্বজগং' (১০৫*), 'রসাছন ও সভ্যতা" (১৩৯৩), “বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, (১৩৮৪) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
বিজ্ঞান-চার ইতিহাসে শ্রী সম্প্। কিন্ত আলোচা এসবে তিনি গভীর মননশীলতা, নিগৃঢ় মন্ত টি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শাবদ-মাশ্বিন 


ও সূরষ ব্নারীতির পরিচছ দিয়েছেন, এ এন্টি ছল বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞালসাহিতোহ এক বিশিষ্ট নিদর্শন । 
বিবয্নপৌরবহ শুধু নপ্ন, জীবন ও লাহিতাক সত্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের নণিকাকন হোগও এ এস্বের 
বৈশিষ্।। অতিকাহ অপু নিতে গবেষণার ব্যবহারিক এবং তাত্বিক বা দার্শনিক উভ্গ দিকই আলোচিত 
হয়েছে এখানে । তা ছাড়া আগা ভাতগান্গ এসেছে প্রাচীন ডারতীঘ্ দর্শনে বিদ্ঞান-চিন্তার কথা। বেন, 
নুর অহ্যানাএর কথা বর্ণনা প্রলঙ্গে লেখক কণাদের প্রলঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগই 
শুধু নগর, একেবারে ছাল আমলের গবেবণা সম্বন্ধেও লেখক আলোচন! করেছেন। যেমন, প্রোটিন নিতে 
আলোচনা প্রসক্ষে ফেনডুর আবিষ্কারের কথাও উল্লেখ ফরেছেল প্রিরদারঞন। নিউক্লিত্বিক ম্যাসিভের কথা 
বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রিক, ওয়াটসন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ ফরেছেন। এলনকি কিছুদিন আগে 
লোভিয়েট রাশি! পলিঈতিপিনের যে মোটর লঞ্চ তৈরি করেছে, দে খবরও আছে এখানে । আর আছে 
বতিকাথ অণু সম্বন্ধে ভারতীয়দের গবেষণার কথা । তবে তথ্য বা সংবাদই এ এ্রস্থের বৈশিষ্ট লন 
বর্ণনারীতির সরসত! এবং উপদা-নিধাচনে অভিনবন্ধও এর সম্পদ। উপমার সাহাধো অতি লগ কথার 
অতিকার অপুর সংঘ! নির্দেশ করেছেন লেখক | বলেছেন, এক-একটি ইট গেঁখে বেদন দে্বাল বা দালান 
গড়ে ওঠে, সেন্তপ বহ একক এক-দ্রাতীয় অপু জুড়ে হয় একটি অতিকাত্ব অণুর উৎপত্তি। 

অতিকান্গ অণু -গঠিত পদার্থকে প্রধানত ছুটি শ্রেটতে ভাগ করা হরেছে এখানে ১. স্বাভাবিক ও 
২. কহিম। স্বাভাবিক পদার্থকে অভৈব ও জৈব নানক দুটি শাখাত এবং ভৃতরিম শ্রেিকে অনয মিশ্র 
ও জৈব এই তিন উপশাখাত্ন বিভক্ত করা ছযেছে। অভিকার আপু -গঠিত বিডি পদার্থ নিযে সর্বত্রই উ্াহরুদ 
লহযোগে আলোচনা করান অবৈজ্ঞানিক পাঠকমেরও গ্রন্থটি পড়তে ভালো লাগবে । কারণ, যেসব পদার্থ 
নিশ্নে এখানে আলোচনা কর! হযেছে, দৈনন্দিন জীবনে এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমরা পরিচিত) 
উদাহরণ হিসেবে অত্র, খ্যাস্বেস্টস্‌, শ্বেতসার (5:20) ), রাবার, প্রোটিন, বেশন, পশম, পলিঈখিলিন, 
নাইলন, টেরিলিল, ভেক্তন ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে । 

এছাড়া এ গ্রন্থের আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছল পরিভাবা-ব্যবহারে লেখকের লতর্কতা। একই 
জিনিস বোকাতে কোথাও ছপ্রকার পরিভাষা! ব্যবহার করেন নি তিনি। কো দাস বৈজ্ঞানিক শব্বের 
বিদেশ নান ব্যবছার করবেন, আর কোখায তার পরিবর্তে পারিভাষিক শব্দ প্রস্থোগ করতে ছবে, সে সব্ধে 
লেখক সতর্ক । উদ্নাছ্রণ হিসেবে বলা বার, বাবুজাতীয় পার্থ বোঝাতে তিনি ইংরেছি গ্যাস শকট 
না লিখে লিখেছেন মারুত। 

তবে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, প্রিন্ব্ায়ঙজ্জনের চিন্টাক্রম ও রচলারীতিতে আচাধ 
প্রচছরচঞ্জের প্রভাব সবচেয়ে বেশি । তা ছাড়া এই গ্রশ্থে বিজ্ঞানের এনন একটি দিক নিগ্গে তিনি আলোচলা 
করেছেন, ‘বা গড়ে তোলবার গবেষণা? ভাঙৰার বা ধ্বংসের নয়'। আদ পারনাশবিক ন!রণ-অস্বের 
উদ্ভাবনে যখন বিভিত্ জাতি মেতে উঠেছে, তখন বাহুষ গড়ার পের সন্ধান পাওয়া গেছে অতিকায় 
অহু-গঠিত পদার্খের গবেষণায়। তাই এদন দিনে অতিকায় অণু নিয়ে এ ধরণের হচিস্তিত এ বত বেশি 
লেখা ছয়, ততই নঙ্গল। 


শীবদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


গ্রন্থপারিচয় 


ইরাবতী থেকে নায়েএ। । ্হ্ধাশুযোহন বন্দযোপাধ্যার। রূপা আশু কোম্পানী, কলিকাতা ১২। 
মূল্য ছয় টাকা। 


ইছা মামুলি ধরণের ভ্রষণকাহিনী কা রন্যরচন। নহ্ন। 

কর্মব/পদেশে গ্রন্থকার বন্ধ দেশে গিহ্থাছেল এবং হার স্পর্শচৰুল যন বিচিত্র অভিন্ঞতাঙ্গ উদ্ধেল হইসতা 
উঠিয়াছে। সাধারণ ভ্রমণকাছিনীতে নানা দেশের ছোটোখাটো কথা উল্চিখিত ছইত্বা থাকে; বে সব 
আপাতহুচ্ছ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বস্থ বা বাকির পরিচয় ইতিছাসদর্শনবিজ্ঞানে পাঁওযগ্া যাগ না লার্খক 
ড্রমপকাহিলীতে তাহারা স্দীবতা লাভ করে। রমাত্রচনা বাক্িগত পেত্বালবুনি্র ছাল্কা প্রকাশ। 
পরিহালচকল সংবেদনইলত! রম্যরচনাকে বনধীপ্জ করিত্না তোলে | বর্তমান গ্রশ্বকারের দুই মনত রিকে। 
তিনি বেলৰ আই্ছগা। দেখিকসাছেন__ বাড়ির কাছে বেলুড়, ভোটবাগান হইতে আস্তে করি সুদূর 
আমেরিকা প্ধস্ত-- পর্বহই লভাতা বা লংস্কতির মূল উৎসের সন্ধান করিত্নাছেন এবং পিঘকর্ম বা 
ধর্দোপাললায পদ্ধতির অ'্যর!লে মানবহদ্থের গভীরতম ছিল্ঞাগার শ্বন্ধপ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা ফরিপ্রাছেন। 
ইছাই তাঁহার বিচিত্র, বিক্ষিত অভিজ্ঞতাকে একান্তে এখিত করিম্বাছে। এই গ্রন্থে বনী বৌন্ধপর্যের 
ফাছিনী আছে, তামিল কবি হুত্ন্ণা ভাহতীর কাবোর বিস্তারিত পরিচঙ্গ আছে, আধুনিক আপবিক 
পদারথবিস্থার গতি ও প্রতির আলোচনা আছে। কিন্তু সং একটি লক্ষোর প্রতি তাছার দুরি নিবদ্ধ 
রহিত্বাছে: মাস্থবের মায়ার দ্রিচ্ঞালা ঘাহা তাহার জৈব প্রন্থোক্ছনের তাগিকের চে বড় তাহা তাহাকে 
কোন্‌ রহশ্রের সন্ধান দিয়াছে? এই অহসঙ্কানই এই গ্র্থখানিকে অনন্ততা দান করিত্বাছে। 

এাকোরের কনা ও মনন -শক্তি নিপুড় রহস্কের সন্ধানী, তাহার ভাষাও এশ্বধ্ম। তাই তাহার 
জিলালাও বেন সুদূর প্রলাতী, বর্ণনাও তেমনি বর্ণাঢা ৷ কিন্তু এই বর্ণাচাতাই এন্থের অন্থতষ ক্রটি, কারণ 
কোনে| কোনো জা্গগাঙ্গ ভাষার সমারোছে বিধয়বস্ত আচ্ছ্ হইখা গিছাছে। 

শ্রীহ্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 


ভরতভাত্যম্‌ : প্রথম খণ্ড প্রীনান্তহূপাল প্রণীত । ইন্দিরা কলাসংগীত বিশ্ববিস্তালত্, খন্থরাগড়, মধাপ্রদেশ। 
মূল্য আট টাকা 


সংস্থত সংগীত সাহিত্যে ‘জরতভাক্ম' জূপরিচিত। এই প্রস্থের অপর নাম সরস্বতী ছুদরালক্কার | গ্রন্থকার 
বিথিলারাঁও নান্তহৃপাল বিনন্ত পণ্ডিত বলে স্বীকৃত । ইনি ৃষ্ী্ব সন ১*৯৭ থেকে ১১৩৩ পান্থ বিখিল। 
শালন করেছিলেন বলে অগরবান কর! হয়েছে! দশন শতাব্বী খেকে ত্রহ্বোদশ শতাব্দী পর্ঘন্থ বিবিধ বিপর্যয় 
সত্বেও সংগীতগাছিতা বিশেষ সঘদ্ধিলাভ করেছে। এই কালের মধোই নান্তদেব, ভোজ, সোনেশ্বর, পর্মধী, 
শাক্ষঘেব প্রকৃতি সংনীতশা রচনা করে প্রাচীন সংগীতের স্বন্ূপকে পরবর্তী যুগের গোচরীনত করে রেখে 
পেছেন। এ্শ্থের পাঁতুলিপিগুলির লব স্থান স্পষ্ট বা সুপরিন্ছট নত । এই কারণে বর্তমান মুত্রিতগরন্থে 
কিছু কিছু অংশ যোজন! করা! সম্ভব ছু নি এবং অস্পষ্ট শব্াদি গ্রশ্বচিন্ধে বিশেহ করে রাখা হয়েছে । 
ভরতভান্ত ভারতীয় সংগীতের বিশ্বীর্ণ অংশ শখিকার করেছে। ভরতভোন্গিখিত সীতাদি এবং সংস্তাওুলি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ভ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭২ 


আলোচনার পরেও রাগসংসীতের বিবিধ বিহত প্র্বকার নৈপৃণা সহকারে লঙ্িবেশিত করেছেন। লম্পৃণ 
ওটি সপ্তদশ অধ্যান্নে রচিত । বর্তমান এনে সমৃক্গেশ, শিক্ষা, স্বর, মৃহুনা এবং অলঙ্কার__ এই পাঁচটি 
আধা] ঝেোভ্রিত হল্পেছে। পরবর্তী ছাতি, রাগ, সপ্তগীতি, গরবা, তাল ( মার্গ এবং দেখ), বির এবং পুর 
বাগ, ছন্দ এবং ভা! প্রফরণওলি প্রকাশের অপেক্ষাস্থ আছে। এতক্যতীত গ্রন্বকার বীণার উরেখও 
করেছেন। অপ্রকাশিত অধ্যাহগুলির কম্েকটি হয়ত পাও! সম্ভব হবে না। প্রাপ্ত পাথুলিপিতে 
অধ্যানস্তলি মিশ্রিত অবস্থার পাওয়া গেছে! এস্বে সম্পাদক প্রচৈতত্ত পুগয়ীক দেশাই প্রচুর পরিশ্রম 
সহকারে মধ্যান্গওপির পারস্পর্ধ রক্ষা করে সুবিশ্তন্ত করেছেন এবং প্রাঞ্ুপ হিন্বী টীকাঁও রচলা করেছেন। 
তবে মলঙ্কার অধ্যাঙ্গে অলঙ্কার এবং গমকের পর অপর অংশগুলি ফোলা না করাই কর্তব্য ছিল, কারণ 
এগুলি অলম্বারের অশ্ব ক নহ। 

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ট অংশ হচ্ছে শিক্ষ! অধ্যার়। প্রাচীন হ্বরগুলিও সংজ্ঞা বলি দ্বারা কৌতুহলী পাঠক 
উপকৃত হবেন। এই অংশের টীক।টি প্রচুর অধানন ও যড়ের পরিচান্ক । উদাত, অন্ত, স্থিত এবং 
সামিক কুষ্টাদি সপ স্বত্রের উল্লেখ এবং তদীত্র টীকা অতান্ত মৃলাবান। তবে ভাগ্য বলতে য! বোঝায় এই 
অস্বের পাঁচটি অধ্যায়ে তার পরিচঙ্ক পাওয়া বাক না। অধিকাংশই উল্লেষনাত, সামার কত্রেক স্থলে এই 
উল্লেধকে কিকিৎ বিগ্রাহিত করা ছয়েছে'। অতএব 'ভরতভান্ট' বললে কিছু বাড়িতে বল! হ্গ। প্রাচীন 
সংগীতগ্রন্থানিতে এই ধরণের দাবী প্রযঘই করা হয়েছে এবং খরন্ককার নাল্সহুপালও এর ব্যতিক্রম নন। 
সন্তীতি এবং ক্রবা-_ এই ছুটি ব্যব]য প্রকাশিত ছলে এই প্রন্থকে কতটা 'ভরতভাস্ত' বলে স্বীকার করা 
ধায় সেটি বোঝা যাবে, কারণ এইখুলিই নাটাশাষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সীতবর্দনা। এই গ্রন্থের ্বিতীনক 
খণ্ডটি প্রস্তুত হচ্ছে বলে ছ/নানো| হয়েছে। আমর! আশা করি বর্তমান খণ্ডের মতো! বিদ্ধ টাক! এবং পরিচয় 
লনেত এই খণডটিও সংগীতের ইতিহাস নিরূপদে সহায়তা করবে । ইন্দিরা কলাসংগীত বিশ্ববিষ্ঠালছ লংগবত 
সংগীত গ্রন্থের সম্পাদনার একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করে প্রচ্যবিঞবিদ্গণের বিশেষ কৃতজ্জতাভাবন 


হস্বেছেন। 
জীরাঙ্গোগ্থর মিত্র 


স্বরলিপি 


আকাশে ছুই হাতে প্রেষ বিলান্ন ও কে! 
সে সুধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে ৪ 
গাছেরা ভরে নিল সুত্র পাতার, 
ধরণী ধরে নিল আপন মাথাত । 
ছেলেরা সবল গা্গে নিল দেখে, 
পাখিরা পাখার পাখাত্ নিল একে ॥ 
ছেলের! কুড়িক্সে নিল মানবের বুকে, 
মান্গের! দেখে নিল ছেলের মূখে । 
লে যে ওই দুলঘশিখায উঠল জলে, 
শেষে ওই অশ্রখারাম্থ পড়ল গলে। 
লে বে ওই বিদীৰ্ণ বীর-ুদ হতে 
বহিল যরণক্ধপী দীবনজোতে । 
লে ৰে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে 
নেচে বার দেশে দেশে কালে কালে 


কথ। ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলঙ্জারঞন মঙ্্মদার 
গ গাগা আপা নানা নাধা-না [ ধাপা এ এ (ধা I 
আ৷ কা শে ছ ই হা! তে প্রেম্‌ বি লা র্‌ 
I সা পা পা 1 মা পধপা -মপা গা 
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সম্পাদকের নিবেদন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাবিংশ বৰে পদার্পন করল। 
নন বর্ষের এই প্রথম সংখ্যা আমরা হ্রমতী প্রতিমা দেবীর লম্মতিক্রমে তাকে লিখিত ববীন্্নাথের 
করেকটি চিঠি প্রকাশ করলাম । ১৩৪৯ বঙ্গান্ছে, অর্থাৎ রবীন্্র-তিরোধানের বংসর-খানেক পরে, চিঠিপত্র 
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ্য়; উক্ত খণ্ডে প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্জনাখের পত্রাবলী সংকলিত আছে। 
ওঁ খণ্ডের অন্তক হয় নি এরূপ অনেকগুলি চিঠি সমপ্রতি আমরা পেস্সেছি : তার কস্বেকটি চিঠি 
এই সংখ্যা প্রকাশিত হুল, শবশিষ্ট চিঠিও বিশ্বভারতী পত্রিকাঙ্গ প্রকাশের ইচ্ছা দামাদের আছে। 
তার পরে “চিঠিপত্র তৃতীর্ন খণ্ড পূর্ণতরভাবে ও পরিবার্ধিত আকারে প্রকাশ করা৷ সহস্র হবে । 

পণ্ডিত ক্ষিতিনোহন লেন ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাধকদের ছনিঈ সংস্পর্শে এসেছেন, তানের 
সাধন|লন্ধ উপলব্ধির সঙ্গে নিবিড় পরিচন্রও তার ঘটেছে। এবং সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের পূর্বদুতীদের 
ধ্যানধারণার বিষন্বও তিনি মনেক অনুসন্ধান করেছেন। তার সেই অনুসন্ধানের ফল বর্তমান সংখ্যা 
প্রকাশিত তার প্রবন্ধ _'লীম! ও অলীম'। শৃল্তের বিপরীত পূর্ণ কি না, লীমা ও অসীমেয় মপো কোন্টি 
ছোট কোন্টি বড়_এসব নিক্ষে বিভি্র লাধক তাদের উপলব্ধি ষেভাবে বাক করেছেন, বর্তমান 
প্রবন্ধে ভার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এসদ্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলম্ধির কথাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে। 

অতিজান-শতুস্থল নাটকের প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে কালিদাস তুইটি তপোধনেয বরনা দিত্রেছেন। এই 
ছুই ভপোবন-বর্না কালিদাসের শিল্পবৌধের যে পরিচন্ব পাওয়া গিয়েছে ও 'তপোবন-হুইটি এই নাটকের 
পক্ষে কি পরিমাণে উপযোগী হন্বেছে, প্বিফপর্ ভট্টাচার্য তার “অভিক্ঞান-শহুস্তল ও দুটটি তপোবন’ 
প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন 

পৌরাণিক ঘেবতাকে নত, একটি বিশেষ ভাবনপকষে রবীন্নাখ গার বিভিন্ন রচনায় নারায়ণ নামে 
অভিছ্িত করেছেন, প্রবোখচ সেন তীর “রবীন্ভাবনায় নারাহূণ রচনার রবীন্্রভাবনার সেই বিশেষ 
ভাবন্পটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। 

অবনীক্রনাখ শিলপীর্ূপেই কীতিত; কিন্তু তার একটি সািতাক সত্তাও যে আছে প্ীলীলা মদধ্মদারের 
“অবনীজনাখ ঠাকুর : শিল্পী ও সাছিতাক" প্রবন্ধটি অবনীজ্ঞনাখের সেই দ্বিকটির বিয়ে আলো চন! ॥ 


স্বীকৃতি 


জনতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীজ্ঞনাথের চিঠি 
শান্তিনিকেতন রবীন্্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাণ্ড। 
অবনীম্নাখ ঠারুত্র অঙ্কিত রভিন চিত্র-দুইটি 
শ্ররাষকুমার কেছরিওছালের লৌগন্টে পাওয়া 
গিয়েছে। 


আছ বিশ্বভারতী পত্রিকা ব* ২২ সংখ্যা ২. কাতিক-পৌধ ১৩৭২ ১৮৮৭ শক 





বিষয়সূচী 

চিঠিপত্র * শ্রদতী প্রতিন| দেবীকে লিখিত রবীহ্ছনাপ ঠাকুর 

সীমা ও অসীম ক্ষিতিনোহন সেন 

কাস্তকবি অঙ্ষস্বকুবার নৈতে 

কবি রদনীকান্ত সেন হ্ীরখীআ্রনাখ রায় 

রজনীকান্তের গান ভঁশধীর চক্রবর্তী 

রব্ধনীকাস্ত-রবীজ্রনাথ প্রসঙ্গ ভ্রহঈল রায় 

কান্তগীতি : স্বরলিপি ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 

- ববীন্নাখের দৃষ্টিতে াহিতোর সতা আত্যেহনাখ রা 

উইলিঙ্নম বাটলার ইয়েটস ভরশিশিরকুনার ঘোষ 

ইত্রেটস ও রবীন্দাখ উউক্জলকুনার মজুমদার 

এ্সপরিচব উহরেরফ মখোপাধ্যাগ 
ই্ভ্বতোষ দত্ত 
উপর্দাংগ রান 

সম্পাদকের নিবেদন 

চিত্রা 

ছুই নারী ইনন্দলাল বহু 

রজনীকান্ত সেন 


সববীজ্রনাথকে লিখিত রজনীকান্তের পত্র 
পত্র-সহ প্রেরিত গান : ‘এই মুক্ত প্রাশের- -' 
“মত গ্রন্থের পাতুলিপির একটি পৃষ্ঠা! 
উইলিয়ম বাটলার ই্সেটস 


মূল্য এক টাকা 





বিশ্বভারতী পত্রিকা বধ ২২ সংখ্যা ২ কারিক-পৌষ ১৩৭২ * ১৮৮৭ শক 
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কল্যাটীযান্থ, 

বৌমা, গোপাল নীলমণির যোগে মোটামুটি আমার বনপ্ত খবর এতদিনে পেশ্বে ধাকবে। চিঠিতে 
খবর দেওয়া ছাড়া আমি সব কথাই লিখি বলে আমার দুর্নাৰ আছে। আমার মনটা যেন বড়ো বড়ো 
ফাকওয়ালা ছাল-__ তার ভিতর দিযে বাইরের দৈনিক খবরগুলো! ধরাই পড়ে না, ডিতরকার চিন্ত 
কথা হঙ্গতো আটকা পড়ে কিন্তু সেগুলো নাছ লিখলেও যা কাল লিখ্লেও তা। তবু একবায় ভেবে দেখি 
উল্লেখযোগা কোনো ঘটনা ঘটেচে কিনা। 

গাড়িতে চড়ে প্রথমেই অবাক্‌ হক্্ে ভাবলুষ, বি এন্‌ আআরের “কুপে+ আদার খ/তিরে এতো বড়ো হল কী 
করে-_ এ বেন হঠাৎ পুপে পচিশবছরের মেস্ছে হস্ত্েচে। তারপরে ডাবলুষ হ্বতে| “কৃপে” দুর্লভ হওগ্রাতে 
বড়ো গাড়ি আমার জন্তে রিজার্ড করা হয়েচে। শেষ মুহূর্ত প্ীন্ঘ এল ঠেসাঠেপি ভিড় যে কাউকে প্রশ্ন 
করবার সমঙ্গ পেলুম না । অবশেষে একে একে সবাই নেবে গেল, কেবল টাকার নান্লে না। গাড়ি 
ছেড়ে দিলে। এ রকম দ্ব্থ সমাস জমার একটুও ভালো লাগলো না। বোস্বাই পর্যন্ত এই দুগলনিলনের 
কথা চিন্তা করে আমার চির ব্যাকুল হত্ধে উঠল। হাতে একখান। বই ছিল তাও পড়তে ভালে! লাগ্ল 
না। গাড়ি এসে দাড়ালো খড়গপুরে__ আমার অভিভাবক অপূর্ব দেখা দিতেই তার কাছে আনার নালিশ 
দ্বানালূম। লে বল্লে, বখারীতি “কূপে” ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু একটা অলরধ উঠেছিল কৃপে আমার 
পক্ষে দুলেহ সেইজস্যে আরোহীছলকে জুড়ি ছুড়ি ভাগ করে ললগ্তাসনাধান, করা হক্সেচে । মামার 
কোন্টা ভালো লাগে কোন্টা লাগে না সেটা ঘানার নিজের জানা নেই বলে লোকের 
অন্ধবিশ্বাস সেইজন্তে অন্তলেকের মতাহুসারে ভালো লাগ।বার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়ি। আমি 
আর বিলদ্দ না করে সহকারী অভিভাবক নীলমণির কাছে আপিল আনতেই সে আমার ছিনিবপত্রগুলে 
কৃপেতে নিয়ে গির্নে তুল্লে-_ আমিও বাক তোরক্ষের অনুসরণ করলুম । তারপর থেকে শেষ পদ্বাস্ত সেই খণ্ড 
গাড়ির অথও আধিপতা বোস্বাই স্টেশন পর্যন্ত একটানা ভোগ করে এসেচি। স্বান শহগন ধান ধারণা 
কোনো কিছুর অস্বিধা হঙ্গনি। নে রাত্রে রেল-পাচকের অহন স্পশ করিনি। মোবারক রুটিকুকুটের 
সংযোগে পাচশও শ্তাত্রিচ প্রন্থত্র করে দিয্েছিল-- তাই আদর! তিন সহ্যাত্রী ভাগাভাগি করে খের়েচি। 
আমার পক্ষে অপধা!গ্ত হয়েছিল। ঘূবক দুজন সাহনা দিবার জন্তে শ্মিতদৃখে বল্লেন, তাদের সাৰাস্ত স্ক্ধার 
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পক্ষে আরোডন হথেট । আমি বিশ্ষিত হলুম কিন্তু এনিয়ে দামি মনাবগ্তক পরিতাপ করিনি কারণ 
হধীন্রকে উপলক্ষা করে বখাস্থান খেকে গাড়িতে প্রচুর মিষ্টাছের আবছানি হয়েছিল) তখন দেখলুষ, ক্ষুধা 
তাদের কম ছিল তা নয। এলুমিনিত্বঘভাতও অনেক গুলি রসনিবঞ্জিত গোলাকার ও চপেটাকার পিক ছিল 
লেগুলি উপাদের। তা! ছাড়া জোড়াসাকো ও কর্ণওহ্াালিস "টাট থেকে একড্রীকৃত বে সন্দেশ-সশ্মেলন 
ঘটেছিল আনামের জন্তর্ঠঠরে তাদের নিলন সমাপ্ত হল আহারাবলানে প্রযুক্ত নীলননি জলডাও্ডটাকে 
তার ফাষ্ঠবেলী থেকে বিরিঃ করে নিলে তৃষিতকে জল বিতরণের অনেক চেষ্টা করলে__ কিন্তু উচগ্বেই 
তারা “হুনিবিড়ভাবে একাম্ম হয়ে গেছে-_ ছুটির মধ্যে একটি প্রলঙ্গলাধন ছাড়! অস্তাটির মুক্তিসাঘনের উপার 
ছিল না। ভাওটিকে ্রবপ্রতিঠা দেবার পক্ষে বাবস্থ।টি আন্চধ্য নিপুণ ছিল কিন্ত ডাকে ্বকার্ষে) উদ্মত 
করার পক্ষে অলহযোগিতার প্রস্নোজন সঙ্গত ছিল। অবশেষে হুতাশ্বান নীলমনি ঘুটিকে একসঙ্গে নত 
করে কাছ চালিয়ে দিলে। 

গাড়িতে আমার ছুটি ফাঞ্ ছিল। একটি বাইরের একটি ভিতরের ৷ সুরেনের মছাভারতখানা লিয়ে 
তার খাটি গঙ্গাংশট্ক চিডিত করছিলুষ । আমার পেনসিলের দাগের যখো বি এন আর এবং জি আই পি 
আর রেলব|ছিনীর হৃংস্পন্দন তুই দীর্ঘ দিন ধরে চিঞ্রিত হযে গেছে। এই ফাজট! খুব ভালো লাগ্ছিল। 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মহাভারতের তিবিপুলতা থেকে আমি তার থে লারভাগ উদ্ধার করেছি লেটা 
অতি উত্তদ ছরেচে। আলা করি ওটা ছাপানো। হবে। বাকি লমঘবটা খামার দীর্ঘকাল সঞ্চিত কদ্ধ চিন্ত! 
নির্জন অবকাশের উপর দিযে উদ্ধেল হুগে চলেচে। আছ পঁচিশ বছর থেকে বে কাছ বহ দুখে বচন করে 
এসেছি তার পরিপিষ্শ।গের নে? গভীর বেদনা সূর্ধ্যা কালের প্রলগ্ছটার যতে! অস্ত্র খেকে বিস্মুরিত 
হয়ে উঠছিল। লোকব্যবহারে তোষর! আনাকে অনেকে নির্কোধ বলেই জানো-- আমার সেই নির্ব দ্ধ 
বেকেচুরে নানা আকারে জেগে ওঠে, বেছেছু আমি সাহস করে কাজ করি কর্ণ বগি প্রত না ছতৃম 
তাহলে ভাবের জগতে মামার বুদ্ধিদ্রংশতার পরিচন্থ কেউ পেত না। কিন্তু তুও বাবছারিফ বিবেচনা 
লৱে কেবলমাত্র ডাবের ছোরে নানাবিধ ভাঙ্গ।চোরা কৃলক্রটির উপর দিয়েও কিছু স্ব করতে 
পেরেছি। বেবলম(আ কর্ণকুপল বুদ্ধি দিয়ে কেউ হী করতে পারেনা, বাবস্থা করতে পারে। কিন্ত 
্বশ্বীর বাইরেকার যে বাবস্থা তার খুব বেশি দাম নন, বড়ো ছ:খের মধো দিয়েও এ গর্ব আমি করতে 
পারি । একটা ধার! বয়েচে, সে ধার! দুর্গন নিধন উপরের শিখর থেকেই অবতীর্ব-- সেই ধায়াকে 
স্রোতোীন বালুকাধূপে আবদ্ধ করতেও পাঠরে_- সেঃ বালিকে দন্তে দেখেছি কিন্তু তন ্ববাক্ত যদি 
কোনো! এক সবর বাক হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়। 

প্রথন দিনের ভোক খেকে কনা কোরোনা স্বিতীর দিনে মানাদের আহার্ধে৷ কিছু কুপণতা! ঘটেছিল। 
বাকে ইংরেছিভাবায় বলে, লাৰু, বলে, ডিনার, বলে টি, তারি রেলগাড়ির বিগ্রহ ধখাসনর়ে ক্ষণে ক্ষণে 
আমার কামরার আবিকৃতি হত্েচে। তাতে গ্রহত্ের চেয়ে বর্চ্নই বেশি ঘটল । আগননীর চেন্রে বিলঙ্জল। 
সে জন্তে দুখে কোবে।না-_ সনম্ই বদি অঙ্গীকার করতুন্ তাছলেই নেক বেশি নহশোচনার কারণ ঘটত । 

এবারে একটা সুখের বিষ ছিল, পখে পথে সম্থানব্ধশ হয়নি-_ কৌতূহলী ছুই একজন বাক্তি আমাদের 
রিঞ্জার্চ করা গাড়ির বিজ্ঞন্তিপত্রে রবীন্রন/খ ঠাকুরের নান দেখে গেছে এবং আর ছুই একছনকে ডেকে এনে 
কানাকানি করেচে এই পধ্যষ্ক। না ছিল যালাদ/ন, না ছিল আনধ্বনি। 
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অবশেষে বঙ্গাই স্টেশনে প্রাত:কালে গাড়ি এসে খানল। ইতিনপো নানার চিভাবক আনে 
সুসজ্জিত করবার অগিপ্রান্ধে সন্ধান করতে গিশে আবিষ্কার কলে চাবি নেই | তরু রখীষাদার লতর্কতার 
পরে তার বিশ্বাল কিছুতেই টল্তে চান্স না। অবশেষে সন্দেহ রইল না যে চাবি নেই। আমাত 
প্রলাধনের পেটিকান্ব লৌহা গ্ক্রনে একট! সাধুবেশ ছিল । সেইটে পরে নিলুষ। 

স্টেশনে চারিদিকে দৃক্পাত করে দেবা গেল নতি উপস্থিত । অঙ্গালালের সেই সকলেই আমেদাবন 
থেকে আসবার কথা। তার অহথচরবর্গ আবাদের ভার গ্রহণ করলে! বাইরে মোটনুধানে ছঠবার নৃচূর্ঠেই 
অস্বালাল এলে জাবাকে অধিকার কপ্রে তাঞ্বহল ছোটেলে নিতে গেলেন সেখানে গিপ্রেঃ চাবি তৈরির 
বাবস্থা করা গেল। ইতিনধো কুটিটোল্টি ও কফি খেছ্ছে জানলার কাছে একটি হারান কেনা নিবি 
হয়ে বললুম। অন্রে ক্ষীণকুথেলিকাএ আাভাপে অনতিষ্পঃ আকাশের নীচে নীল লনুত্র দেখা ঘাচ্চে_ 
নুধাদেব তখনো ওঠেননি।-_- আমাদের এই বায়ার এক অংশের সংবাদ তখন কলকাতার বিকে। আমরা 
তার প্রতীক্ষা ব্াছি। অহুনান করলেম অঙ্থালালের আপিলে কিন্বা মাবেরিকান একসপ্রেলের দ্রিন্মা্ 
লংবাদ জমা হয়ে আছে। 

আমাদের তরফ থেকে আমরা লাগপুরে পাচনাতটা টেলিগ্রাম কলকাতার পাঠিয়েছি। লেখানে 
কলকাতা থেকে টেলিগ্রাৰ পাবার প্রত্যাশা ছিল পাওয়া গেল না। কলকাতা ছাড়ার ছুদিন পরেও 
কোনে! সংবাদ লা পেশ্ে ননে বনে ঘতই নানাপ্রকার বিচার করছিলুন ততই অপূর্ব মামাকে বারবার 
সান্বন! দিতে বলছিল, আপনি “ব্বারি" করবেন না। আমার মলে পড়ল একদা পদ্না্ব ঘোরতর ঝড়ের 
দিনে আমাদের মাঝি মাদারি নিফায়ী বারবার ঠেকে বল্ছিল, ভগ্ন নেই ভাই, ভগ্ন নেই, আলার নাম কর। 
আমার বিশ্বাস তাতে শ্রোতাদের ভ্গ শান্ত হয়নি। 

বাই হোকু ক্রমে ক্রষে জানা গেল। সুধাকাস্বর ঘারার বিশ্ব ঘটেচে। বিস্রের কারণ গত্স্ধে আলাদের 
নানালোকের বৃদ্ধিতে নানারকম বিচার চল্তে লাগল। তারি মাঝে বাবে অপূর্কার অভন্রব(ণী ধ্বনিত 
ছতে থাক্‌ল আপনি কিছু ভাববেন না। 

স্টেশনেই ক্ষিতীশ সেনের সন্ধে দেখা । তীর বাড়িতে আনকে নিগ্গে গিত বাই প্রবাসী বাঞাপীদের 
সঙ্গে আমার লাক্ষাৎ ঘটাবার প্রস্তাব করলেন অপূর্বব বথারীতি বল্লে, দেখুন ডাক্রাত্র বিশেষ কনে 
বলেছে ইত্যাদি। আনিও ভালো ছেলের মতো তার প্রতিধ্বনি কয়লূম। দিনের প্রহরে প্রহরে 
দৰ্শনপ্রার্থীর আনাগোনা চলতে থাকল ।- - 

পরদিন প্রাতে চাবি ও পত্র হাতে গোপাল ঝোড়োকাকের বেশে এসে উপস্থিত । তখন খবরগুলো 
আরো স্পই হরে ছুটে উঠল-_ অল একটু আধটু কুদ্বাসা রে গেল। বাক্‌ । 

ক্রান্তিসমুত্রের সাত বাও দলে তখন ডুবে আছি। আগের রাত্রে কন্ধেকটি অতান্থ নিপ্রচ লোকের 
সঙ্গে ডিনার খেরে হেছ্দনপ্রাশ অবদাদে আচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। শুতে যাবার সমত্ন চৌকি থেকে বিছানায় 
যেতে মলে হচ্ছিল বেন পর্বত লক্ষন করতে হাচ্চি। একে একে সকলেই শুতে গেল_- আমিও বহকষ্টে 
শধ্যা ট্রয় করে স্বাতি যাপন করলুম। সকালে সহযাত্রীর! বাজার ফরতে বেরলেন। ফিরে এসে 
পূর্ব গর্ববোৎসাছে উংচৃদ্গ হয়ে জানালেন বে তিনি আমার ছন্তে আশ্চথ্য লম্মাদাযে একটি কৃশন্‌ কিনেছেন । 
একাত্তর টাকা তার মূল দাম_ নিতাস্বই কেবল নিজের বৃদ্ধিকৌশলে সেটাকে নাহিস্বে লীইত্রিশ করেচেল। 


৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌব ১৩৭২ 


আমি শাস্তিরক্ষার অভিপ্রাহে তীর বৃদ্ধিকৌশলের সহস্তে কোনো মত প্রকাশ করলেষ না। এন লমঙ্গে 
হুন মৃতিষান এৰেরিকান একস্প্রেস এলে হাপাতে ছাপাতে বদ্লে, ব্যাড নিবদ্‌ ৷ ভাবলুৰ হৃখাকাস্তর 
প্রন এবার সেখান থেকে ছুটি পেরে আমার লঙ্গে লেগেচে। এবার কলকাতাত ফেরবার কুপে সন্ধান 
করতে হুবে। প্রকাশ পেলে হে, আবার ক্যাবিন ডে লুক্দ্‌ পরহপ্তত। ফিন্তু আমাদের দূত ঘথাসাধা 
চেষ্টার দৃখানা! ক্যাবিনেহ নানাবিধ সুপাস্বর ঘটশ্রে বালবোগা একটা বাবস্থা ঘটিয়েছে। এ সম্বন্ধে মধিক 
হা হতাশ করা বৃদ্ধা ছেলে তৃীন্ভাব ধারণ ঝরে রংলুৰ- বন্ণূষ, সকলি অমৃষ্টের লীল।। 

আমার সহকারী অভিভাবক ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড করে বলেছিলেন। ওার ভিভাবকতববর্যান।র 
গৌরবে সর দিকে তিনি আমার মত ননিক্বে তার মনের নত একখানা কাপড় বের ফরে রেখে লমপ্ত বান্ম 
প্রনৃতি জাহান্ছে চালান করে দিলেন। ঘন অগ্ভব করলেন সেই কাপড়খানা আমাদের অহমোদিত 
নষ্- তখন পুনরার ঠা বন্ধু মরিসকে গঞ্জে নিয়ে যাকে না জানি নানা ছুঃলাধা চেষ্টাই বখোচিত বেশ 
উদ্ধার করে নিশ্নে মাখা তুলে দাড়ালেন | বিস্মিত ছলেব। 

ক্রমে সৰ্য আসর হল।- - 

ক্রান্তিভার ও দেহডার একলক্ছে বন করে শুভ পত্বলা মার্চ তারিখে শুক্রবাসরে অপরাহ্ণ চায়টের সময় 
ছাহানে ওঠা সেল। দেখা গেল আবার ফ্যাবিন ভালোই-_ বোধ ছয় পূর্বাবন্যোবস্তর চেত্ধে ভালো। 
ঘন রাও দেখা ছিলে প্রকাশ পেলে এ মামার পূর্ববন্ধু । নোরিত্া জাহাজে এ হৃইবাত্রান আমার সেব। 
করেছিল। নীলমশিয বদলে স্বেতণিকে পেলুদ। 

তারপরে ছিনমশি অস্তাচলচূড়াবলস্বী । অকস্মাৎ পূর্ব চমকে উঠে খবয় পেলে ডিনারের সমগ্র সমাগত ॥ 
দুইবস্থু তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে প্রবেশ কল্গলে। ডিনারের সমস্থ অতিষাছিত হতে চলল) বনে পড়ল 
অভিনস্থার কখা। এরা ক্যাবিনে প্রবেশ করবার বিদ্যে শিখেচে বেরোবার বিস্ভে শেখেদি। তখন 
টাকারকে নিযে আমি নিঃসহাত্থভাবেই ভোজনশালাঙ্গ গেলুষ। তখন অর্ডেক ডিনার শেষ ছয়ে গেছে। 
এরা ছুছনে হখন এল তখন ভিনার চগ্রষার পূর্ণগ্রাসের কেবল এফ কলা বাকি। তার পরে ট্র্যাজেডি কি 
রকম মল বলবার সময় নেট । আছ সকালে জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিস্‌ প্রচার কর] হয়েছে, 
আরোহীগণ দহ! করে ডিনার টেবিলে আধঘস্টার বেশি ফেন দেরি না ফয়েন। পিদ্বানো কোম্পানির 
জাহাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা! জার কখনো ঘটেনি! 

বৌমা আমার এতবড়ো! চিঠি পড়ে নাশ্চধ্য হবে। এটা লিখলুয কেবলমাত্র প্রতিকূল অনপ্রুতির বিদ্ধ 
থে আমি চিঠি লিখতে পারি এবং লে চিঠিতে বখাতখোর সঙ্কপন না হতেও পারে। পুপুরব্থিকে) প্রমাণ 
করবার জন্তে ছাষার এক জাহান্বভরা ভালোবাসা জানিরো। মীরা প্রতৃতি সকলকেই এ চিঠি পড়তে দিতো 
এবং এই ওজনের চিঠি আর প্রত্যাশা কোরো না) ২ মার্চ ১৯২৯ 

বাবাবশান্গ 


বল্যাশীয়াহ, 

বৌমা, রখী শাস্থিনিকেতনের হে ভার নিশ্লেচে তার এক অংশ তোমারে! নেওযবা উচিত। অর্থাত 
ওখানকার ছাত্রীদের পরে দৃষ্ি রাখা তোনার কর্বোর জঙ্গ হওয়া কর্তবা। এ অধিকার তোনাত্র স্বাভাবিক 
অধিকার ব্রাহ্মবালিক! বিছ্বালস্গে কেউ না কেউ কী আছেন কিন্তু লেডি বোসের হাতে তার লত্যকার 
অধাক্ষতার ভার। তিনিই সনস্ত গ্রিনিষটকে চালনা করেন। তোমাকেও তাই করতে ছবে। 
কর্ণপ্রশালীর মধ্যে প্রস্থ চের বাধে, অপ্রিন্বতারও শি হর-_ কিন্ধু তাই হলে একটুও সঞ্চোচ কর। উচিত 
হয় না। ওদের নানা অভাব, নান! ছ:ব আছে লে কোনো! ছাঙ্গগান্্ পৌছ্ছছ না বলেই বনেক বিকৃতি ঘটতে 
খাকে। তা ছাড়া ওদের জীবনঘাআর উপর তোমাদের সতর্ক দৃ্ি পড়ে না বলেই চিলেচালা! ব্যবছারে ওরা 
লঙ্জা পান্গনা। অনেকগুলি খুব ছেট ছোট নেয়ে এসেচে-_ সকল দিক থেকেই তাদের মাঠ্য করবার 
ভার আসাদের উপর | আমরা একটা দত্তের হাতে লব ছেড়ে দিযে উদাসীন থাকি এ কিন্তু আর চল্বেনা। 
যখনি এ লম্বদ্ধে চিন্তার কারণ ঘটে তখনি আমর। মনে বনে স্থির করি বিদেশ থেকে কাউকে আনাতে হবে । 
তার মধ্যে খুব একটা লঙ্ছার কারণ আছে। একথা বানতেই হবে, লেডি বোদ্‌ যদিও বিদেশ থেকে 
লাহাব) নিতে হুষ্ঠিত নন, কিন্ত আলল দায়িত্ব তারই হাতে॥ 

এতদিনে ওদের নাচ শিক্ষার পালা বোধ হয় আবার আরম্ভ হত্রেচে। যদি নটীর পুজ। ওদের দিয়ে 
করাতে পারো তো খুব ভালো হত । রাজা ও রাণী আমি তো ছেটে ছুটে মেছে ঘষে ঠিক করে দিতে 
এলুম, কিরকম অভিনঙ্থ ছবে জানিলে | বিন্ধ বানি যদি এটাকে তৈরি করবার ব্যাপারে ছাত দিতে পারতুম 
তাহলে এটা খুব ভালো হত। কিরে গিরে বদি সুযোগ হয দেখ! যাবে । 

আনার তিন সহচরে বিলে খুব আসর দমিত্রেচে। টাকারকে নিয়ে ওদের খুব রঙ্গ চলে। লে 
ভালোনাহছষের একশেহ-- মদ্যন্দ হালে এবং মাঝে মাঝে মদার উত্তর দের । এই দলের ভিতরে স্থধাকাস্ত 
কিছুতেই খাপ খেতনা হন্বত মাকে মাঝে খে/চাখুচি হতে পার্ত-- এদের সঙ্গে ওর হর মিলত না। 

আহাদ বুব শান্ত মনুত্রের উপর দিয়ে চলেচে_ একটুও দোলা নেই । এ কখছিন গরম ছিল না আজ 
থেকে গরম বেখা দিয়েচে__ লিঙাপুরে আরো গরম হবে । হংকডে পৌছবার পূর্ব পধান্ত এইরকম চল্বে। 
কিন্তু যাত্রার শেষভাগে উত্তর যেফর হিম নিঃশ্বাস বইতে খাকবে__ সে একটু বেশি ঠা) বাহরে বেরোনো 
চল্বে না। তার পরে ভ্যাচ্ছভরে খত কনে বাবে । ছুই একজন বড়দরের আমেরিকানের সঙ্গে কখাবাধা 
চল্‌চে-__ কাজ এগোচ্ে। পুপের খবর কি? সহচরী কেউ জুটেচে? ইতি ৭ মার্ড ১৯২৯ 

বাবামশান্ 


8. & 0:34. Co. 
SS. 


ফল্যাগীহাহ, 
বৌনা, মোদি হচ্চে ছাপানের প্রথম বন্দর । কাল এসেছি। আছ দশটার সমর ছাছাঞ্স ছাড়বে__ 
পশ্ড'শৌছিবে কোবে। কাল হুবীন্্র আর অপূর্ব রেলপথে চলে গেছে । ছোকোহামাহ ক্যানাভীয় ছগাহাজে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 


গিয়ে উঠবে । আনার সঙ্গে আছে টাকার । এদের তিনজনের নধো হধীন্রই লব চেয়ে ফিট । গুছিয়ে 
গাছিয়ে পরিচ্ছণ হছে প্রন্থত হয়ে থাকে অথচ এই ওর প্রথম লমূত্রযাত্রা__ ধুব ছিসাবী হুলিয়্ার না€ষ ওর 
বাবছারও খুব চমৎকার | টাকার, অপূর্ব হুজনেই এলোমেলো, অপট্_ প্যাক করার হাত একেবারেই 
নেহ। টাকার বলছিল হৃধাকাস্থ এসব বিষয়ে তারো বাড়া ভাগোস লে আলেদি-_ তার বোঝা 
বইতেই প্রাণ বেরিয়ে যেত। আমার এবাত্তা জাপানে নানা হলনা_ জাহাজে আছি কোনো উৎপাত 
নেই-_ এবারে ভাস ঘুরে বেড়াবার উপযুক্ত সাহস হচ্ছে না॥ ভ্াস্কৃভরে জুটবে এণ্ড ঘ-- অবাবস্থার সে 
এদের কারো চেয়ে কম নছ। সথবিধে এই বে লাষার প্রন্নোছন খুবই অল্প, কারে! উপর বেশি ভার চাপাতে 
ইচ্ছে হয়না, দরকারও হন! ॥ কাল পথ্যন্থ ঈত খুব বেশি ছিল, মাজ সকালে তেমন নেই । তীরের চেহারা 
ডালে। দেখা যাচ্ছেনা, কুদ্বাশাত্ন মাচ্ছএ॥ কোবেতে পৌছিয়ে একটু টানাটানির মধ্যে পড়ব । সেখানে 
অনেক ভারতায় ধণিক আছে__ অভ্যর্থনার উপত্রব প্রস্তুত হচ্চে, সইতে হবে-_ আনার কে।ধাও নিষ্কৃতি 
নেই। আল ৮ই চৈয_ কিন্ত হায়রে, মলয় পবন কোথা? আনের বোলের একটুখানি গঞ্চ ঘি কোথাও 
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তারিখে তুল করেছি-- আজ ৯ই চৈত্র, ২৩ মার্চ । পু সোনবারে আশ্রমে বসন্ত উত্সব । আশ! করি 
এতদিনে পান-বলন্ত উৎসব শেষ ছয়ে গেছে । 


কল্যান 

বৌমা, এই চিঠিটা পড়লে বুঝতে পারবে । আমার বোধ হচ্চে লৌমা ওদের উপকার করেছিল। 
ম্ববীর ছতেও পারে কিন্তু বোধ হয় না। আমি খুব খুলি হয়েছি! 

ছু তিন দিনের মধে] খুব ঠেলে বকৃতাদি করতে হয়েচে। কি€ এখানে ফান করে দুখ আছে। 
তোষরা দাকলে বেশ ছত | এরা প্রান্ন জিন্তাসা করে তোমরা আসবে কিন|) অনেক দেখবার এবং শিখবার 
“আছে। এদের এখানে টান! হেচড়া অত্যন্ত বেশি বটে কিন্তু একট! আরাম এই বে এর| যেন মাপন লোকের 
মতোঁ_ পাশ্চাত্য দেশে বারা বন্ধু তারা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হন, কিন্ত বার! বন্ধু নব তাঘেয় সঙ্গে কেমন একট। 
কঠিন দূর, তাতে অনস্বত্তি বোধ হয়। ঘাকৃগে আছ বিকেলে পাড়ি দিতে হবে। ৯ দিন ভালতে ভালতে 
ভাঙার সৌছব। নল্তেরাতে বত আরামে ছিলু এ আছাজে তা পাব না চলে বাবে। আমার সপ্গে 
পুপের এক আরগাহ গভীর দিল আছে _- আমাদের উস্থেরই মতে শান্তিনিকেতনের নতো জানগ| ভূমণ্ডল 
নেই । বউন শুনে ছাসবে, ভাববে মাসখানেক বেতে না বেতেই আৰাকে ঘরের টানে টেনেচে। কথাটা 
মিখো নব তনু কর্তব্য সাধনে বিশ্ব ছবে না। 

২৮ মার্চ ১৯২৯ বাবামশান্ধ 

CANADIAN PACIFIC 


বৌষা! ঘোকোহাম] ছেড়ে কয়দিন বেশ একটু দোল! লাগিক্েছে। আদ রাতে সহূত্জ একটু শাক 
হবার চেষ্টা করচে। শত হীতিমত। মোটা বোটা কাপড় পরে বেড়াচ্চি। শরীর বতটা, কাপড়- 


চিঠিপত্র চখ 
চোপড় তার চেত্ে পরিষাশে অনেক বেশি । এঁটে ভালো লাগে না--ষলে হৃত্ন বেন দেহটাকে বোটা 
পাচিলওয়াল! জেলখানার পূরেচে । টাকার সাহেব একেবারে শব্যাগত। স্থুধীন্্র অনেকটা অটল 
াছে। অপূর্ব খাওহা কাষাই যাচ্চে না। গোকোহানা থেকে ভ্যাঙ্কৃভর পরাস্ত লমূত্রপথ প্রকাণ্ড লক্মা 
= দেন যরুণপুরীর চিংপূর রোড আজ ৩১শে যার্ড। ফাল পরলা এপ্রেল । সনূত্র যদি তার নিজের 
বহরমাক্ষিক ঠাট্টা ফরে তাহলে অতল পরিহাসের বধে তলিয়ে যেতে ছবে। তোনস্বা কোখান্ধ কি 
ভাবে আছ ভালে! রকষ সান্দাত করতে পারচিনে, তার কারণ জল ছাওস্বা একেবারেই তফাৎ-_- জল 
হোলো কালাপানি, বাতান ছোলে! কালিকে দেওয়া, আর ভাঙার কোনো চিযু কোথাও নেই। দূ্ঘা 
যেন অভিমন্থার মতো করন আগে বেতের বদের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিছুতে আর বেরতে পারচে 
না। আকাশটা যেন শৃন্ত পেয়ালা, দেবতা কবে হুর্ঘাকিরদ্ের সোনার যদ তাতে ঢালবেন তাই অপেক্ষা 
করে আছি। শান্তিনিকেতনের মানুহ প্রশান্তমহালাগরের নাম শুনে তুলেছিল কিন্ত তার বাবছারটাতে 
তোলপাড় করে দিয়েচে 1 

[৩১ মার্চ ১৯২৯] 

বাবামশাত্ন 
ঙ 

বৌমা, জলচর এবার ভাঙার দিকে তাকিত্বেচে, ভাবছে কি আনি কি গতি হহ্ব। লেখানে শিকারীর 
আড্ডা, সেই জন্যেই এত উৎধঠা। বরুণদেব এতদিন করণ ছিলেন, আশা করি যক্ষপুরীর মালেকদের 
সঙ্গে সখ্য ছবে। লক্ষ্যের প্রতি লক্ষা করচি-_ পরিণামে আর কিছু না হত হরিনাম সম্বল । মনটাকে 
নিরাসক নির্লোভ করেই রেখেচি। 

ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে দশটার দিকে কাটা এনিয়ে এলেগে। কাল লাতটার সন সকালে ডাছাজ 
ঘাটে শৌছবে-__ আটটার সম তীরে উত্তীর্ণ হবো । ইতিৰধো ভাক্ার আছে, নানা প্রকার ঘোষণাপত্রে 
স্বাক্ষর আছে। ভ্রানাতে হবে এক হী ও এক ঈশ্বরে আমার মতি_- বলতে হবে এই মহাদেশে বাস 
করা, চাষ বরা বা ধর্ম নাশ করার আমার বিশেষ সখ নেই। তাছাড়া বলস্ত রোগের টীক! লঙন্ধে 
অভিজ্ঞান পত্র তলব করবে। সে পত্র আমার নেই_কাতুরঙ্গ বইখান। আছে তার থেকে প্রমাণ করতে 
পারি বলম্ত খতুর টাকা আমার কপালে আছে--কিন্ধ ড্রেচ্র তার অথ বুজতে পারবে না। আশ 
করি আমি ছাড় পাব, কারপ গরছ্গ আমার চেগ্নে ওদেরই বেশি । এবার শুনে পড়ি_কাল ভোগে 
উঠতে হুবে। রোক্গই ভোরে উঠি কিন্ধ তাড়াধড়া ছিল না- আলো ছালিতরে কলপালেবু ও কলা 
খেতুম-_ তার পরে আসত চা। তার পরে অপুর্ধ॥ তার পরে ইত্যাদি 

[৭ এপ্ৰিল ১৯২১] 
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বৌমা, বাড়িমুখেই চলেছিলুৰ । তোমরা আসবে শুনে বার কিছুদিনের স্রন্তে মন স্বিয করে বসেচি । 
পাটা উড়বে বলেই ভানা মেলেছিল, আবার ঘাড় হেট করে মাটিতে নেনে দাড়িত্নেচে। আ(পালের 
লোকেরা প্রস্তাব করেচে এখানে গ্রীস্মের ক্ছমাস অর্থাৎ অগন্টের শেষ পর্যন্ত তানের আতিথ্য গ্রহণ 
ফরি। সু করে রাজি হতুদ না। কিন্ত ছানি ডোমার অনেফ দিনের ইচ্ছে জাপান দেখতে, এবং 
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এখানে তোমার পক্ষে দেখবার জিনিষও অনেক বাছে তাই রেডিয়োষোগে ওদের লিমন স্বীকার করে 
নিশ্রেছি। আাপান আমার নিছ্েরও ভাল লাগে, ছাপানীদের প্রতি আনার আস্বরিক শ্রদ্ধা আছে_ তা 
হোক্‌ তৰু শরীর যন শান্মিনিকেতনের দিকেই বুকে খাকে-_ আর দেশ দেশাস্থরে বক্তৃতা করে বেড়াতে 
ইচ্ছে করে না। চারদিকের টানাটানিতে ভারি অস্থির করে তোলে। আমার দৃষ্কিল এই যে, 
আমাকে নানা ছলের লেক দাবী ক'রে, সকলের মংলব বুঝতে পাহিনে, পাক খেকে বেড়াই । এপানে 
এসেই ভারতবর্ধায়ের আবর্ডের মনে! পড়ে গেছি, সবাইকে চিনিনে, বুকিনে, কাউকে এড়াতেও পারিনে । 
ওরা আমার পরে দখল দাবী ক'রে নিজের মধো ঝগড়া বাধিস্ে বলে আছে-_ চেষ্টা করছি বাতে আজই 
টৌকিন্নোতে একটা ছোটেলে গিক্কে উনীর্ণ হতে পারি। তুমি আনবে গুনে এখানে সবাই খুব খুসি হন্গেছিল-_ 
এলে খুব যয আদর পেতে পারতে । অপূর্কাকে বলেছি অমির হৈমৈন্তীকে সহান্গ করে এখানে তোমার 
আসবার প্রস্তাব করতে । এশনো তো সমর আছে। শুনলুষ একটা দাহাদ আছে বেটা এখান থেকে 
যাবার মুখে জাভা হরে ধার সেট! পেলে তোমার জাভ| দেখাও হত । এবার দেশ ছেড়ে অবধি দেশের 
খবর পাইনি বলেই হু়। টাকার-এর শব্যবস্থায় বোধ হঞ্ডে এক দক! চিঠি বারা গেছে। অচুত ব্যাপাঃ 
এই, এসব দেশের খবরের কাগছে ভারতবর্ষে নাম-গন্ধও থাকে না। দৈবাং অতি সংক্ষেপে ডাল 
পাই যে কি সব গোলবাল হচ্চে । এক এক বার ভাবি ভালোই-_ মনটাকে সন্দূরণ ফাকা বেখে 
অবিচলিত চিত্তে নিক্ষের কাজ করে হাওয়াই ভালো। আয/র বর্ন উনলকরের কোঠায় তিন দিন 
এগিস্রেছে, অর্থাৎ সত্তর পৌছতে ৩৯২ দিন বাকি-- আর কি এখন রায় রাস্তাত্ন ঘুরে বেড়াবার সমস্থ 
আছে? বৈশাখ প্রায় শেষ ছয়ে এল, শান্বিনিকেতনে নিশ্চ্ন এবন ছুটি, কৃছ্ছোর অল পাকের দিকে 
নেমেছে লহ গরম-কিত্ব এখানে এখনো যথেষ্ট ঠ/৩া-স্টতের কাপড় পরে আছি। তি 
৯২ মে ১৯২৭ 


বাঝামশ।য 

ত্র উন্িবিত বাঝিগাপের লক্ষি পরি 

গোপাল--ঠাকুর স্টেটের কর্ষচারী আস্থালাল--ালাদ সাগাজাই 

নীলঘ্দি_) ধনদালী হবাকার-হবাকা্ রাঙচৌধুরী 

পুলে নঙ্গিবী মেৰী দীরা-- স্থির কনি?! বন! হীরা বেবী 

টাকাঃ--বয়েড, টাকার | শাস্টিসিকেতনের তংক্গালীন আখাশক গেচ বে।স--সগরমীশচত্রের পরী অবলা! দহ 

অপূর্ব ূর্ববসার চন চৌখয-_লৌঙোকরনাশ ঠানার 

খোষার- বাদি হুবীর-_ কে ব্রনাপের পুত্র হযরেকরনাপ ঠাকুর 

হুশীরু- কৰি অীক্রনাশ খন অনিক স্থিত চক্রলতী 

শবরেদ হুরেননাঙগ ঠাকুর হেমৰা--অমিয় চক্ষৰভীর শ্রী 


রবী নী আবিদ এচ, হিস শান্িনিকেতনৈর তৎকালীন পাঃসী ব্যাপক 


লীয! ও অপাম জব 


ক্ষিতিমোহন লেন 


সাধনার জগতে সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা হইল যোগ। ভুতজ্গগতে তবছপতে মানবদ্গগতে কত নিখ্যা 
ভেদ বিভেদই বে ইইন্াছে রচিত তাহা আর বলিহ্গা শেষ করা ধাত্র না। সীৰা অসীনের ডেৰ লাধকদের 
মতে এইকপ একটি রচিত কৃত্রিম ভেদ। মাহ্ষ ধুক্তির বিশ্লেবশী দুটিতে এই মিথ্যা, ভেনটি করিস্থাছে 
পরতিষ্িত। লাংনার প্রথম কথ। হটল এই ক্ষেত্রে যোগ সদন করা। সীমা অনীমের যোগ সাধনার বিষয়ে 
হধাযুগের ভক্ত রক্ষবের সব বাণী আাছে। তিনি প্রথবেই বলিতেছেল, "নাছষ দেখিতেছি সীনকে গ্রহণ 
করিতে গিশ্বা সীমাকে করে ত্যাগ, বে সীমার সাধনাঙ্গ রত সে অসীনকে নানে লা। যে প্রেনের ধর্বে সীমার 
হখো অদীমের স্তূপ দীপামান সেই প্রেমের মরম তো ইরা জালে না।* 
বেহ্দ গছি হম তজৈ ছুদী বেছ ন মানৈ। 
বেহদ রূপ ধন মে গ্রেম মনন য ন জানৈ॥ k RO) 
এই উত্তন্বকে যে যুক্ত করিস গ্রহণ করে, উভক্কের মধ্যে প্রেম যোগের রহ্স্ত বে জানে সে-ই তো যথাপ 
মর্গজ জ্ঞানী ও বীরসাধক । বোগসাধনাতে বীর্ধ ও সাহল বাকা চাই । মৃঢ় ও ভীরুর দলই হয 
পক্ষগ্াহী। রঙ্ষবছী বলেন, "দৃঢ় তরাঙ্গ নিরাকারকে, ভীক ভয় পাত্ন আকারকে ৷ কিন্তু দুটি মূক্ত ফরিত্ব! 
দেখ শিবশক্তির মতো লীনা অসীম উভগ্নে মিলিত। আকার বে গ্রহণ করে সে মানব-ধর্নী, নিরাফার যে 
শ্রহণ করে সে সাধু, শিবশক্তির মতো নিরাকার ও আফারকে বে ঘুক্ত করিত করে গ্রহণ গাধ তাছার মত" € 
মু ভরৈ নিরাকার কৃ" কারর সো আকার । 
উ ভৈ ছুক্ত শিব শক্তি ভূ দেখু দৃষ্টি উদ্ধার 
আকার গছৈ সো বানৰী নিরাকার সো সাধ। 
শিব শক্তি দ্য চুক গহৈ তাক মতা অগাধ। পু 
সীমা ও অপীম লইয়া আমরা করি কতরকনের ভঙ়খখর সব দলাদলি কিন্তু তাহারা পরম্পর পরস্পরকে 
ছাড়া একেবারে অসম্পূর্ণ । উভয়ের মধ্যে তাহাদের গাড় অহিচ্ছে্চ প্রেব যোগ । 
অমীম চাহে সীমাকে, “জান চাহে অঙথপাগকে, অক্ধপ ধুরল মিলন তবেই তো পূর্ণ হস ডাব ও ভকি।” 
বেহদ চাছে হন্ধ কৃ জোন অহরুক্তি। 
অন ত্রপ জুগল মিলে পূর্ণ ভাব ভক্তি॥ পৃঃ? 
আমাদের নিজেদের মহাস্বরূপের মধ্যেও কূপ অন্ূপ প্রেম যোগ বিরাহ্মমান। সেই প্রেমের বলে। 
মানবের মহাস্বতূপ সীম! ও অলীম! এই উচত্বের অতীত। 
স্চাহিঙ্গা দেখ স্বপ্র নছে সভা তোর নরনারারণ বছাস্বন্ূপ শ্বপ্র । তোর সেই মহাহুন্রপ স্ধপ অস্ূপের 
ডেছের অতীত, তাছা অবর্ণনীয় অগাধ ও অনির্বচনীর।" 
নরনারাসশ রূপ অপনা, সপন! নহী, সীচ দেখ। 
স্তুপ অরূপ ভে পারা অকছ গাছ লেখ ॥ 


ve বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 


অনীৰ তো শৃঙ্গাকার অর্থহীন, সে চাহে প্রকাশ । এই প্রকাশের পরম্পরা আবার হয় পাগলের প্রলাপ 
বদি তাহার আশ্রনথ না হর সেই এক অলীৰ। উভপ্লের মধ্যে যোগ হইল প্রেনের ও আনদ্যের। “চাহিয়া 
দেব তীহ। হইতে সকল রূপের ধারা বরিপা পড়িতেছে এক আনন্দ ধারার!" 

দেখু অপ সবৈ ধরৈ তাসে। আনৰ ধার। পৃ 
1 এই প্রেমের আনন্যেই উভতে নিতাধুক্ত। এই ঘোগ উপলষ্জি করাই হইল মানবের সকল সাধনার আসল 
উদ্দেশ্ব। 

“পেই অরূপ চাহে কপ, লেই বোবা চাগ ভাষা, হে রজ্জব, তুইও ভাবকে দে’ প্রকাশ, এই লাধলাই 
সাধ তোর অন্তরে । বেখানে প্রকাশ-চীন শৃক্তত! লেখানে স্থরীর ভাব রূপ প্রকাশ করিপ্বা, সেখানে যোগ 
নাই বেখানে ঘুক্তি ( নিলন ) করিক্লা ভেঙ্ বিভেদ সব কর্‌ দুক্ত; তবেই পূর্ণ তোর সাধনা পূর্ণ তোর মুক্তি।” 

অরূপ সেট রূপ যাংগে গৃংগ সো মাংগে ভাখ 

রঙ্ষব ভাব, কৃ প্রগট কর, যহী সাধন অংতরি রাখ ॥ 
মূ তই বা করি রোগ নহী” তই ুক্তি ॥ 

ভেদ বিভেদ লব ছুক্ত কর পূরণ লাধন মুক্তি।  পৃ্* 

সাধনাতেও ঘটুক লেই রূপ সীমা জসীষের প্রেষবোগ নারীর অন্তরে বে প্রেম থাকে তাহাই বাহিরে 

প্রকটিত হায় সেবার পর গ্েবার নিলে সেই সেবার অর্থ কি? তাহা হয় অশুচি নয় বাতুলতা। আর 
| অদ্বরাস্বিত যে প্রেনের সেবাতে প্রকাশ নাই তাহাও নিরর্থক ৷ অস্তরের অসীন অচল প্রেমের ব/ছিরের 
॥ সচল অপমালাই হইল সেবা। “বাহিরে জপমালা চলে লেবা, চিত্তের যধো ( ধ্যানরূপে ) রছে অচল 
[ প্রেম । এই উভয়ই উভন্বকে লইরা সম! পূর্ণ। সেখানে নাই কোনই বিরোধ ।” 

জপমালা সেবা চলৈ প্রেন র ছৈ চিত যা ছি? 

উ ভৈ উ ভৈ সৌ পূৰ্ণ সদা কোই বিরোধ তই গাহি ৭৯, 

কৃপের মধ্যে যে ঘটীচক্র চলে তাহাতে দেখি ঘটী সব কূপের গভীর তলে পূর্ণ ছইস্থা উপরে উঠে, সেখানে 
রিক হইয়া! পূর্ণ হইতে আবার নামে নীচে। ক্ূপও তেমনি অন্ূপের গভীর তল হইতে যে রস লইন্া 
ওঠে তাহা বিতরণ করিত রিক্ত হইলেই তাহাকে লাবিয়া ঘাইতে হম আবার অস্তপের গভীরতায়। অর্ূপের 
মধা হইতে আপের পর রূপের প্রকাশের ইহাই হুইল মর্মপত্য। সেই হিসাবে গ্রতিন্পের ‘আগম নিগম’ 
পরস্পযনাতে চলিতেছে অক্ষপের জপমালা | প্রতিরূপের মধো অজ্রপের অমুতরস উপলদ্ধি করিতে পায়াই 
হইল সাধনার সার্থকতা পরধ। 

“অতল কৃপ হইতে নির্মল অদ্বৃতের পরম পরিপূর্ণতা ডর্রপূর ঘটের পর সব ঘট হস প্রকাশ। রিক্ত 
হইয়া আবার সেইখানেই সেই সৰ ঘট যাক নামিয়া । ইছাতেই হয় কূপের মাগন ও রূপের লাশ।” 

অতল কৃপ বৈ ভর ভর্যা সব ঘট ছো| তৈ প্রকাশ। 
রীতা! সব উতরৈ তহি' ন্কপ আগম স্ধপ নাস॥ পৃ 

অনীনের দুস্রাপা হরতিঙ্গম্য গভীরতাঙ্গ যে অস্বতরস নিহিত, লীনা তাহা! লকলের আম্বতের মধ্যে জনিয়া 
লবাকার তৃষ্ণা দূর করিতে দের বিলাইা। পিতার উত্র্ষ বেনন ম্পূ্ণ। যাতা লকলের দুখে স্থরস 
25575554954 ওকে আমাদের কাছে সরস প্রাণপ্রদ করিয়া 


সীম। ও অলীম 


উপন্ধত ফরেন সাতৃতপ! সীন!। শিলশতির মতো লীন ও সীমার মিললে রহিয়াছে এই বিশ্বের প্রাণ 1 
লীষ! ও অদীদ তাই শিবশক্তির মতো নিত্য ধুক্র। ইছার একটিকে ছাড়ি! অন্তটিকে পাওয্রা অসম্থব ॥ | 
পাইতে হইলে ধূগল মিলনেই হুইবে পাইতে । 

“শিবকে মেলে (শাওযা। বার) শক্তির মধ্যে শক্তিকে বেলে শিবের বধ্যে । এননই তাহাদের প্রেন- 
যোগ যে যুগল হইতে কিছুতেই ছয় না বিচ্ছিন্ন।" | 


শিব কৃ নিলত শক্তি মধি শক্তি মিলত শিব নাহি’ । 
প্রেম জোগ যু নিত্য হৈ জুগল সৌ বিজ্ছুটে নাহি ৷ 
এই ঘোগকে ঘে অন্বরে করিল উপলব্ধি সে-ই তে! মূক্ত। তখন সে স্বরূপে ছুকভাবে কনে বিহাত্র। 
কোনো বিশেষ কূপের মধো তখন সে হস না বন্ধ । তখন তাহার সব (হই?) কূপে বিহারেঃ চলে তাহার 
লহ পূজা । 
যুক্ত জন রহে মুক্ত, সকল প্রতিমাতেই লে বেড়ার খেলিয্না, তখন চলে ভাহার সহজ ঘোগ পৃতা, হৃদ 
তাহার রহে ব্রন্মের সঙ্গে মিলিত ঘুক্ত।" 


ছুক্ত! অন মৃক্তা হুছৈ সকল প্রতিনা ছেলৈ 
সহজ জোগ পূজা চলৈ উর ব্রহ্ম সেবেলৈ। পৃ 

সীমা ঘেখাত্ন সফল তৃষ্ণা সকল ব্যাকুলতা জানাইতেছে অসীমকে ৷ আপন পরিপূর্ণতার ধারার সীনার 
সেই তৃষা দু করিশ্বাই অলীৰ পরিতৃপ্ত : “পিপালিত সুমি আকাশকে ছানাইতেছে জাপন জালা, নির্বল 
প্রেমায়তে ভরপূর চিত্ত প্রত আাসিত্বা বিপুল ঘারাক্স করিতেছেন স্ববরিধণ। হে রজ্জব, এমন পরদেশ্বরের 
পার দে' আপনাকে দপিযা ।" 

প্যাসা ভূষি আকাশ কৃ অপনী ছাল বতাঙ্গ। 
প্রেম স্থভর চিত্ত প্রত বিপুল মবরিবৈ আহ ॥ 
বক্ৰ আপা সৌপিছে পরষেন্ুর কে পার । খপ 

সীমা! তৃষা! জানাব অসীমের কাছে। আবার অলীনের ভষাও তো কন নছে। অসীমেশ্র বে নাই 
প্রকাশ নেই শূন্ততা সেই দারুণ বাখা দ্বানাইতে হস্ত সীমার কাছে। কারণ লীমা ছাড়া প্রকাশ নাই। 
উভয়েই উনের কাছে প্রেনে বাধা । কাছাকেও ছাড়িস্থা কাহারও চলে না। 

“ভাৰ আছে অথচ বাদী লাই তাহা এক বিষম বিপদ ! আবার বাণী যদি রহে ভাব বিনা তবে জ্ঞানী 
লোক বলিবেন লাগল! সাধনাতে গ্রকাশহীন যে সত্য তাছ! অস্তরকে বড়ো বেদনা করে বাহিত, 
আবার অন্তরের সতা-বিনা যে সাধনা. সকলেই মানে তাহা পাগলামী ।” 

ভাব্‌ হৈ পণ বানী নহী বিপতি অহৈ অতি ভারী। 
বাপী রহৈ ভাৰ বিহনা পাগল কহৈ বিচারী ॥ 
সাধনিপ্রকাশ বিন সাচ জে৷ বহ দুখ অ-তরি লালৈ। 
পরঘট সাধন সাচ বিনা খেলা সব ছন মানৈ॥ পৃ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


অনীন অপগ্রকাশকে সীনার বৈচিত্র প্রকাশ দেওয়াই হইল স্সীর দূল সাধনা | এই সাধনার ধ্বনি স্বীয় 
সৰ্বত্ৰ বাডিতেছে। 

“( অলীষ নিরাকার অরূপ পরত্রন্থ ) আপনার মধ্যে আপনিই দি থাকেন তবে তাছার আর অর্থ কি; 
তাহা শুঙ্গতা নাত্র। বীছের মৰে) বৃক্ষ আছে, বা মর বালুকার মধ্যে ত্বরণ আছে এ কথার অর্থফি? 
তাছাও শৃস্ততা ছাড়া কিছুই নন্ব। ( অসীৰ নিরাকার পরত্রদ্ধ ) হরি প্রাপকে ( স্বরীলীলাত্ন প্রকাশ না 
করি্লা ) কুন্তক ৰোগ করিত্না আপনাকে আপনাতেই বন্ধ করিত্না রাখেন তবে তাহ! এননি ( অপার ) ঘত্থা 
(মক) যে, তাছাতে হইয়া হাইতে হয় দিশাহারা ৷ সেই ( অসীম ) মৃত্যুর মধো নাই প্রাপের সঞ্চরণ লেখানে 
আছে শুধু ব্যর্থ সরুনবমি। সেই বৈরাগোর বন্ধন হইতে মুক্তির জত, প্রলয় বিযুক্তি হইতে স্থষটীর ধূক্তির 
যতো আশ্রয় পাইবার জন্ত ( প্রাণ ) করিতেছে ছটফট । প্রাণহীন বালুকানত্ন যরুন্টুমির ( অখব! রীতি, 
রেত অর্থ যকত ও রীতি দুই-ই হয়) মধ্যে উচ্ষুসিত হইস্থা উঠুক বৈচিআোর সীত । একাকার পৃক্তের মধে৷ 
হউক পূর্ণতায় গ্রকাশ। (অস্বরেহ সনাগকে ) বাহিরে প্রসারিত কর্‌ তানে, মিছাকে ফর সাচা, শৃষ্ট 
আকাশের মঘো মধো পূর্ণ কর্‌ স্বরীর প্রকাশ; অরপকে দে রূপ, নৌনকে দে ভাষ; বান দে বাণী দে, দে 
দে প্রকাশ দে।" 

আপু হেঁ আ পুধী অৰ্বকা শৃ্ঠ সো। 
বা হেঁ বৃক্ষ চু) রেতি আরণা সো & 
প্রাণ কু কুন্ত কি নীচ ছৈরান হৈ । 
পাপ না সঞ্চরে বাধ বীন্ান হৈ ॥ 
বৈরাগ্য বন্ধলে তলকৈ যুক্তি ক । 
প্রলয় বিজুক্ি সে সবি কী ছুক্তি কৃ ॥ 
রেত ( রীত ) উজাড় মে বৈচিত্র গীত ছে। 
এক সা শৃত্ত হেঁ পরকাস পূর্ণ ছে॥ 
বারা তান ছে ব.$ কু সাচ ফর। 
শৃ্ত আকাশ হে সরি পর কাস ভয় ॥ 
গৈৰ সব ত্ূপ ঘে মৌন কৃ ভাস ছে। 
বাণী দে বাণী দে দে থে পরকাল ছে পু 
|: প্রকাশের জন্ত অলীষের এই ব্যাকুলতার কথা বনের রচিত কুত্রিয শানে কোখ!ও দেখি না, অথচ 
বিশ্বচরাচর প্রকাশের এই ব্যানলতা দির্নাই রচিত । এই বিশাল বিয়াট বাখার কথা ফি ক্ষত কৃত্রিম 
শাস্বের যত্যে ফখনও থাকিতে পারে? সেখানে তাছার স্থান কোথাক্স, তাই রচ্ছব বলিতেছেন মানুষের 
রচিত কুটা শাহ সব ফেলিত্া দিবা ভগবানের রচিত সাচ্চা বিশ্ব শাহ দেখ । 

“ছে বক্ষৰ, বিশ্ব বহখাই বেদ, সমগ্র স্বরীই কোরাশ। কতকগুলি কাগজের সমগ্রিকে বিশ্ব বহুধা মলে 
করিষ্থা পণ্ডিত ও কাজী সত্যকে দিত্রাছেন ছছছাড়া ফরিছা। তই আললে সতা শাহ, বে জন তাহা 
সউপলন্ধি করিশ্বাছে লে-ই করিবে তাহার ব্যাখ্যান! ওরে রচ্ষব (মানব রচিত কুটা শাস্বের ) কাপছগুলি 
আবার পড়িল কি? (বিশ্বশাহ চাহিয়া দেখ ) নিতাই তাছা জান। 


সীম। ও অসীম 


সাধকের মন্তরই হুইল কাগজ, তাহার মধো প্রাণ অক্ষরে লেখা সব লিপি; এই পুস্তক কচিতই 
বেধ পড়ে, দরবলংগীত পার লা শুনিতে । প্রাণ কোটি ব্রহ্ধাণ্ডে ( অর্থাৎ অগণিত নানব প্রাণ দিয়া বে 
ইতিছাসগত মহান।নবীন্প জগং হইঙ্গছে রচিত ) কলকিতেছে অনন্ত বেদ, বাছিরের লব আলোক নিবাইযা 
দিলে মন ( ভেদী ) পাতন ভার অরম (ভেদ )। 

ছে হিন্দু দূললমান, সেই প্রাণ পুস্তক দেখ পড়িত্বা; সর্বত্র দেখিবে একই বিদ্যা, যে তাহা পড়িগাছে সেই 
তে স্থপণ্ডিত পাণ। মৃত কাগজের মধ্যে মৃত অক্ষর, তাহার পাঠক নিলে অনেক ঘটে ঘটে ঘে প্রাপমন্গ 
বেদ, হে রজ্জব, তাহা পাঠ করিয়া দেখ । 

বজ্ছব বস্তুধা বেদ সব কুল আলম কুরান। 

পংডিত কাছী বৈথড়ৈ দফতর ছুনিষ্বা জান ॥ 

সৃষ্টি শান্তর হৈ সহী বেত্তা করৈ বধান। 

হজ্ছব কাগদ কা! পড়ৈ নিতহী তাজা স্তান ॥ 
সাধন হারকৌ অংতর কাগদ প্রাণ অক্ষর দীহি। 
সহ পুন্তক কোউ বিল বাচে মৰ্ম শব্বন হু নাচি 4 
প্রাণ কোটি বদ্ধাণ্ড মেঁ ঝলকে অনংত বেছ। 
বাহয়া জোত বুঝ্তা্ব কে ডেদী পাবৈ ভেদ ॥ 

প্রাণ পুস্তক দেখহ হিং মুললমান । 

সব থে বিভ্ভা একছী পড়ে সব পণ্ডিত প্রাণ ॥ 

কাগদ দুংবা অক্ষর পাঠক মিলে অনেক ॥ 

বেদ ঘট ঘট প্রাণযয় রজ্ছব বাচিকে দেখ পৃঃ 

তবে ফি বাণী সংগীত প্রস্ততি মানবের সর্ববিধ প্রয়োগের চেষ্টা সবই হিখা1? তাহাই বদি হয় তবে 
রজ্জবজী কেন বলিলেন “বাদী দে দে দে পরকাস ছে!” 

লেলব মিথ্যা হইবে কেন, তাহারা তো নিতা সত্যতার দাবী করে না। ন্থপ ধদ্দি বলে নিত্য লতা 
তবেই হয় কুটা, যদি লে বলে অন্মপের একটি প্রকাশ মাত্র আমার পূর্বে ও পরে অন্্পেক্র এইরপ আরও 
বহতর প্রকাশ আছে তবে তাছা একটুও মিথ্যা নয় । তেমনি বাণী সংগীত প্রভৃতি মানব রচল! অনাদি 
অনন্তত্বের দাবী করিলেই হয় কুটা। নইলে মানুষের শিল্প কলা ও সৌন্দর্যের সফল প্রফাশই লতা । তবে 
শে-সব নিতা লতা বা চরম (9591 ) নছে। 

“ছে যজ্ছব, অনস্থ হইল উপলম্ধির মৃত্তিকা (উপাদান ), আর বহু বহ আছেন কবি কুস্তকার। তাঁছারা 
বর বহু সংগীত পাত্র নিয়াছেল গড়িয়া, আরও আপার করিবেন ভবিক্টতে রচলা। অসংখ্য কাব্য, বহু বছ 
বাণী,--- গীত সকল প্রকাশেই মল ছয় মুদ্ধ। কিন্তু রজ্জব, এ কথা কে বলিতে পারে বে আমার বাণী 
বৰহ্ষেরই সমতুল ( অপার অনন্ত নিত্য সত্যা ) 1" 

রজ্জব যা মৃত্তিকা অনংত হৈ বহু তৈ কবি কুস্তার। 
শব্দ পাত্র বহ খড়ি গে থড়কো ওঁর অপার ॥ 


৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 


অসংখ্য কাবা বাণী বহুত নিগম গীত কছে সন ভোল। 
বজ্ছব কো! কে গা বদ্ধ সরীদ! বোল ॥ পুন 

নিতা সতাই দি মানব লা রচিতে পারে তবে বৃখ! কেন করে সে অনিত্য আংশিক লব কলা-প্রকাশ ? 
আই প্রকাশ না করি! ভাঙার উপার নাই । স্থরিকর্ভার রচিত লৌক্ষর্ধে যে মন মৃদ্ধ চটয়াছে সেই খপ 
শো দিতে ছছ নিজে রচন] করিত্না। অবস্ত রচনার প্রকাশের আর দন্ত নাই । কিন্তু কোনে। না কোনো 
প্রকারে বদি সে কিছুই ন! করে স্থা্টি তবে সে এই হন্দর বিশ্বে ছন্সেই নাই। তার কাছে এই বিশ হৃরীই 
মিথ্যা, সেও বিশ্বের কাছে নিখ্যা। 

বিধাতার রচিত বিশ্বের স্ষপ ও আকারই কি প্রতোকে নিতা সতা। প্রতোকে পূণ সত্য নঙ্গ বলিঙ্থাই 
ত্রযাগত আসিতেছে ও বাইতেছে রূপের পর কূপ ও আকারের পর আকার। 

*( পরথ সৌন্দর্যের অপরূপ ) রূপ লবিদ্বাছি ( দেখিয়াছি ) এই কথা তখনই ধার ছানা ধদি কিছু করা 
যার রচনা । লা দেখে" না গুনে" এমন ফরিত্রাই বায সব ( অদৃলা ) মৃহ্ড যছিয়া। কত কত যীতিতেই 
তো! সকলে করিতে পায়ে রচনা! কেছ রচে বরষ্টে কেছ রচে রেখার, কেছ রচে বাণীতে কেহ রচে ধ্বনিতে 
(স্বর ) রীতি ভি কিন্ত বস্তু একই | ধ্যানে পূর্ণ ছয়! কোনো সাধকজন ছর্তে! আপনর জীবনের মধোই 
করিয়া তোলে রচনা, কিন্তু কোনো রীতিতে থে কিছুই না রচিল সে তো কিছু লবেই ( দেখেই ) নাই ।" 

কূপ লব্য| তৌ বানিয়ে জৈ কু রচি সকার। 

লখৈ নহী' সুনৈ নহী সহী মহরত জার ৪ 

ম্রীত রীত মে রচি সকে লই বরণ অর রেখ। 

কৈ রচে বাসী খুনী সে রীত ভিন বম্ত এক ॥ 

ধান তরি কোই সংতঙ্গন রচৈ জীবন মাহি । 

কোই রীত কছ না রচা সো! তো লখ্যাহী নাহি ॥ পৃ 

অসীমই যে কেবল প্রকাশ চাছিতেছেন তাহা নহে এবং তাহাকে প্রকাশ করিয়া আমরাও যে 
আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করিলাম তাহাও নহে । প্রতোকের অশ্বরে অপীমের জন্ত এক ছুনিবার পিপাসা । 
লে তৃষ্ণা এবন অপরিনিত যে পরিমিত কিছুর দ্বারাই তাহা শান্ত হইবার নহে। রজব বলিতেছেন, 
শ্ঘলীমের জন্য যে আমাদের তৃজা তাছার যে পরিমাণ ( অথবা প্রযাগ ) তাছা কি কেছ জালে? সুখে 
ব্দারামে ঘখন আবাদের ঘর পরিপূর্ণ তখনও ব্যাকুল প্রাণ (না-ভানি-কিসের জক্ণ ) করে ছটফট!” 

জানত হৈ অপারকী তৃষা হৈ কৌন পরবাণ। 
সুখে চৈন সব ভরপুর ঘর তড়ঙ্কত ব্যাকুল প্রাশ॥ পৃ 

কেন এত ব্যাকুলতা ? ভার ব্যাকুল ডাক যে ধায় শোনা । অনীম তিনি তনু তার তো রণ রঙ্গ নাই । 
তাই একটু সীৰা ছাড়া তার খেলা তো জবিবে না! “হোলী খেলার জন সন্ধ্যার আকাশে তপন চাছিল 
একটু মেঘ। একটু বাদল পাইলেই চলিবে গার প্রেষ বঙ্গের বিচিত্র ছেলাঁ_ প্রেম পাইবে ব্বপে প্রকাশ ৷" 

হোলী খেল কৃ রবি লাকা 
দাংগে বাদল নভ বাকা ॥ 


সীমা ও অসীম 


গগন অংগনি ব্বেল হোই । 
কপ লহৈ প্রেম সোঈ॥ পু 

প্রাণ আমার ঘরের মধো বলিয়াই অশীন আকাশ হইতে শুনিতেছে তার প্রিধতনের ডাক। এই ভাক 
শুনিশ্না ব্যাকুল হইস্থাঠ দৃক্কলের আবরণ বিদীর্ণ করিদ্বা পৃশ্প আসে বাছিরে চলিয়া । ব্রজ্ছব তাই বলিতেন, 
“অন্থরের দধে। মাছে যে প্রিয্নতমা, শোনো তুমি তোনান শ্রিন্ততৰ মলীনের ভাক 1” 

অনহদ পিয়া পুকার হু 
প্যারী, অংতর মাহী ॥ প্র" 

এই ব্যাকুলতা স্থলভ নিকটস্থিত পরিমিত কিছুর দ্বারা শান্ত হইবার নছে। তাই তো কমলের “স্বর 
নাহি পুর্ণ হন্ঘ জলের হার! সদা নিকটে ঘাহার স্থান। দূর গগনের বং শুনি নিশিদিন ব্যাকুল 
তাহার প্রাণ।” 

অংতর ভরে নঙ্ী' নীর সৌ সদা নিকট জস্থান। 
দূর গগনকী। বং সুনি নিস দিন ব্যাবুল প্রাণ! পৃ** 

আলীম গগনের এই বংশীধ্বনি শুনিস্থাই কমল তাহার পক্ষের কি জলের কি মুকুল জআবরণের সর্ববিধ 
বাধা অভিক্রন করিয়া আকাশের কাছে আপনার ভুদনর ধরে মুক্ত করিষ্বা॥ 

“অসীম গগন ব্যাসিয়া ভিক্ষা মাগে বীজের দ্বারে, বলে, হে প্রাণ সব বাধা ভাঙ্গিয়া হও বাছির। 
অনলি লব বন্ধন মু করিয়া! অনুর হৃত্র বাহির আর দলে দলে বাহির ছইর্া আসে পত্র মুকুল ও ফলের 
আনন্দ নহোংসব । 

“সাগর ভিক্ষা নাগে নদীর বারি, তাই নিশিদিন চলে লে কূল ছাড়ি। সৰবস্ব তাহার নিরন্তর করে 
লে উৎসর্গ, তবে তো চলে নিভাধারা ॥ 

“( ভিখারী ) বলন্ত পবন আলিয়া বেই দেহ দেখা, অবনি মুকুলের অন্তর হইতে বাছির হটগ্না আলে দূল। (- 
প্রতি ছুলের কাছে বলন্ত পবন যখন বাগে সর্বস্ব অর্থ! তাহার! তখন ধরে সন্মুখে" 

গগন মাং গৈ বীছ দ্বারা । 
নিক সৌ প্রাণ ডোড়ি বারা ৷ 
নিক সৈ গাত মুক্তা বংৰ। 
পা মোল অনু ফল আনন্দ ॥ 
লাগর মাংগৈ নদী বারি। 
নিসাছিন চলৈ কুল হাড়ি ॥ 
সরবস নিজ দেত বার। 
চলৈ তবতো নিত ধার ॥ 
বসস্ত পবন জ’ ক্োহ। 
মোল অন্তরি দুল হো । 
ছুল ছল জদ ৰা ভগে। 
সরবল ভেট হৈ আগে ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 


অসীনের জন্য এই যে তৃষ্ণা ব্যাকুলতা ছুঃদহ তার বেদনা ॥ তৰু এই বেদনা যে জীবনে পাইল না, বার 
তাহার জীবন । এমন তৃষ্কাহীন ব্যথাহীন বন্ধ্যা জীবন কেহই দেন না করে প্রার্থনা । 

“অসীম অপারের জন্ত কৃষ্ণা বদি জনমে অন্বরের মধ্যে তবে তো জীবন ধনু, নঙ্কিলে, হে রজ্জব, লে জীবন 
বন্ধা। (মাতৃত্বের মধ্যে ) বাঘা, দু:খ বিপছষের নাই অন্ত, ছু:লহ অপরিসীম তাহাতে বিদ্ধ ও বেঘনা ; তৰু 
এই সব হঃখ বিনা যে বন্যার জীবন সকল নারীই তাহা বনে করে অধব্ক ।” 

তৃঘা অপরংপারকী ছন্নৈ অংতর মাব। 

তৌ তো জীবন ধন্ত হৈ নাতর ভীবন বাক ॥ 

বহু বিধা ছুকৃথ বিপদ ধর্ণা দরদ বি-হন বহু ভারী । 
তৌ ভী বিন *ব ভুকৃবকৈ অস্ত মানৈ লারী॥ পৃ* 

বেদনার ভগ্বে ভীরু প্রাণ এক এক সময় মলে করে, "কাছ কি অসীমের প্রেমের এত দুধে আলাম? 
অসীম ছাড়াও তো আমাদের প্ররোছন মত সাংসারিক জীবন দিবা চলিত ঘান্ন। তবে কেন এড দুলছে হুব 
ভোগ 7 এই কথা মনে করিয়া অসীমকে বে বিদায় দেশ তাছার “নছতী বিনিং”। তাহার বন্ধনের আর 
অস্ত নাই। অসীম ছাড়া কে আছে আর মুক্তিঘাতা ? 

“প্রদীপ দিরাই তো চালান ধাত্ব কাজ তাই তপনকে দেওয়া গেল বিদাত । ওমা, মানম সরোধরে, 
চাহিয়া দেখি কমল গির্নাছে শুকাইস্থা। ঘরের যধোই তে! আছে বেশ ঠাই । সুগম আনন্দ ও আরান 
লেখানে বিরাজিত; তাই গগন যোগ যেই করিলাম বন্ধ, অমনি দেখি গোর ( কবর ) হইয়া উঠিল গৃহধাম | 
লক্ষ অসীম সাগর কোখাত্ আছে অগষা কোন সদরে, লে সাগর আবার ক্ষার (লবপাক্ত ) অনতিগমা ও 
অপার ; এই ভাবিত্না নদী বেই বিল বাওড়ে আপনাকে দিল বিলাইর! তখনি সে হারাইল নিজ সার তব । 
অনন্ত বন্ধের সঙ্গে যে যোগ তাছাতে অপীম রস থাকিলেও তাহাতে না আছে কোনো বিশেষ রূস না 
ফুল না আছে সীমা, তাই দেবালয়ে নলছিদে পূডার রোজার গেল চলিঙ্গা এই অমূলা আন" 

কাজ সরৈ তো দীপ সৌ তপন দিত্বা বিগাঈ। 
মানস সরোবর দেখিয়া কহল গত্বা কুম্‌ ছিলা ॥ 
ঘরছী মাই ঠার হৈ হুগৰ আলংদ আরাম । 
গগন ভোগ সব বংধ কিয়া গোর ভয় ঘর ধাম ॥ 
সাগর আগর দূর হৈ বার অগম অপার । 

তাল বিল সন বিলি নদী খোয়া নিজ ততসার ॥ 
ব্ৰহ্ম রোগ জনংত রল বার পার তৈই নাছি। 
দেব্ল যলীত পূজা রোজ! জনন অমোলিফ জাহি'॥ 

এইজস্রই আমাদের টছা পরম সৌভাগা বে ভাল করিদ্বা না ছানিলেও হৃদয়ে হৃদয়ে অপরিসিত এই 
ব্যাকুলতা, ধদি না অতিরিক্ত বৈবস্থিকতা ও কুজিমতাহ ভারে তাহাকে একেবারে পিষিয়া না নিঃশেষ করিয়া 
ফেলিয়া খাকি। এত দূর তাহার ব্যাকুলত! বে জলীনের অন্রস্থিত যে প্রেম যে ব্যাকুল হিললেচ্ছা! তাহার 
খবর ধদি সে নাও পায় তরু সীনার অস্থরের মধ্যে ডাগির! ওঠে অসীনের নধ্যে কাপ দিযা পড়ার জন ছুনিবার 
ফলাফল বিচারবিহীন আকাক্ষ।। ইহার জগ যদি মৃত্যুও ঘটে তবে তাছাতেও সে ভীত নয়। এই মৃত্যুর 


সীমা ও অসীম = 


দ্বারা তাছার ফোনো সার্থকতা আছে কিনা তাহা সে বিচার করিগ্গা দেখিতেও নারাছ। মৃত্যুর মোই 
উৎসর্গ কয়িত্না সে ঘাস পরিপূর্ণ প্রেমের পৃদ্ধান্রলি। 

“দেখ, প্রদীপের তো কোন হৃদয়ই নাই তবু তাহাতে পতঙ্গ পড়ে বাপ দিয়া, আপন হইতেই লে তম্থদন 
দেয় ছোবাজলি, (দাছের ভঙ্গে ) তাহার অঙ্ক একটুও করে লা সঙ্কচিত। ঘেখ, কমলকোধ পনিই যাত 
খুলিয়া, হতো! প্রিত্ন লে মধুকরের পায়৷ না সে দেশ্বা। ভ্রমর বিন! চিত্তে তার নিশ্রতিশক্জ বেদনা, তবু 
আপনাকে বন্ধ করিয়া তো দাহন না রাখা! ক্রক্ষভ্রঘরের সঙ্গে এমন করিল্নাই করো! প্রেমকমলের যোগ; । 
নদী যেমন সিদ্ধুতে সদা এক ধারাঘ নিরন্তর করে প্রেমে আব্ম বিসর্জন, তেমনি সা প্রেমে নিরন্তর কর 
তাহাতে আব উৎসর্গ । দেহ প্রাণ বিচ্ছি্ হইলেও সেই প্রেনের হয়না নাশ; বৃক্ষ হটতে লতা বিচ্ছিগ্ 
হুইস্থা মৃত্যুর কবলে ঘন চলিরাছে তখনও সে তার মুকুল বিকশিত করি! জাতি ফুল করটির নিলা বাত 
পৃজাঞ্জলি।” 

দেখু দীপককে দিল নহী তৌ পড়ে পতংগা। 
তন মন হো মৈ আপ খৈ মোড়ৈ নহী অংগা ॥ 
দেখু কমল কোষ আপৈ খুলৈ পিয়া মধুকর নাছি। 
বর বিনা চিতে বহু বিখা ( বাপ ) বন্দ 

পান জাছি' ॥ 
অর্থ ভ্বর প্রেম কমল জোগ 

এঁলী বিখি কী ছৈ। 
নদী লিং মে প্রেম জা সমা ইক ধার ধীছৈ। 
পাত প্রাণ প্যারা ভঙ্নে সো প্রেষ ননালৈ। 
বেলি কলী জয জাগ কী টুটো প্রকাসৈহ প্র 

দেখ দেখ সেই শরির যে আমার ভিখারী হইয়া হছে হৃদত্রে আসিস্বাছেন ভিক্ষা করিতে : *পব ছন-চিত 
অঙ্গনে আজ ভিক্ষা মাগে সেই আমার কষকীয় ঘা কিছু দিবার আজ দে লিঃশেষে, পূর্ণ হউক উৎ্লব। আছ 
মিথ্যা বলিল না। কিছুই লুকাইস্্/ রাখিল না, তাকে নিরাশ করিস না। প্রশ্ন যে মালার ভিধারী । ভার 
মত আর কে আছে, বিত্ত মন আছ সে করিয্নাছে আমার ব্যাকুল উ্দাস। আছ প্রেম মহামহৌ২সবের 
নূতন দিন। আজ ঘদি আপনাকে ন! পারিল উৎসর্গ করিতে তবে আজ সবই ব্যর্থ জনম তবে আছ 
পরাভষ ৷ তবে আজ বার্থ সব যন্ত্র সব জপ সব সাধনা।” 

লবজন চিত্ত অংগনে আজি মাংগে ককীর মোহ ॥ তো কুছ আপন আপি দে পূরণ উৎলব হোগ্র ॥ 

ঝুল ন ভাখু কক্ছু হী রাখুং বা! কর তাক নিরাস। 
পিন্না ক্ষকীর মম, নাছি কচ্ছু তা সম চিত যন 
বিকল উদাস ॥ 
প্রেষ ছিল নব নহা মহ্বোংসব জৈ আজ সৌ পুন আপা। 
বার্থ আজ সব, জীবন পরাভৰ বার্থ সব নত 
অরুজাপার পূণ 


৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ 


কিন্ত সৰ্বস্ব সেই ভিখ্বারীর চরণে-অর্থাধরা তো সহজ নয়। বড় ছুখ বড় বাথা। কিন্তু কোনো হঃখকেই 
। গ্রেম করে না প্রা । তবে প্রেমের মধ্যে একটি বাথা আছে তাহা বড়ই হলহব, সে বাধা বড়ই করুণ। 
। অনীমের নাই কালেও শীষা, কালের জন্ত তাহার তো কোনো তাড়া নাই; কিন্তু সীনার যে কাল 
পরিমিত । তাই যখন সে দেখে তাহার জীবন তাহার যৌবন বাইতেছে বার্থ ইইযা, অখচ তাহার নাই দেখা? 
তখন নিবারণ সেই বেঘনা। তিনি অনীন, হ্থযোগ বা অবলর বহিষ্া গেলে তাহার আর কি আলে ধার, 
কিছ তাছার ক্ষণস্থায়ী যৌবন বে চলিল বিদায় লইঙ্গা, এই দুখ কি রাখিবার ই আছে? কবীর, রঙ্ছব 
| প্রভৃতির মধ্যে এই বাখার গানের আর অন্য নাই। বক্ষ বলিতেছেন, “কমল মুকুল শলিল হইতে মাথা 
ভুলিয়া মেহাচ্ছ্ তপনের পাইল না দেখ! । বড় দুঃখে সে রিল, একটি মাত্র দিনের পরমাযু কে আমার, 
ছে প্রিন্নতন । আজ তুমি বেখ।বৃত, কাল হয়তো হইবে তুমি দুর, কিন্তু আমার সকল হুযোগ সকল জনম 
এই একটি মাত্র দিনেই বে হইয়া গেল ছবসান 1” 
কবল কন্ধ তপন কৌ জ্বল সৌ সীল উঠাঈ। 
পিব, অনহদ কদ মিলৃ উপর রীতি জাঈ। 
আজ বাঘর পিব্‌ তেরে! ফাল মৃতু মেরী ॥ 
এক ছিক্সফী অতধি আই মানত নহী দবেরী॥ পৃ 
তৰু ধত ব্যর্থতার ভয়ই খাকুক আর ঘত বাধাই খাকুক সেই অসীমের পরশ বিনা সীনার সকল সম্ভাবন! 
সকল লার্খকতা কিছুতেই হয না বিকশিত। তাছার সকল নর্মঘারের বন্ধন ঘুচিগ্রা বার এফমাআ সেট 
অসীনের তাকে । 
“মরণ খুলিয়া! মেনর কমলচিত, বসন্ত খুলিত্বা দের বনের এশবর্ধের তায়। নীৰ গ্রেষের পরশ ল/গিতেই 
খুলি লাল মৰ্ম যার 
জরুণ খোলৈ কমল চিত বলন্ত খোলৈ বনভরে। 
বেছদ সীত পরস লাগত ধুলা বর্ম তুআর॥ প্র** 
যে বন্ধন কিছুতে ছয় লা অপগত সে বন্ধন প্রেন দের নিশবে খুরাইস্থা। কি অপরিলীন শকি এই 
প্রেনের | কোটি ফুঠারের ঘারাও অরণ্য যে বলনত এই্বধের ছয় না বাইরে প্রকাশ সেই খবর অনাশ্নাসে 
আলে তার পরশে বাহির হইয়া 
অস্কৃত শক্তি প্রেনের । এই প্রেষের গুণেই কেবল সীদ। যে বিকাইক্জাছে অসীমের কাছে তাহা! নহে, 
ছনীমও আপনাকে বিকাই! দিয়াছেন সীমার কাছে। লীষা অসীম উভদ্বেরই তাহাতে হইম্াছে 
" সার্থকতা । এই সবই প্রেষের মহিষ । 
অনিব্চনীর রহস্য প্রেমের | "ছে রঙ্ব, সেই রহস্য ধায় না কিছুতে বোঝা । লেবককে এই প্রেম ধরিয়া 
তোলে স্বানী আর দ্বামীকে ভরপূর দিলাইছ্ছা ঘের তার সেবাছ।” 
অধিগতি গতি গ্রেমকী রজ্জব লী ন জানব) 
সেৱক কো হ্থানী করৈ স্বামী সের সবার ॥ পৃ ৯১ 
প্রেষের মধ্যে এক হইয়া বায় আর। কারার জয় তো প্রেম স্বীকার করে না তাই লে আপন হাতে 
দের অপরূপ এই প্রেমের নব জয়। “এই প্রেমের নব জর হইরা লীষা হইয়া গেল জলীম।” 


সীমা ও অসীম 


ছে বেহদ হো গলা প্রেম নব জনম হোত ৪ 
মৌলানা রুমী ( ১২৭-১২৩ খৃঃ ) তাই বলিয়্াছেল-- 

মন তু শুদম্‌ তু মন শৃদ্বী, হন তন শুদম্‌ তু জান শুদী। 

তা কল ন পুর বদৈ অজ বনে, মন দীগ্র মতু দীগ তরী । 

“আনি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি, আমি হলাম তছ, তুনি ছলে প্রাণ । যেন এর পর আয কেউ বলতে | 
না পারে বে তোমা ছাড়! আৰি ও আমি ছাড়া তুমি ৷" 

চরাচরে চলিত্বাছে এই প্রেযলীলা। ছে সীমা, তুমি লেই অসীনের চরণ কমলে তোমার প্রেমকে ফর 
ঘূক্ত। তাহায় প্রেম ও তোষার প্রেম যোগযুক্ত হইস্থা চলুক তকে হচ্ছে নিত্য প্রেমের নিতা রাসলীলা।। 
যোগ হি তুমি না দিতে পার তবে বিশ্বনঙ্গ এই প্রেমলীলার হবে ছন্দঙ্গ, তোমার দীবন হইবে বার্থ। 

“চরণ কমলে বাধ, নেছ (প্রেন ), জীবন ধন প্রিন্বতমকে লও ধ্যানে ভরিত্া, সেই চরণদুলি শরণ করিত্া 
চাখ, সেই অসৃতরল। প্রেমের সেবা যোগ চলিহ্রাছে এই জগতের, এন অপূর্ব আর কিছুই নাই ; চিত্র 
অবারিত উন্মুক্ করিল দুক্ত ভাবে দে তাহাতে যোগ, সকল ভাষণ কর যৌন । 

“পরম সত্যে ভরিতেছে চিত্ত, বার্থ মান জ্ঞান চিত প্রেম যুক্ত থাক্‌ নিতা, সেই প্রেমের আনন্দে ভরপুর 
যা হইয়া দাস হইয়া থাক লেখানে! অখিল ফল্যাণ স্বামীর সঙ্গ, প্রেদ পূরিত সকল অঙ্গ, ডাবগগন 
বরিত্না পড়িতেছে প্রেম গঙ্গারপে, নিত্য চলিয়াছে প্রেমের রাল[ ডকতে ব্রদ্মে চলিত্রাছে প্রেমের খেল! 
লকল বিশ্ব ভরি! উঠিয়াছে সেই রূপে অনপে। চলিম্নাছে মিলন। পূর্ণ মনের আশা! জীবন মূল 
ভগবানের বাধাহীন প্রত্যক্ষ যোগ, অরূপ রূপের বোগলীলা পুরিস্া৷ উঠিগ্বাছে প্রাণ, ছে রঙ্ছব, আজ লকল 
দুধ হইল দূর, আজ অক্ষ অবিনম্বর আনন্ব ৷" 


চরণ কমল বাধ নেহ 
দীবন ধন স্যরি লেছ, 
শরণি সোই চরণ খেহ, 
অদ্তত রস চাখ। 
সেবা ছোগ জত মাহী 
এসো কছ খর লাহী 
নংগ চিত্ত দুক্ত জাহী' 
মৌন কর হ ভাখ ॥ 
পরম সন্ত ভরত চিত, 
ব্যর্থ জান মান বিৱ, 
গ্রেষজুক্ত রহহ নিত, 
মগন মুদিত দাস ৷ 
অধিল কুশল সাঙ্গ সংগ, 
প্রেম পুরিত ভুবন অংগ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৩৭২ 


ভাৱ গগন গলিত গংগ 
নিত) চলত তাল ॥ 
“ ভকত ব্রহ্ম চলত খেল, 
সকল খল ক ভরত কেল, 
কপ অন্তপ চলত মেল, 
পূরণ বন আল। 
জীবন মৃর হরি হত্র, 
অন্তপ রূপ পাপ পুর, 
রজ্মব আছ ছাখ দূর, 
আনন্দ অৱিনাস ৷ 


রত 
কান্তকবি 


/ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 


রজনীকান্তের সঙ্গে রাছসাছী কলেজের সম্পর্ক ছিল। আবার সঙ্গেও এই কলেজের কিছু-কিঞ্চিং 
সম্পর্ক আছে। এই কলেছের আলোচনা-সভাত্র রজনীকান্তের স্বৃতি-সম্্ধনার আছোছন করিত্া ও নেই 
লভান্স আমাকে বক্তৃতা করিবার জপ্ত আহ্বান করিঙ্থা, বর্তমান অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ এই কলেছের 
পূর্বতন ছাত্রন্দের প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিস্বাছেন, তক্ছন্ত পূর্বতন ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে আমি 
বার বার ধন্টিব।দ করি। আজক।র এই সৌডাগো পূর্বকালের অনেক কথা স্বতিপটে উদিত হইতেছে, বেন 
বালাকালের অনাবিল লৌনদর্ আবার ফিরিস্লা আসিতেছে । 

রজনীকান্ত নাই। মৃতু পরপারে পির রজনীকাস্থব মর হইয়াছে, যে কেবল “ঘাষানের' ছিল, 
সে এখন সমগ্র বাঙ্গালার ‘সকলের’ হইহ্রাছে। ইছ! আমাদের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নঙ্থ। লমগর 
বাঙ্গালার সকলে তাহাদের 'কাম্তকবির' পরলোকগমনে কত ভাবে শোক প্রকাশ করিষ্বাছে, আদি 
কিছুই ফরি নাই। কেন ফরি নাই, তাহা বলিবার জন্তু অবসর লাভ করি নাই, আছ আপনারা মামাকে 
সেই অবসর দিয়াছেন । আমি রজনীকান্তের সত্বন্ধে কোনো! কথা বলিবার ভন্ত এখনো যোগ্য হইতে পারি 
নাই। কোনো কথা বলিতে হইলে, বাস্মীপ্রবর এডমণ্ড বার্কের পুত্রের অকালঘত্যুর পর তাহার বক্তৃতার 
ভাষা আমাকে বলিতে ছইত,__ “যাহারা থাকিবে তাহার! চলিয়া গেল; যাহারা চলিয়া যাইবে, 
তাহারাই পড়িয়া রহিত্াছে। আজ রজনীকান্ত আমার জন্তু শোক করিবে; তাহ! না হইক্া, বিধাতার 
বিধানে তাহার দন্ত আমি শোকপ্রকাশ করিতেছি! আমার পক্ষে ইহ! কিনুপ অর্মন্ধ ব্যাপার, রাজসাহীতে 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 

থে রচনা প্রতিভার বিকাশগৌরবে রজনীকান্ত গৌরব লাভ করিয়া আযাদিগকেও চিরগৌরবান্ষিত 
করিছা গিযাছেন, তাহা তাহার পিতধন ছিল। তিনি তাহার পিতার রচিত হণ্ডলিষিত খাতানিবন্ধ 
কবিতাগুলির আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইতেন ॥ ভাবে ভক্কিতে রচনালালিত্ো সে কবিতা বড় নর্মন্পর্শ | 
করিত। আমার দ্বারা সেগুলি সম্পাদিত হইন্বা পুস্তক আকারে প্রকাশিত ছয়, সেই আশার রদ্রনীকান্ত 
খাতাখানি আমার হস্তে সমর্পন করিদ্াছিলেন। তৃবিকম্পের অত্যাচারে যখন আমার পূর্বসফিত গ্ন্থরাশি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয, তখন সে খাতাখানিও অন্ত€িত হত। আর পাওয়া! ঘাইবে না বলিয়া রদ্রনীকাস্কের নিকট 
কত লক্ষিত ছিলাম । রছনীকাস্ের পরলোকগমনের অহুকাল পরে জানিত্রাছি, লে খাতা বিনষ্ট হন 
নাই, তাহা কুড়াইন্রা লইন্গা আমারই একজন শ্গেহের পাত্র রক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহা হইতে নানা 
অংশ উদ্ধৃত করিনা 'প্রবাসী'* পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ধাহারা পড়িগ্নাছেন, তাহারা 
দেখিয়াছেন।__ রজনীকান্ত কোন্‌ স্থান হইতে রচনা প্রতিভার বীদ্গুলি লাভ করিছাছিলেন) 

এই বীজগুলি অনুকূল ক্ষেত্র প্রাণ না হইলে অদূরে বিনষ্ট ছুইত ফি ফলছুল প্রসব করিত, তাহা কে 
বলিতে পারে ? কিন্তু রজনীকাস্বের শিক্ষাক্ষেত্র এব: কর্মক্ষেত্র সর্বাংশে ইহার অহ্কূল হই্থাছিল। 


> নাল ১৩৯ । “একবানি অপ্রকাশিত কাৰ্য’ : সীনগৰীখর রাঃ! ) 





বিশ্বভারতী পত্রিক' কাতিক-পৌহ ১৩৭২ 


সামাদের পঠদ্দশায় রাছসাহীর ছাত্রবন্দের মধ্যে রচলাশিক্ষার আগ্রহ ছিল। এ বিহয়ে ঘিনি সকলের 
অগ্রনী ছিলেন তাহার নাম শরচ্চন্র ; তিনি এখনও শরচ্ন্রের যতোই বঙহগীক্ সাহিত্যাকাশে স্বিত্ব জোডি; 
বিকিরণ করিতেছেন রজনীকান্ত যখন অধাক্ন-নিরত তখনও রাজসাহী কলেছে ইছার স্বতি ও আদর্শ 
বর্তমান ছিল। তাহার পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিস্বা রজনীকান্ত রচলা প্রতিভাবিকাশে বেট ইংসাংলাভ 
করিস্বাছিলেন। অনেক সংগীত আমার সমক্ষে রচিত হইরাছে, অন্তকে শুনাইবার পৃথে আমাকে শুনানো 
হইত্বাছে; নঙ্গলিশে-সভামশুপে পুন:পুন: প্রশংলিত হইয়াছে। ইহ! রাজসাহীর পক্ষে একটি উ্লেষবোপা 
কখা। তথাপি সংগীতগতলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্বতের অভাব ছিল না। 
রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, লহলতা ছিল, সহ্দস্ততা ছিল, রচনা প্রতিভা ছিল। কিন্তু আত্মপ্রফাশে 
ইতগ্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটি গেল, তাছ! তাঁহার সাহিতাঙ্ীবনের একটি ভাতব্য 
কথা। তাহার সহিত আমার সম্পর্ক মাছে বলিয়া, আমার নিছের কথাও বলিতে ছইবে। ইহাকে 
কেছ “আত্মকখা' বলিয়া গ্রহণ ফরিবেন না, আমাকে তুলির! গি্া! ইহা! বে য়জনীকান্বের জীবনের কথা, 
সেই ভাবেই ইছাকে গ্রহদ করিবেন । 

লেবার বড়দিনের স্ুঁটিতে কলিকাতা ফাইবার জন্য একখানি ডিন্নী নৌকার উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ডালিবার 
উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ভাকিলেন-_ 

দাদা ঠাই আছে? 

পাছার স্বভাব এইপই প্রচুরতানঃ ছিল। অন্্কাল পূর্বে 'লোনার তরী'* বাহির ছইয়াছিল। রছনী 
তাছারই উপর ইঙ্গিত করিয়া একপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; হয়তো] আশা ছিল, আহি বলিয়া উঠিব-- 

ঠাই নাই, ঠাই নাই_ ছোটো সে তরী, 
আমারি সোনার ধানে গির্েছে ভরি ! 

আমি বলিলাম, “ভয় নাই, নিন আসিতে পার, আৰি ধানের বাবলার় করি না।' 

এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীজ্জনাথের আমন্ত্রণে বোলপুর ধাইবার সময়ে 
র্জনীকান্তকেও সঙ্গে লইদ্বা চলিলাম | সেখানে র্বীন্রনাখের ও তাহার আমঙ্িত স্ুধীবর্গের নিকটে 
উৎসাহ পাইয়া ও যজনীকান্র ইতস্তত: দূর হইল না। কলিকাতা ফিরিয়া আলিয়া র্নীকান্ত বলিল 
‘পৰাপতি খাফিতে স্মি কবিতা ছাপাইতে পারিব না? 

মুখে যে ঘাঘা বলুক, সসাপপতির সমালোচনার ভরে কবিকুল বে কিরূপ আকুল, ভাহার এইন্তপ 'মন্রান্ত 
পরিচন্ন পাইস্বা প্রিন্বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের ফলিকাতার বাসায় আনাই 
স্তন কবির পরিচন্ন না দির গান গাহিতে লাগাইস্বা দিলাষ। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত 
হইতে চলিল, সকলে মন্সূগধের সা সংগীতন্বধাপানে আহারের কথাও বিশ্বত হইয়া গেলেন! কাহাফেও 
কিছু করিতে হইল না; সবাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইছ্া দিবার কথ! পাড়িলেন। 
ইছার পর আলবার্ট হলের এক সভা্গ রযীজ্রনাখের ও হিঝেম্রলালের সংগীতের পরে রজনীয় সংগীত ঘখন 
| 'শদনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন সনীর ইতস্তত: মটিয়া গিয়া আমার ইতঘ্ততের সারত্ হইল) 


কান্তকবি 


আমার ইতন্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। মাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুত্রিতবা প্রত্যেক সংগীতের 
নামকরণ করিতে হইবে, গালগুলির শ্রেণীবিভাগ করিত্না কোন্‌ পর্দাত্বে কোন্‌ শ্রেণী স্থান পাইবে তাছাও 
স্থির ফবিশ্না দিতে হইবে, এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হুইবে_ এই লক্ল শর্ডে রক্সনীকাস্ত গ্রত্ব-প্রকাশের 
অনুমতি দিয়া আমাকে বিপর করিত্রা তুলিঙ্থাছিলেন ৷ আমি ঘাছা করিশ্বাছি, তাহ! সংগত হইঘাছে কি 
না, ভবিস্কৎ তাহার বিচার করিবে । তবে আবার পক্ষে ছুই-একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাৰ 
হইল-_ বাণী। সংগীতগুলিরও একহ্রপ নামকরণ হইশ্বা সেল । শ্রেণীবিড/গও ছুইল-_ তাহারও নামকরণ 
হইল আলাপে বিলাপে প্রলাপে। কিন্তু গালগুলি কোন্‌ পদাত্রে সাজাইব, প্রলাপে বিলাপে 
আলাপে__ প্রলাপে আলাপে বিলাপে-- বিলাপে আলাপে প্রলাপে-- বিলাপে প্রলাপে আলাপে_ 
অথবা আলাপে প্রলাপে বিলাপে? ইহার স্থির করিতে গিত আমকে প্রকারাস্করে 
সদালোচনার ভার গ্রহণ করিতে হইস্বাছিল, এবং নানার বিচারে হাস্তরসের গ!নগুলি নিকট বলি্না 
“প্রলাপ' নাম দিক্াা তাহাকে সকলের শেষে ঠেলিত্রা, ‘নাল।প'কে প্রথমস্থান ও 'বিলাপ'কে স্বিতীলনন্থান 
দিতে বাধা হইক্াছিলাম । তখনও এবং এখনও বহস্থানে দেখিয়াছি ও দেবিত্া আলিতেছি-_ আমি যাহাকে 
‘প্রলাপ’ নাম দিত্বা সকলের শেষে ঠেলিত্না দিয়াছিলাম, তাহাই লনধিক করতালি আকর্ংল করে। কিন্ত 
দেশের অশিক্ষিত নরনারী কি ভাবে গানগুলি গ্রহণ করিস্বাছে তাহার সন্ধান লইতে গিত! দেখিশ্রাছি, 
সমভভাষগ্ডপে ও শিক্ষিত-সমাছে ঘাহাই হউক, রজনীকান্তের ছাস্বরসের গানগুলি ছনস[খারণে তেমন 
গ্রহণ করে নাই; তাছারা তাহার 'আালাপ” ও 'বিল।প'ই কঠশ্ব করিঙগা ফেলিঙ্থাছে; তাহা 
কলাবতদ্িগের নিকটেও আদর পাইস্বাছে। বিশুদ্ধ হান্তরসের অবতারণা করা কত কঠিন তাহা না 
জানি৷ অনেকেই পছেগমে। ছাক্রসের অআবতারপা করিবার চেষ্টা করিগ্বা থাকেন। দুল রস 
চারিট-_ শৃঙ্গার রৌত্র বীর বীভংস। তাহা হইতে পর্যায়ক্রথে উদ্ভত হয়--হাস্ত ফরুণ অস্থুত এবং 
ভয়ানক । 

ঙ্গারাদ্ধি ভবেং ছাস্তং রৌত্রাচ্চ ককণোরলঃ 
ৰীরাচ্চৈবাডূতোংপত্তি বীভংাচ্চ ডগ্নানকঃ ॥ 

ইছাই আমাদের দেশের চিরন্তন সংস্কার । স্বতরাং হাস্তরশ নামে ঘাহা লচরাচর অভিহিত হইতেছে 
তাহার অধিকাংশই ‘ভক্নানক' রল নামেই কথিত হইতে পারে। রজনীকান্ত ইহা জানিতেন, এ বিহন্বে 
অনেক ব।দাহবান করিতেন, এবং কিরূপ বিশুদ্ধ হাক্রসের খবতারণা করিতে পারিতেন তাহা এই সভার 
‘দেবলোক-হিতৈছিনী' নামক কবিতার আবৃতি শুনিরা সকলেই অস্থভব করিতে পারিগ্লাছেন। তথাপি 
রজনীকস্তের ‘আল!প'ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিল্প| আমার ধারণা তাহ! অনাবিল, তাহা মধুমন্ন, তাহা ভাবে ভক্তিতে 
রচনালালিতো অঙ্ুপম। 

রাজলাহী হইতে সাছিত্যালোচনা সন্তদ্ধিত হত্র নাই । ঈত্ত হইবে বলিত্বা আশঙ্কা করিবার কারণ 
নাই। তাহার প্রমাণ আছ এই সভাস্বলেই প্রাপ্ত ছইহ্রাছি। ছাত্রবন্দ বে রচনাপ্রতিভার পরিচন্ন 
দিয়াছেন, কেহ কেহ যে সুন্দর ইন্দর রচনা পাঠ করিয্বাছেন, ভাহাতেই ছার পরিচত্ন প্রাপ্ত হওক গিশ্নাছে। 
আছ রজনীকান্ত পরলোকগত। কিন্তু দ্র তাছার ভন্ত উচ্চ কলরবে কতকগুলি অশিক্ষিত 
লোক উর্ধবাহ হইত ছার হান্থ করিলে, তাহার স্তিলদর্খনা হইত না। খাছার! স্থশিক্ষার স্বদেশে 
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বিদেশে খ্যাভিলাভ করিয্নাছেন, সেই সকল অধ্যাপককৃন্দ ও তাহাদের প্রতিভাশালী ছাত্রবৃন্দ একত্র 
মিলিত হইব! এই বিস্মাষন্দিরে পরলোকগত কবির প্রতি লমাফর প্রদর্শনের জন্ত ঘাছা করিলেন, 
ইছাতে আমাদিগের শোক অপনোদিত হইল; লরলোকগত আত্মাও ইহাতে সমধিক তৃষ্রিলাভ 
ফরিবে।* 


ক রাছসাহী কলের জ্যালোসিরেশনে ২ সেপ্টে ১৯১২ টাকে পদত ধরুতাঃ অংশ । দাফন ১০১৯ কার্ঠিক 





রঙ্গনীকাস্ম দেন 
আনুষানিক ভিশ বংসর বয়সে 





রজনীকাম্ম সেন 


আহুসানিক পঁরড্রিশ ধৎলর বসে 


A 
কবি রজনীকান্ত দেন ১ - ৯, 


রথীন্দ্রনাথ রার 


বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে রবীন্রপব শুধু পরিপিতে ও বিস্বৃতিতেই সম্বন্ধ নহ, এর বহমুখী বৈচিড্াও 
বিশ্বন্রকর ৷ | রবীন্র-লদকালীন কন্তেকছন কবির প্রতিভা মূলত সীতিকারের ও স্বরকারের। রবীহ্থপর্বের 
ইত্তিছালে এই স্বমারতন ও গতিসমন্ধ খারাটিকে কাব্যনংগীতের ধারা বলা যাগ্র। ফালাহুক্রমিকডাবে | 
এই ধারাটি গতিগ্রক্কতি লক্ষণীয় : রবীন্্নাথ (১৮৯১-১৯৪১), দ্বিজেজলাল ( ১৮৬৩-১৯১৩ ), রজনীকাস্ব | 
(১৮৬৫-১৯১* ) ও অতুলপ্রদাদ ( ১৮৭১-১৯৩৪ )* | এই চারদধনের মখো ফবি, গীতিকার ও স্বরকারের ! 
তরিবেণীসংগম ঘটেছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতঞ্র।) শুধু বাংল! কাবাসংলীতের ইতিছালে নর, 
ভারতী শংস্বতি ও ভাবসাধনার ইতিছাসেও তিনি এক ক্ষণজগ্না কবিপুরুষ। রতিকবিতা ও সংগত 
দ্বিজে্ুলালের সাছিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলেও শেষ দশ বছরে তিনি তার স্বক্ষেত্র থেকে লরে 
এসেছিলেন। এই সমস্থ ফাব্যলন্্রীর কাছ থেকে বিদায় নিঙ্গে তিনি মূলত নাট্যভারতীর লেবার 
আন্মনিহ্বেগগ করেছিলেন। অবস্ত তার অনশ্রিঙ্থ নাটকগুলির মূলে সংগীতগুলির দান যে অনেকখানি, 
একথাও মনে রাখতে ছবে। কিন্ত রদনীবান্ত ও অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্র একটু আলাদা) লাছিতাক্ষেত্র 
ভাদের দানের পরিমাপ বেশি নঙ্; তা ছাড়া কাবালংগীতই তাদের প্রতিভার একমাত্র বাহন। 
অতুলপ্রসাদ তার লহঙ্গ ও স্বত:শ্ূর্ড সবরের রেধায় মিশিক্পেছেল লক্ষ ঠুংরির মেজাড, তিনি অস্থলরণ 
ফরেছিলেন রাগসংগীতের রীতি । কাব্যের দিক থেকে বিশুদ্ধ লিরিকের আবেদন তার রচনা 
ফন নেই। 

এই চারজন কবির মধো রজনীকান্তই ছিলেন সবচেঞ্রে পা নাত্র পর্তাদিশ বছরের লীমায়েপার 1 
মধ্যেই তাঁর কবিজীবনের পরিসন[প্ি। আটখানি স্বমাত্বতন-কাবাগ্রন্থের মধ্যে তার রচনা লীমাবদ্ধ। 
তার রচনার প্রান অর্থাংশ রোগক্ষত দেহে হাসপাতালে বলে লেখা । তা ছাড়া 'বাণী' ও ‘কল্যাণী | 
ছাড়া অক্রান্ত কাবা দীর্ঘকাল দুপ্রাপা ছিল।* এই প্রতিভাবান কৰি ও গীতিকার আছ একাধিক কারণে 
বিশ্বত। আব্মপ্রচারবিনৃশ্ এই ম্ক:স্বলবাসী কবির সঙ্গে বৃহত্তর সাহিতিক-সমাদ্দে্ তেবন কোনো 
দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ যোগনুত্র গড়ে ওঠে নি। জলধর সেন ও অক্ষ্কুমার নিতে তাকে কলিকাতার | 
আাহিতাক মহলের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। তার কাবো শততস্্রী বীণার হ্থরবৈচিত্রা ছিল না, | 
ছিল নিঃসঙ্গ নিভূত বাউলের একতারা ॥ তাই পাঠকসাধারণের বিচিত্রবিলালী মন্‌ সেই নিভৃত সাধনার | 
সন্ধান রাখে নি। খারা কদাচিৎ কাছে এসেছেন, তীরা তার স্বরলাধনারর অভিনব আশ্বাদনে মুদ্ধ। 
ছয়েছেন। এই গ্রলঙ্গে আর একটি কথাও স্বর্ণা; রজনীকান্তের কবিতা এভো সরল, সহুদ্র ও নি | 
যে, লহসা তার দিকে দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা কঘ। ভার কবিভান্থ এমন কোনো বর্ণ নেই ঘা বর্ণ বিলাসী মনকে 


৯. এই প্রদ্গে নরুলের কথা ছলে হতে পারে। কিন্তু তিনি অনেক পরবর্তাকালের। ভাই বর্তমান আলোচনায় তার কণা 
খাছ দিতে হয়েছে। 
২ সন্ততি ছুট প্রকাশকল স্ব কাকির রচনাবলী পুলি করেছেন) 
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ভুলিয়ে রাখতে পারে, কষঙ্ছরে এমন কোনো উত্তেজনা নেই, ধাতে হদকে ভ্রুতম্পন্মন জাগে । রজনীকান্ত 
দেশ আন্দোলনের পটফূমিফাজ দেশপ্রেমের গান লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানেও কোনো উত্তেছন।র উগ্রতা 
ছিল না (লে যুগের অনেক গানেই ঘা লক্ষা করা হায)।) 

কাম্মকবির কবিতার পরিমাণ বেন বেশি নন্ব, তেমনি কবিভাগুলিও হল্লাস্ত। শরৎকালের প্রভাতে 
বাসের উপর শিশিরের মৃক্ত/কণিক! ছড়িয়ে খাকে। কর্মবাগ পথিকের তা চোখে পড়ার মতো! নঙ্। 
1 হ্ছতা ও শুহ্তায় শিশিরবিনুর সহজ সৌন্্যের সঙ্গে কাস্বকবির কবিতার একটি ধনি সাদৃশ্য শাছে। 
যেখানে কড়া রং নেই, চড়া স্বর নেই, আ'পাঅমৃরীতে কোনো ভঙ্গিও নেই--- তার সমাদরের অভাব ছবে, 
এতে অন্চর্য হওষার কিছুই নেই ।) তাই অর্ধশতাব্বীরও বেশি কাল ছল এই প্রতিভাবান কবির ঘৃত 
ছয্েছে। লাবন্িক পত্রের পৃষ্ঠা্ব কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া তার লম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা হয 
নি। তবে একনাড্র সৌডাগে।র বিষয় এই ফে, তার মৃহার প্রায় বারো বছর পর (১০২৮) একখানি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ।* 

কান্তকবির সন্ভাবনীমন্থ জীবনের জঅকাল-পরিসমান্তি মর্মান্তিক পন্দেছ নেই, কিন্তু সেই সময়েই জীবন- 
বিধাতা! অলক্ষিতে ঠাকে ফৰিকীতির অক্ষা-মূকূট পরিরে দিবেছিলেন। মৃত্যুর আলোকে কবির জীবন ও 
। কাবা, ছুইই হহিমান্বিত হছে উঠেছে। তার শাস্তরসের সহ ও স্বচ্ছ কবিতা এবং গান আস মৃত্ার 
ছাগ্াচ্ছঃ পটরূৰিকার ব্যম্মনিবেদনে ও পর্্-নির্ভরতা অধিকতর যি! লাভ করেছে। এ বেন ঘনক 
নেহাত আকাশে লক্ষরণস্ঈল বলাকার শুল্রোচ্ছল দীপ্তি 


কাস্তকবির জীবন ঘটনাবহল নঙ্ব। কর্মের বিচিত্র-সংগাত অথবা জীবনের জটিলাবর্ত লেখ্ানে কোনো 
নাটকীয় বৈচিদ্রা স্ত্রি করে নি। পাবনা ছেলার সিরাজগঞ্জ মহকুনার ভাভাবাড়ি গ্রামে তার জন্ম হয় 
/ (২৮ ছুলাই ১৮৯৫) পিতা গুক্প্ৰলা সেন ছিলেন সাবংদঙ্ছ। ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা ডার বিশেষ 
অধিকার ছিল? তা ছাড়া ইংরেজিও তিনি ভালো জানতেন। কুলধর্মে ঠার! শক্ত ছলেও গুরুপ্রসাদ 
বৈফবধর্ষের অমুরাসী ছিলেন। বৈষ্বশান্জ ও বৈকহলাছিত্য গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শ্রবুলিতে 
লেখ। প্রাক্গ সাড়ে চারশো! পছ্ছে তিনি তার 'পদচিন্তার্খাণষালা, গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরিণত বরসে 
অ্রদণুলিতে তিনি “বত্া-বি্ার' নাৰে আর একখানি কাবা লিখেছিলেন এতে ধতীর জন৷ থেকে 
দক্ষ-বজে তার মেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবির পিছের সম্পর্কে এটুকু তথা জানার 
প্রশ্নোতনীয়তা আছে) কারণ বি পিতার ক্ষিভাব ও কবিব্বশক্তির হোগা উ্রাছিকারী ছয়েছিলেন। 
নিতান্ত অল্পবন্থদ খেকেই রজনীকান্ত সংগীতশ্রিক্ধ ছিলেন। পরে তিনি নিজেই গান লিখতে শুরু 
করুলেন। কাল্্কবির জীবনী লেখক নলিনীরঞ্গন পণ্ডিত কবির ‘পঞ্চদশ বংসর বন্ধনের একটি সংগীতের 
কিয়ংশ’ উদ্ধৃত করেছেন: 
নবমী দুঃখের নিশি দুগে দিতে আইল ) 
/ হার রানী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল ॥ 


৩ দলিনীয়াশ পতিত হিত 'কাত্তকষি ছবনীকান্ত'। 


কবি রজনীকান্ত মেন 


উমার ধরিস্াা কর, কছে, উৰা আত্রে। 
এমন করিনা দুঃখ দিয়া গেলি মাত্রেরে হ 
সারাটি বধ তোর মুখপানে চাইছে 
অ।সিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ পরিত্রে ॥* 
কবির বালাকালের এই ধার সঙ্গে পরিপতবরসের রচনার একটি ভাবগত সাদৃহ লক্ষা করা খাছ 
সার পরে প্রকাশিত ‘আনন্ানয়ী' (৫ ডিসেম্বর ১৯১*) কাবোর সঙ্গে উদ্ধৃত সংগীতের সম্পর্কের কথা । 
ন্বর্তবা। সংগীত ছাড়া এফ লমঙ্গে ভালে। অভিনহও করতে পায়তেন॥ গিরিশচজ্রের 'বিৎনঙ্গল' নাটকে 
তিনি দক্ষতার সঙ্গে পাগলিনীর ভূমিকান্ন অভিনন্ন করেছিলেন ।* বখালনয়ে বি-এল পাশ করে (১৮৯১) 
রাছশাহীতে ওকালতি শুরু করেন। লিরাঙগপঞ্জ খেকে 'আশ[লতা' দামে একখানি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হ্ত। এই পত্রিকার প্রথম লংখাঁতেই ( ভার ১২৯৭ ) ভার “আাশ্া' নামে কবিতা প্রকাশিত 
হয্ছ। এই কবিতাই তার সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা ।* ১৩*৪ লালের বৈশাখ মালে রাছশাহী থেকে 
‘উৎসাহ’ নামে নাসিকপর প্রকাশিত হন্ছ॥ লেই পত্রিকান্ব হঙ্ষয়কুবার নৈত্রের ও রছনীকাস্ক সেন_ ছুট 
বন্ধই অনেকগুলি রচনা! প্রকাশিত হ্য়। 
রাছশাহীতেই দিব্বেজ্রলালের লঙ্গে রদ্নীকান্তের পরিচয় ঘটে। দ্বিছেশ্রললের কণে তাস ছালির 
গান শুনে তিনি দুদ্ধ ছন। এয়পর থেকে কাম্তকবিও ছালির গান লিখতে শুরু কয়েন। স্থানীদ্দ লভা- 
সমিতি ও নানা অনুষ্ঠানে রদ্রনীকান্ত স্বরচিত গাল গেয়ে সকলকে মৃদ্ধ ফরতেন। তিনি ছিলেন সদ্ালাপী, 
বন্ধবংসল ও পরোপকারী ; তাঁসবেলা, দ্গাবাখেলা ও নলিনী গল্প করতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। সাহিত্যিক 
দীনেঞ্জকুমার রা লোকেন্্রনাথ পাঁলিতের সুপারিশে রাজশাহীতে কেলা-ভছের কর্মচারীর কাছ পান। 
রজনীকান্তের সঙ্গে তার ঘনিঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে | ধীনেন্রকুৰার তার স্বৃতিকথাক্স বলেছেন: 
আমাদের মেসের দক্ষিশাংশে রজনীবাবূর বাসা ছিল। এন্ত সফালে হৃবসরকালে রনীবাবুর 
বাসায় উপস্থিত হুইপ! বন্ধুপণের 'আমোদ-প্রযোদে যোগদান করিতাদ। অনেক সনঙ্থ কোর্ট হইতে 
গাড়িতে বাসায় না ছিরিক্বা পন্মীভীরস্থ বাখের উপর দিগ্া রনীবাবুর লহিত গল্প করিতে করিতে 
মেনে ফিরিতাম। রজনীবাবু সদ! প্রচ, ছান্তরসিক, ম্জলিলী লোক ছিলেন। অপযাঞ্রে কাছারির 
পর তাছার বাছিয়ের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বলিত।-..ঙাহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ 
ছিল। তাহাদ গল্প শুনিতে শুনিতে কোনো কোনো দিন রাত্রি একটা পর্যন্ত কাটিয়া হাইত। আনৰরা 
মন্্দূ্ধের ষ্যায় তাহার গল্প শুনিতাম।" 
যছনীকান্তকে খাখ ই “রাছলাহী সহরের উৎলবরাদ'* বলা হয়েছে। ওকালতি কোনোদিনই তাকে 


কান্তকছি রজনীকান্স (১০২৮) নলিনীগ্রস পতিত, পূ ২২। 
গুর্যোজ অন্থ, শু ১) 
পূর্যো্ এ, পৃ ত» । 
খালিক হনুদতী, জাৰণ ১৬৪+ । 
ব্বালোর কৰি : ধীহযননাখ বিলী, পৃ 2-। 
r 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৩৭২ 


আকর্ষণ করতে পারে নি। এ সম্পর্কে কান্তকবির চরিতকার কবির একখানি চিঠির কিছ্দংশ উদ্ধার 
করেছেন। চিঠ্রিখানি দীবাপাতিয়ার শরৎকুষর রায্বকে লেখা! কৰি লিখেছেন_ 
ফুমায়, আমি আইল-বাসাহী, কিন্তু আমি বাবলা করিতে পারি নাই । কোন্‌ ছুলচ্ঘা অদৃষ্ট 
আনাকে ওঁ বাবলাযের সহিত বাধিয়া দির্বাছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে নাই। আনি শিশুকাল হইতে সাহিত) ভালোবাসিতাম, কবিতার পৃজ! করিতাদ, কল্রনার 
আরাধনা করিতাষ; আমার চিও তাই লইযাই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের বাবসা আমাকে 
সামরিক উনরাঘ দিয়াছে, কিন্ত সফরের জন্য অর্থ দে নাই ।” 
রদ্রনীকান্ত আয় প্রকাশে কুদ্ধিত ছিলেন। ওঁতিহাসিক অক্ষরকুষার মৈত্রেছই গার গানগুলি গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করার ধাবস্থা করেছিলেন। তিনিই কবিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্ত্নাথের কাছে নিন্পে ধান। 
কিন্তু তবুও গ্রন্থ প্রকাশের কৃঠ গেল না, কারণ 'লমাজপতির লমালোচনার' ভীতি। অক্ষযকুমারের 
ব্াগ্রছে জলধর লেনের বাসার সমাজপতি কান্তকবির গান শুনে মৃদ্ধ হলেন। সবাজপতির সপ্রশংস 
অহ্মোদন লাভ করে অক্ষকুমারের দম্পাঘনায় রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ ‘বাট' (২৪ আগন্ট ১৯৭২) 
প্রকাশিত ছছ। তার দ্বিতীয় কাবাগ্রন্ব 'কল্যাশী' (১৯-৫ ) প্রকাশিত হয় এর তিন বছর পরে। 
স্বষেশী আন্মোলনবে ধারা বাণীদৃততি দিয়েছিলেন, রজনীকান্ত তাদের অক্ততম। তার 'মান্ের 
দেওয়া মোট! কাপড় গানটি লে যুগে খুবই ছনপ্রির হয়েছিল) এই প্রলঙ্গে নিয়োদ্ধত মস্ববাটি 
প্রণিধানবোগ্য £ 
The national songs compose during the period by Dwijendra Lal Roy, 
Rabindranath Tagore, Sarala Devi Choudhburani, Mr. A. P, Sen and the late 
Rajani Kanto Sen smote on ihe heart of the people as a giants" harp, awakening 
out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long 
centuries of her political serfdom. ১০ 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিঘদের ঘখন নূতন গৃহের উদ্ধোধন ছল (২১ অগ্রহারণ ১৩১৫) তখন রজনীকান্ত 
কলকাতার এসেছিলেন। নবনিষিত পরিষং-ভবনের একতলাঙ্ব রবীজরনাথের সভাপতিত্বে যে সভা 
অস্বষ্ঠিত হয়েছিল তাতে রজনীকান্ত ভু'খানা গান গেছে শ্রোতৃষগুলীকে দুষ্ধ করেছিলেন। রজনীকান্ত 
ভার হাসপাতালের রোজনাম্চাঙ্গ' এ সম্পর্কে লিখেছেন: 
এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে সঙ্গে করে 
রবি ঠ্করের বাড়ি তার পরদিন সকালবেলা ধাই । সেইখানে তিনি আবার এ গাল শোনেন, শুনে 
বলেন হে বহির্জগৎ সন্ধে বেশ হয়েছে, অনস্তর্জগং সন্ব্ধে আর একটা ফরুন।** 


৯ কান্তববি রছনীফান্ত : বলগিনীরগ্রন পতিত, পু ৬১ । 

১০ Life and Times of C. R. Das—The story of Bengals sell expressi  Prillwis Chandra Roy, 
P-P- 4142. 

32 কারবকথি রজ্নীকার, পৃ =+। 


কবি রঙজনীকাস্ত সেন 


এর কিছুদিন পরে রাজশাহীতে বনী সাহিতা-থিলনের বিতীর অধিবেশন অহ্ঠিত হ (১৯ ১৯ 
মাঘ ১৩১৫) এই অধিবেশনে রজনীকান্ত অনেকগুলি গান গেরেছিলেন। এই ছুটি ঘটনা , 
বাংলাদেশের সাহিতাক-পমাজের সঙ্গে তার পরিচন্ন ঘটেছিল । 

যশ ও গৌরবের মধ্যাহনীপ্তির মূর্েই কবির জীবনসঞ্জা! ঘনিয়ে এলো। তিনি ক্যান্লার ক্লোগে 
আত্বান্ত হলেন ( গো ১৩১৬)। কলকাতাত নিঙ্গে এসে তাকে নেভিক্যাল কলেছ্ে ভতি করা হল। 
গলদেশে অস্বোপচারের ফলে তার বাকশক্তি লুপ হয়। কিন্তু কবির লেখনীর বিত্রাম ছিল না। এই 
লমন্ে তীর ‘অমৃত’ (২৪ মে ১৯১*) প্রকাশিত হত্ব। পরবর্তী কাবাগুলিরও অধিকাংশ কবিতাই এই 
সমঙ্গে লেখা । তা ছাড়! হাসপাতালে খাকতে তিনি বে রোজনানচ! লিখেছিলেন তাতে ব্যক্তি ও কবি 
রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচন্ন উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সমন্ধে তিনি আত্মজীবনী লেখ] শুক করেন। 
“নিবেদন ও ‘রত্ন ও বংশপরিচন্ লেখার পর আর লিখতে পারেন নি। প্রবীন্ত্রনাথ এই মড়াপথ্যায়ী 
কবির সঙ্গে হাসপাতালে দেখ! করে হে চিঠি লিখেছিলেন (১৬ আযাঢ় ১৩১৯), তাতে ফাম্যকবির 
কবিচরিতের শ্রেনী পরিচন্ন উদ্ভাসিত হরেছে : ‘সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বলিদ্বা নানবাস্ার 
একটি গেঠোতির্মহ প্রকাশ দেখিয়া আসিগ্লাছি।' 

১৩১৭ সালের ২৮ ভাত্র ( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০ ) কান্তকবির জীবনান্ত হয়। 1 


কান্তকবির ছাস্রসাব্মক গানগুলি বাংলালাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। মাধূনিক যুগে হাসির ফবিতা 
নিতান্ত ছর্ণভ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এককালে এই জাতীয় কবিতার সাদর ছিল। গত শতাষ্বীর বাংলা- 
সাহিত্যে ছাশ্বরলের বিচিত্রধায়া নানাভঙ্গিতে উৎসারিত হত্বেছে। লাটক-নঞজা-প্রহসন.বাদফাবা-_ 
সাহিতোর বিভিএ কর্মের মধা দিছে হান্তরসের সরস হারা প্রবাহিত হত্রেছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত একথা 
অকু$ভাবেই স্বীকার করেছিলেন : ‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা ।' 

হাস্তরসের মূলে থাকে অসংগতি । এই বলংগতির কারণগুলিও বিচিত্র বাক্রিদ্রীবনের আচরণগত 
অলংগতি, ধর্সদধীর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতি এর অন্তর । ভল্টেক্সারের মতে শেষ 
হাক্সয়সের অবলহন ছবে সনকালীন সহা তরদীবন। কাস্থকবির হাস্তংলাঘ্যক ফবিতাহ অবলহ্ছনও 
সমকালীন সমাজ, দেশ, ধর্ম, রাজনৈতিক জীবন, আচার-ছাচরণ প্রন্থতি। ‘বাণীর 'প্রলাপে' অংশে, 
কল্যাণী” ‘মডত্!' ও 'বিশ্রাম'-এর "অনেকগুলি কবিতান্গ রঙ্গনীকাস্তের অধিকাংশ হাসির গান সংকলিত 
ছয়েছে। তার হাসির গানগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! ধান : (ক) বাঙ্গবিদ্রপা রক 
ছাক্তরন; শ্তাটারারের বিদ্বাংকশাঘাতের দীত্তি এই শ্রেশীর হালির গানের লক্ষ বৈশিঠা | এখানে 
মূলত সামাজিক অসংগতিগুলিকেই অবলম্বন করা হয়েছে । (খ) বিশুন্ধ কৌতূকরসের গান এখানে 
বাক্ষের চেয়ে রঙ্গটাই বড়ে। (গ) আর এক শ্রেণীর হাসির গান আছে, বেখানে ছান্তরসের সঙ্গে বৈরাগা 
ও নীতিকথার মিশ্রণ ঘটেছে। এই জের কবিতার কলক্রুতি বিশুদ্ধ শাস্তরলে ও ভগ্ববদ্বিশ্বালে। শুধু 


১২ এই অধিবেশনের বিবৃপ্ত বিবরশের বন্য ধর্তঘান (লেকের 'বঙ্ী-সাহিক্া-লক্ষিলন' (বিশ্রী পত্রিকা, বৈশাখ-আাবাড় 
১৭১) প্ৰবন্ধ জইবো। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌফ 


হাক্সরলই নয়, একটু লক্ষা করলে দেখ! যাবে যে, কান্তকবির কাব/জীবনের সব ক'টি ধারাই শাস্তরসের 
লিদ্ব-বাতুবে পরম চরিতার্থত! লভ ফরেছে। 
লামাথিক বাঙ্গবিদ্পে কবি তীক্ষ পাববেক্ষদ-দক্ষতার পরিচত্ন দিত্বাছেন। সামাজিক জীবনের সামাস্ত 
অসংগতিগুলিও ওর দুটি এড়া নি। ছাকিম-কেরানী-উকিল, নব্যনারী, ভণ্ড ধর্মধবদী ব্রান্মণ-বৈষ্ণব, 
কবি-বৈজ্ঞানিফ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বেখানেই ভিনি বিকৃতি, অলংগতি ও নৈতিক 
বৈখিলা দেখেছেন, সেখানেই নির্ঘদ আঘাত হেনেছেন। যাট বছরের বৃদ্ধের পঞ্চন পক্ষ গ্রহণ, সহান্ত 
লোকের ঘুখোশ-পর! মন্পার্নী লম্পট, দেশহিতৈষপা নামে আত্মহখ-অন্ধেষণ, 'লঙ্থা-দাড়ী গেরুয়া খারী' 
ছত্-সপ্াসা, 'শকালপর জাঠ! ছেলে, আলোক্রাণ্ত নব্যযূবকের আচার-আঁচরপগত বিকৃতি, পুত্রের বিবাহে 
মাত্রাতিরিক্ত পণ গ্রহণ প্রভৃতি সমাজ জীবনের রদ্ধপথগুলি ভার ব্যঙ্গতির্ষক দৃষিতে নির্ঘমভাবে উদ্ঘাটিত 
হযেছে সহাচ্জের বিভিন্ন শ্রেণীর ম/হবের যবে! যখন বিরতি দেখা বাহ, তখন কবির কে উচ্চারিত ছদ্র 
ল্েখের চাপা সুর 
ধাৰিক ঘটে সেই, বে দিনরাত ফোটা তিলক কাটে; 
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে। 
লেই মহাশক্, সংগোপনে ষছ্‌টা আস্টা টানে; 
নিষ্ঠাবান, বে কুকুট-দাংলের বধূর আস্বাৰ জানে। 
হলিক লেই, ধার বাট্বছরে আছে পকম-পক্ষ ; 
সেই ফাজের লোক, চব্বিশঘণ্টা হ'কো ধার উপলক্ষ । 
জেলে রাখ, ঘা 
ছু'পাতা ইংরেজি পড়ে নবা ঘুবকসম্্রদাস্গ কিভাবে বিভ্রান্ত হঙ্গেছিল, তার বাঙ্গচিতঅ এঁকেছেন ফ।ন্তকবি_- 
বেহেতু আবরা ‘হাটে' ঢাকি টিকি, 
সাদা ছাষা রাখি শরীরে; 
(মার ) 'স্াণ্টপো' বলি ‘শান্তিপুর'কে 
“দ্বারি' বলে ডাকি 'হরি'রে; 
জাতীয় নতি, "বাসী" 
“বরের দর' ( বাঈ ), “বেছাত্না বেশ্াই' ( বাণী ) কবিতা দু'টি কাস্মকবির বাঙ্গ কবিতার অন্যতম শ্রেঠ নিদশনি। 
কবিতা ছাঁটিতে পণপ্রধার নির্মৰ ছবি আঁকা ছয়েছে। বন্থানাঙ্গ-বিত্রত বস্তায় পিতার অসহায় অবস্থার 
সঙ্গখে বরপক্ষের ষারাত্মক রকমের দাবি তীর স্েবের ভাষাত বর্ণিত হয়েছে_ 
সোনার চেন ঘড়ী, আইভরি ছড়ি 
ভান্যণড কাটা সোনার বোতাম, 
দিও এক সেট, কতই বা হাম? 
ছাদ্ছ্যাষে। ধরিনি চশমাঁ__ কেমন ভুলো মন । 
ছেলে, ঠুলি পেলে খুসি, একটু খাঁটো-দরদন 


সবরের হয, বাসী 


কবি রদ্রনীকান্তু সেন 


এদিকে বরপক্ষের চাচ্দ| অন্তহীন, কিন্তু তার পাশে ভাবী বরটির বর্দনা পড়লে ফান্বকবির গ্সেব-চতুর তিরবক- 
দৃরীর পরিচয় পাওয়া দার । বরের পিতা পাত্রের পরিচন্ব দিচ্ছেন_ 

হৰি দিতেন একটি ‘পাশ', 

তৰে লাগিছে দিতেম ড্রাল, 

ফেল ছেলে, তাই এত কম পণ, 

এতেই তোমার উঠল কম্পন? 

শ্স্যরের দর 
ফাস্তকবির কতকগুলি ছাশ্বরসেতর কবিতা বিশুদ্ধ কৌতুকরলের, বাঙ্গের জালা এখানে অহুপস্থিত। ভার 

সরল পরিহাল-নিপুপ মন বিশুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টিতে অধিকতর সার্থক ছুপ্পেছে। উদ্তট বাকরশপ্রিগ্বতা ও নব 
দ্পতিনন প্রেমপত্রের কৌতৃককর গ্রশ্থনে ‘বৈদ্বাকরশ দম্পতির বিরহ' কবিতা ছুটি হাস্করসে একটি নৃতন 
রলকেশ্রের লদ্ধান দিত্বেছে। বিয়হাডুরা বৈয্াকরণ হীর পত্রের উত্তরে বৈস্থাকরপ-স্থামী ঘা লিখেছেন, তাতে 
ছাস্তাবেগ লংবরণ ফরা কঠিন ছয়ে ওঠে__ 


অধাতন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে বখন নিতাভাঙ্গে, 
লু “হকারের যতো মরে থাকি ছ্যাস্ত। 
এবে, সন্ধিবিচ্ছেদের রাজা, কবে হব কর্তৃবাচা, 
বিরছ অসমাপিকা ক্রিয়া পাইনে অস্ব। 
প্ৰিয়ে, তুমি আছ কুত্ৰ, ঘেয়েছি সব মূলমথত্র 
পেরে তোমার প্রেমপত্র, কছ্ছি ‘হাছা হস্ত’! 
_বৈয়াকযণ হম্পতি্গ বিরহ, “বাই 
পুরাতবববিৰদের ব্বাতিশমাকেও তিনি কৌতুকরলে অতি করেছেন 
কবর সাহা কাছা দিত কিনা, 
হুরছ্াহানের কটা ছিল বীণা, 
মস্করা ছিলেন ক্ষীণ! কিংবা লীনা, 
এসব করিগ্বা বাছির, যড় বিচ্বে করেছি জাহির। 
- গু্াতন্ববিৎ, 'কলামী 
“কিলাশী' কাবোর “বাঙ্গালের শ্তানাসংগীত", ‘বাঙ্গালের বৈরাগ্য', 'বুড়ো বাক্ষাল” “বিয়ে পাগল! বুড়ো ও 
তাহার বাঙ্গাল চাকর" প্রভৃতি কবিতার কবি পূর্ববঙ্গের ভাবা জবলন্বন করে অপূর্ব রসম্তি করেছেন। 
কাস্মকবির বাগ কবিতার চেরে বিশুদ্ধ কৌতুকের কবিতার সংখ্যাখিক্য থেকেই তার ছাশ্তর স্বষ্টির প্রকৃতি 
অচ্যান কর! অসংগত নত । 
ফান্তকবির আর এক শ্রেণীর হান্তরসের কবিতা আছে, যেখানে ছাশ্রলের লক্ষে নৈতিক দুর ও ডগবদ্‌- 
বিশ্বালের সিশ্রশ ঘটেছে । এইভাবে তার ছাস্তরসও কবিনানসের দূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিত চর়েছে। 
কবি যলেছেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৩৭২ 


ধত হা করে গেলে, সেইখানে লব উঠবে ঠেলে, 
তুমি তা টের কি পেলে, 
নাম উঠেছে বে ‘Black Book'-27 


হত, ধুন ডাকাতি প্রবন্না, মদ গাঁদা ভাজ বারাঙ্গনা 
এর হা বুঝবে সেদিন, যেদিন ঘাবে শিঙ্গে ফুকে! 

_ছাছত বেশ, “ক্যা 
ছাক্সরলের তরল-চঞ্চল প্রবাহের গভীরে তিনি আর এক সতোর পরিচছ লেস্েছেন। তাই অতি সহজেই 
বাঙ্গ-রঙ্গ কবির এক ভাবস্থির উপলভ্ভিতে পরিণতি লাভ করেছে: 

ওরে, গীতা পাঠের লভাঙ্গ কার কি করবে চুরি 


ভাবছ কেবল; 
কাস্ব কর, জার বলো না, আর ছলে! লা, হবে 
হলে কান্াবদল। 
থে, হলে কারা-ঘল, 'অনযা' 
এই হুরই কাস্থকবির হালির গানের পরিশাম । 


কাম্বকবির হাসির গান বেমন একদিকে ভক্তি ও আস্মনিবেদ্নের সুরে পরিণতি লাভ করেছে, তেমনি 
তার স্বদেইসংগীতগ্তলির যধ্যেও গভীরভাবে অগ্প্রবেশ কবেছে। এইদিক থেকে বিচীর করতে গেলে 
ভক্তিমূলক গান ও দেশপ্রেমের গানের সঙ্গে ফান্তকবিহ ছাসির গানের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে । 
রঙগ-বাঙ্গে: বধ্য দিত্রেই তিনি দেশের দুর্গতির দিকেই অসূলী-লংকেত করেছেন কান্তকবিযন দ্তর পর 
একজন সমালোচক লিখেছিলেন : 
ছালির গানের বাপদেশে রজনীকান্ত সাজের ক্ষতস্থালগুলি নির্দেশ করিত্রা তাহাতে উধ- 
প্রয়োগের চেষ্টা করিত্নাছেন। ভীহার মূখে ‘বরের দর' সংগীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহসভান্ন বরকর্তা 
যৌতুকের ঘর্ণ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইম্বাছিলেন, এইরূপ শুনিষ্বাছি। ‘বরের গর' কবিতাটির শেষ 
পংক্তি এই 'দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ ।'-_. এইস্থানে কৰি নিজের ছয় প্রকাশ করি 
ফেলিহাছেন । পূর্বেই বলিছাছি ছান্তরসের আবরণ দিয়া রছলীকা তাহার অর্মবেদনাই প্রকাশ 
করিয়াছেন) তাহার কৌতু্ছালির সঙ্গে বেদনার অশ্ব নিশ্রিত | কনলাকান্তের ভাষা ঈষং পরিবর্তিত 
করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পাহিতেল__ 'ছালির ছলনা করি কাদি।”,* 
দেশের অতীত মহিমা যেমন তিনি স্মরণ ফয়েছেন, তেনি তৎকালীন অবনতির কথা চিন্তা করে বিকার 
দিযেছেন_ 


>০ কৰি রজনীকোর : রুষষটমোহদ ঘোধ। আধাৰত, কারক ৮৮১১) 
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পরহপদতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু বারা। 
ক্ৈশ্১-হুখ আনিল সেছে_- এমনি লক্ষ্রীচাড়া ॥ 
অন্ধ, শেহধান" 
এইখানেই কাস্বকবির হাসির গানের লঙ্গে স্বদেইসংসীতের বোগন্থত্র। জাতীর জীবনের অসংগতি, দুর্বলতা, 
পযাশ্বকরণ ও এতিহৃতর্টতার ছপ্ত তিনি গ্রেধবিদ্ঞণ অবলস্বন করেছিলেন। 
কবির ভাবদৃহিতে বঙ্গছননীর এক মছ্ৰাময় বরমৃতি উদ্বাসিত হ্গেছে__ 
নমো! নৰো নমো জননী বন্ধ 
উরে এ মস্রডেদী, 
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ) ! 
ব্জযার।, "বাস" 
বঙ্গভক্দ আন্দোলনের আকুল পরিবেশে কাস্ককবির দেশপ্রেমের গান অপু উদ্দীপনার স্ব্ট করেছিল। 
বাঙালির চিবিক্ষোকে সেদিন ধার! বাণীরূপ দিস্সেছিলেন, কাস্মকবি তাদের অন্তৰ! বিনে ভবা- 
বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীর শিল্পকে পক্ষা করা ও স্বদেশী ছিনিল বাবহার করার লংকম গ্রহণ করেছেন ঠা 
বপ্রগলিত একটি সংগীতে _ মাছের ৰেওয়। বোটা কাপড় দাখাঙ্গ তুলে নেরে ডাই ।' এই একটি গানেই 
ফাস্তকবি বাহালির চিন্ত জয় করেছিলেন। এ সম্পর্কে 'সাহিতা'-লম্পা্ক হুরেশচন্থ সমাপতির বিনুদ্ 
মন্ববা উল্লেখযোগা_ 
ফাস্বকবির ‘মায়ের দেওয়া যোটা কাপড়” নাৰক প্রাপপূর্ণ গানটি স্বদেসী সংগীত-লাছিতোর 
ভালে পবিত্র তিলকের শ্যাঙ্ব চিরদিন বিরাঙ্গ করিবে । বঙ্গের একপ্রাস্ত হইতে আর এবপ্রান্থ পবন 
এই গান গীত হইগ্নাছে। ইছা সফল গান। বে-সকল গান স্থডপ্রাণ প্রত্বাপতির স্থাঙ্গ হিত্বংকাল 
ছুলবাগানে প্রাভংগর্দের মৃহ-কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যান্কে পঞ্চত্ৃতে বিলীন ছইরা যাত, ইছ! লে 
শ্রেণীর অগ্র্ঠত নছে। যে গান দেববাণীর প্ার আদেশ করে এবং ভবিব্্াণীর মতে! সফল হ্য, ইছা 
সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে সিনতির অশ্রু আছে” লিঙ্গতির বিধান আছে) লে অশ্র, পুত্রের 
অধ বিলালিলীর নহে। সে আবেশ বাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হতে 
হইঙ্গাছে। শ্বদেনবুগের বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্রলালের “জামার দেশ' ডিত্র আর কোনো গান বাপ্রি, 
লৌভাগা ও সক্ষলতার এন চরিতার্থ হন নাই, তাহা আমর! মুক্তকথে নির্দেশ করি।** 
শুধু এই গানটিতেই নয়, অত্ান্ত কয়েকটি গানেও কাস্মকবি সেই জাতীয়সংকটের দিনে পথ নির্দেশ 
ফরেছেন। গানগুলিতে মাতৃবহসল সন্তানের অকৃত্রিম হ্বদেশা রাগ প্রকাশিত হয়েছে_ 
ভাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত; 
মানের ঘরের ঘি-মৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত। 
পাই ভালো, ‘বানী 


৪ কানকবি বছনীকান্ত শিবা পতিত, পৃ ৭৬৭৬1 
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আর-একটি গানে বলেছেল__ 
আনরা নেছাং গৱাব, মাবর! নেছাৎ ছোটো, 
অৰু, জাছি লাতুকোটি ভাই, জেগে ওঠো! 
=নামরা, বাই” 
সেদিনের বিধেবী সরকার ছতাচার উৎপীড়ন করে নবঞ্ধাগ্রত দাতীর চেতনার কণ্ঠরোধ করতে 
চেক্েছলেন। নবগঠিত পূর্যবঙ্গের অবস্থা হহেছিল সবচেরে শোচনীছ। “বন্দেমাতরম্‌' শঙটি পর্যন্ত উচ্চারণ 
করা অবৈধ বলে হোবিত হল । যাইও হুরেজনাথ বলেছেন_ 

The months that followed the IGth October. 1905, were months of great 
excitement and unrest. The policy of the Government especially that of East 
Bengal under Sir Bamplylde Fuller, added to the tension of the situation. ০৮০০ 
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forbidden in the public streets, and 





public meetings in public places were protibited. ৯৫ 
কাস্বকবি ছুলারের এই ‘হকুষ ডারি'র উপরে কবিতা লিখেছেন। কিন্ত সামন্রিক ঘটনাকে শবলগ্গন করে 
গান লিখলেও আস্বরিকতার ও গভীর ভীবাবেগে তা সামত্বিকতাকে দতিক্রন করে উচ্চতর শিলে 
পরিণত হয়েছে। সানগিক বিষয়কে নিক্ছে সাহিত্য রচিত হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এর রুস-সংবেদন 
সামস্রিফতার উর্ধ্বে ওঠা চাই। ঘাট বছর ব্দাগের ঘটনা হলেও তাই কাম্মকবির কবিতার আবেদন 
বিন্দুমাত্র কৰে নি__ বাতবৎলল সন্তানের যাবন্ধনা দাছে। পুলক-বেষনার রোমাঞ্চ জাগায় 
চুলার করে শুকুল জারি,_ 

মা বলে বে ডাকবে রে তার শাপি ছবে ভারি। 

ম! বলে ভাই তাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা? 

তবে কি ভাই বাঙ্গলা হতে উঠবে রে যা বলা? 

থে দিয়েছে এমন কুল না কিরে নাই তারি? 

তার মাকে কি ডাকে না লে? দোষ শুধু বাক্ষলারি? 

ৰথ, বাসী 


বে আটনাস রছশীবাস্ক হাসপ্যতালে ছিলেন, লে সমদ্ধেও তোগক্ষত দেহ নিস্নে তিনি অনললভাবে 
সাছিতাচর্ঠা কতেছেল। এই সনয়ে 'অন্তত' (২৪ মে ১৯১*) প্রকাশিত হয়। কতকগুলি চিরস্টন নীতি- 
যাকাকে তিনি ছো ছোট কবিতার আকারে ( কবিতাগুলির সবগুলিই কপ) রূপ দিয়েছেন। 
নীতিবাকাকে অবলম্বন কর! হলেও নীরল ছয়ে ওঠে নি। কারণ কবি পরিবেশন করেছেন গৱের ছলে । 


2¢ 4 Naiion in Making (1963 Edition). Sarcndranath Banerjea, pp. 2023). 
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ফৰিতাগুলি রবীন্্রনাধের ‘কণিকা'শ্ব আদর্শে লেপা চত্রেছিল। কাঁন্বকবি হবছং রবীঙ্ুলাথের কাছে ত! 
স্বীকার করেছেন।১* কিন্তু ‘কণিক।”-র মাদশে রচিত হলেও কাস্বকবির শক্তিকে অস্বীকার করা যা না। 
সংক্ষিপ্ত ও গাডবন্ধতা কবিতাগুলির প্রধান৪11 সেধুগে অনেকেই ব্রবীন্রকীবোর মাদশে কাবতা 
লেখার চেষ্টা করে বার্থ হত্সেছিলেন (এর নধো আবার কেউ কেউ ধবীন্দ্র বিক্রোদীও ছিলেন। ) 
কান্মকবির এই ক্ষ কাবাধানিট তার আদর্শের প্রাঙ্গ কাছাকাছি পৌচছেডিল। কবিহ পক্ষে এ গে 
বড়ো সহ নঙ্গ। এপ কিছু কিছু কাবাংশ লেকের মৃধে মূসে প্রান্থ প্রবচনে পরিণত ছয্েছিল। 

কিন্ত রদনীকাষ্্ের দ্বিতীর নীতিকাবা ‘সন্ধাক-কুত্ুম (৩১ নে ১৯১৩) সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা 
বাহ ন|। এই কাবো দশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধো প্রথন ও শেষের কবিতা ছাড়া আন্ত 
সবগুলি লীতিমূলক কাঁছিনী অবলম্বন ফরে রচিত হত়েছে। প্রথম কবিতাটি ‘মযৃতত'-হ কবিতাগুলিরই 
যেন দীর্ঘতর সংস্করণ । কাস্ুকবির এই কাবা প্রলঙ্গে রষ্ণচহ্গ মজুমদারের ( ১৮৩৪-১৯১৭ ) 'লঙ্খাবশতক'-এর 
€ ১৮৬১) কথা মনে হতে পারে। 'দদ্বাবশৃতক' নীতিকবিতা ছলেও এক নামকরণ ছাড়া রক্গনীকান্তের 
ফাবাটির সঙ্গে অন্ত কোনো মিল নেঠ। 'সম্ভীবশতক+এর অধিকাংশ ফবিভাই বিখাত পারসিক কৰি 
হাক্েজের কবিতার মর্যাঙ্ছসরণ করে রচিত হত্রেছে। কবি নিজেই বলেছেন: "আমি এই প্রসিদ্ধ 
পারক্তরকবিয় প্রণীত গ্র্ের অত্র কবিতাকলাপের নর্শমার গ্রহণ করিত ‘সন্তাবশতক' নানক এই স্তর 
পুস্তকখানি প্রণস্ন করিলাম।'** ফাস্তকৰির 'পন্তাব-ুহ্‌মা-এর অবলম্বন কতকগুলি নীতিগ্রাহ্ধ গল্প, / 
গদগুলিরও পরিকল্পনা! কবির নিজস্ব । 

কিছ কবিতা ছিলাবে ‘অঘৃত'-র সঙ্গে “সম্ঠাব-কুহ্ছম'-এর কোনো! তুলনাই হতে পায়ে না। শেষোক্ত 
কাবাগ্রম্বের কবিতাগুলি দীর্ঘতর, কাহিনী গ্রন্থনের যধো মাঝে মাঝে শৈধিল। লক্ষা করা ঘায়। “সদ্ধাব- 
কুন্বম’-এয় শিল্পগত দুর্বলতার কারণ ছুটি। প্রথমত, কাস্তকবির প্রভিতা গীতিকারের ; এক একটি 
ভাববিন্দুকে ফেজ করে তার ছোট ছোট গানগুলি ছানা বেধে উঠেছে। দীঘ কবিতার মধ্য সেই 
কেন্দ্রগংহতি লক্ষা করা ঘাত না। বৈচিতাহীন নীরস নীতি-মাখ্যারিকার মধো গীতিকবিতার সহজাত 
লাবপা তিরোছিত হয়। দ্বিতীন্নত, নীতিকথাকে বিশদ বাখ্যা করতে গেলে এর উপদেশাম্্ক নীরস 
নন্ছপ চোখে পড়ে। তাই নীতিবাকোর মধ্যে সতা ও কল্যাণ খাফলেও সংক্ষেপে শেষ করাই বুদ্ধিমানের 
কাজ। একথা বাস্তবজীবনে যেমন লত্য, তেষনি সত্য সাছিতোর ক্ষেত্রে। "আত" বে কারণে সার্থক 
হয়েছে, ঠিক সেই কারপের অভাবেই 'ল্ভাব-কৃহুম' হয়েছে বার্থ। “অম্ভত'র কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত, বলায়ত, 
ভীক্ষতার লক্ষাতেদী__ রর-কণিকার দীপ্তিতে উদ্তাসিত। পরমছুংসছেবের 'কথায়ত'গুলিও সাং্গিপত, 
প্রাতাহিক জীবনের উদাহরণে কথোপকথনের ছলে সরলভাবে বিকৃত! এইখানেই এই অলংকৃত ডাষলগ্রলির 
শিল্পমহিমা। তাই 'লপ্তাদ-কুম্থম" নীতিলর্বস্থ নীরস বিরৃতিমাত্র, আর “অমৃত' লার্থক শিল্প, “কণিকা '-র 
দোসর। ৬ 

কাস্তকবির মুত্ার পরে প্রকাশিত প্রথম কাবা “আনম্বত্রী' (৭ অক্টোবর ১৯১*) কবিপ্রতিভার | 


ক আয চরবীকাত : নল্িনীযেফন পণ্ডিত, পৃ ২:-। 
১৭. ছিজঞাপন, 'সন্থাঘশতক'। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৭২ 


আর একটি বিশিষ্ট নিদশনি। সৌরীর আগমন সংবাদে গিরি-মছিবী যেনকার ব্যারুলতা থেকে শুরু করে 
দশনী প্রভাতে শঙ্করের সঙ্গে পৌরীহ কৈলাস যাত্রা ও বেনকার বেদোক্তি দিয়ে কাহিনী শেষ করা হত্েছে। 
এই কাবোর মূলভাব সম্পর্কে কবির একটি মন্তব্য উল্লেখযোগা-_ 

i ভগবানকে কষ্টারূপে আর কোনো জাতি ভজন করে নি। ধশোদার গোপাল, আর মেনকার 
উদা ভগবানকে সন্বানরপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত । সেই বাংসলা ভাবটা পরিশ্ুট করে তোলাই আমার 
উদ্দেশ্ব ছিল ও আছে। গ্রেমই সান! আকারে খেল! করে; বাৎসলা একটা আকার, যে বাংসলো 
জগং চলছে, শুধু দাম্পতা প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, যানে স্বর হতো, কিন্তু বা২সলা না 
থাকলে স্বজন পরধস্থই থাকতো পালন আর হতো না, একেবারেই লংহার এসে উপস্থিত হতো। 
হি, স্থিতি, সংছার-_ এই তিনটি অবস্থার (5:৭6 ) মধ স্থিতিটাই বাংললা। এই ভাবটা মনে 
ফরে বই আরম করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করবে! ।৯* 

“শাক্ত পদাবলী'র আগমনী ও বিদ্রন্না অংশটিকেই রজনীকান্ত ভার ‘আনন্দযয়ী' কাব্যে রূপ দিত্লেছেন। 

| বরামপ্রলাদ, কমলাকাস্ব প্রমূখ কবি একদ1 এই গানে বাংলাদেশের আাফাশ-বাতাল দৃখর ফরে তুলেছিলেন। 
কস্কা উনাকে অবল্বন করে মাতা যেনকার উদ্দেগ-ব্যাকুলতা-অভিযান ও আনন্ম-বেমন| বাংলাসাহিত্যের 
এক পরম সম্পদ । সিকি সেই প্রাচীন কবিকথাকে হন দিনে অন্ভব করেছেন। শুধু অনুভব করাই 

সয়, ভাব ও অনেক সম্ন ভাষাকে পর্যন্তও বেন আব্মলাং করেছেন। ভক্তকবির হুগেভীয অহুচুতিতে ও 

আব্বরিকতার় প্রাচীন ফবিকথাও 'নৃতন স্বর’ হযে উঠেছে। দশমীর প্রভাতে কক্কা-ছামাতাকে বিদা্ল 

দেওয়ার পর 'রাণীর খেদ’ করুণ ও বর্দসপর্শী 


যদি কেঁদে কেঁদে এমন হ্য়, তারা, 
আমি নায়ন-তারা-ছথারা হয়ে 
ছারাই যি নয়ন-ভার1 
এ_য়াদীর খেন, “আনন্বসরী' 
এই সংগীতাংশের বাগ্বিক্ঞাস রামপ্রসাদের একটি প্রসিস্ধ পদকে স্বরণ করিয়ে দেয় 


এমন দিন কি হবে তারা। 
ববে তারা তারা তারা বলে, 
ভারা বয়ে পড়বে ধার! ৷ 


[| 


এই বিশ্বের ঈশ্বর বিনি, ভিক্ষা করেন তিনি, 
/ চিন্তা করে কিছু বো, মা এর ভাব? 
- আমীর প্রহার ২, “আনন্বসরী' 


৯৮ হাসপা চালের হোজবাষচা, দলিবীয়চন পরিতের 'ফা্তকহি করনীকান থে পৃ ২২৯-২২৭ থেকে উদ্ধত। 


কবি রঙ্গনীকান্ত সেন 


উদ্ধত অংশটি যেন ভারতচন্তরের্ একটি সথবিখ্যাত পংক্কির প্রতিপ্ননি__ 
অর্রপূর্ণা বার ঘরে । A 
লে কাছে অর্ের তরে। 
এ বড় মানার পরমাদ। 

বাংলা কাব্য খঁতিহের সঙ্গে এইভাবে একালের কবি লংযোগ রক্ষা করেছেন। 1 


ভক্তিমূলক গালেই কফান্তকবির চরম সিন্ধি। ডঙায় কবিজীবনেহ গতিপ্ররুতিও এট হুরেই নিন্স্থিত 
হয়েছে। তীর দীবনবিধাতা এই স্ুরেরই শ্বর্দসুত্রে একটি অধ মালা রচনা করেছে। হাশির গান, 
স্বদেশপ্রেমের গান, নীতিমূলক কবিতা পর্বত্রঠ এই হুরটি প্রবাহিত-- কখনো পুরোভাগে, আবার কখনো! 
বানেপধা সংগীতরপে। বাংলাসাছিতো ভক্তিমূলক গানের যে ওঁতিহধারা, তার বৈব ও বৈচিয়া 
বিশ্বন্তকর। বৈধ্কব স্ীতিকবিভান্ব, শাকত-পদাবলীতে, বাউল গানে, নানা সাধন সংগীতে তা বিচিত্রপারাম 
অভিবাক ছয়েছে। বিভিহ ধর্ম লম্পদাত্লের সাধক কবিরা এই ডি সাধনার ধাহাটিকে নানাভাবে লগ 
করেছেন। বাংলাদেশের চক্তিলাধনা ধারায় গভীর প্রচাব ছাড়াও বংশগত উদ্ববাধিকার সতে প্র্ষনীক।স 
এই রসের রসিক হয়েছিলেন । তার পিতা গুক্ষপ্রলাদ ছিলেন একজন ভক্তকবি। তার 'পদচিস্থীনণিবালা" 
কাবা ব্রক্ষবূলির চণ্ডে লেখা প্রার সাড়ে চারশো পদের সমষ্টি । 
কাস্তকবির কাবযজীবনের প্রথম থেকেই ডক্তিরসের ধার! প্রবাহিত হয়েছে। অড়পি। অন্থশোগলা ও | 

পাপবোধ থেকেই এর সূত্রপাত 


আবার বলেছেন_ 
পাতকী বলিয়ে কি গো! পায়ে ঠেলা ভাল হর 
ভবে কেন পাপী-তাপী, এত আশা! বরে রয়? 
_ পাতকী, কলাসী' 
এর পরেই জেগেছে ব্যাক্ুলতা | কবি তাঁর একটি বিখ্যাত গানে বলেছেন 
ওই, বধির ষবনিকা তুলিঙ্বা মোরে প্র, 
দেখাও তব-চির-আলোক-লোক । 
ওপারে সবই ভালো, কেবল হুখ-আলো, 
এপারে সবই বাধা, আধার, শোক! 
_ ছুকিকাহনা ‘ৰাখী’ 
প্রেদানচ্ছে কবির অন্তর পুলকাকুল, তাই বিশ্বগ্রকৃতির সব কিছুই তীর কাছে সুন্দর ছয়ে উঠেছে_ 
ঘেদিন তোবারে হব ভরিম্থা ডাকি, 
শাসন-বাক্য মাখার করিয়া রাখি; 
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কে বেন সেদিন আাহি-তারফষা, 
মোহন তুলিকা বুলাটয়া ধায় 
বন্দর, তব ঈন্দর লব 
বে দিকে ফিরাই আ্বখি ৷ 
-_ েযাজন, হাসা 
কবির দৃষ্টিকে আচ্ছা করে বে “বধির যবনিকা" চিল তা ক্রমশ; সরে ঘাঙ্গ; অশুভৃতি গাচ ছদ্ম, চিরস্বন্দরের 
ক্পজ্যোতিতে বিশ প্রক্কতি 'নন্দন-প্রভামর়' হয়ে ওঠে_ 
ভূমি স্বন্দহ, তাই তোমাহি বিশ্ব হচ্দর, শোভামক় ; 
তুমি উজ্জল, তাট নিখিল-দৃশ্ট মন্দন-প্রভামন? 
_ কুছি হল. ‘কলাম’ 
৬৮৫ কাশ্বকবির 'ডক্তিমূলক গানেই চরম পরিণতি আত্মনিবেহ্লে | পুত্রের মার পর শোকাহত কবির 
আম্মলিবেদন একটি বহক্রুত সংগীতে বংকৃত হয়েছে _ 
তোমারি দেওল্া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ, 
তোমারি দেওয়া বকে, তোমারি অনুভব । 
তোমারি দৃ'লত্বনে তোমারি শোকবারি, 
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা ছা রব 
_ ভাঙার, 'বানী' 
কৰি প্রেষরসে বিগলিত হয়ে তার “পরম দৈবতা-এর লঙ্গে মিশে তে চেরেছেন নিজের ড্র কিছু না 
। রেখে প্রেনে জল হয়ে ঘাও গলে ৷ বিশ্ব-বিধবানের বিশাল ও রহম্তার উপলঙধি র্নীকান্ের 
| অনেকগুলি ভুরিসংশীতের প্রাপ। বুদ্ধির আলো! জ্ধেলে তাকে বোকা বাস না, বৈজ্ঞানিক তার হেত 
নির্দয়ে অসমর্থ । কবি তাই বৈজ্মানিককে চালেঞ করেছেন 
ভাক্‌ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ; 
দেখবো সে কেমন উপাধি নিলে, 
ক'টা ‘কেন’-র জবাব শিখে। 
মিলৰ, ‘ৰাণী’ 
আর-একটি কবিতাঙ্গ তিনি বলেছেন 
লীন রহ্স্তনর ! হে অগনা ! হে নির্বেষ 
শাহ যুক্তি করিবে কি তোষার যহ্ত ভেম ? 
শ্রতি, স্বতি, বেদমন্, জ্যোতিবিষ্তা, স্টার, তত, 
বিজ্ঞান পারে নি প্রসু, করিতে সংশত্রোচ্ছেদ্। 
“সৃষ্টির বিশালতা" ও “হর সন্মত’ ( ‘অভরা’ ) কবিতা ছুটিতে বিশ্বরহশ্থের ঢরধিগম্যভার উপলব্ধির সঙ্গে 
সেই সর্বশক্তিমানের প্রতি কবির বিন্রয-বিমুদ্ধ অহ কৃতি ও নিজের ক্কুত্ব্ব সম্পর্কে ধারণা মৃত হয়েছে। 


কবি রঙজনীকান্ত সেন 


কাস্বকবির কাব্যন্সীবনের সবচেঞ্ছে গৌরবান্বিত জধ্যান্জ ফলো তার জীবনের শেষ হাটমালের ল্যহিতা 
সাধনা । কবি তখন রোগক্ষত, জীর্ণদেহ, মৃহ্াবরণের প্রস্থতিতে প্রশান্ত। কথাটা পা'রাডক্রের মতো 
শোনালেও ভার জীবনে এর চেক্গে বড়ো সত্য আর হতে পারে না॥ আসর ম্ডযর উপকণ্ঠে দাড়িয়ে 
যধন তিনি ‘বশ: ও অর্থ, যান ও স্বাস্থ্য সমস্তই ‘দত্বাল'-এই কাছে লবর্পন করেছেন, সেই লমন্্েই জীবন- 
বিধাতা তীর কণে শ্রেষ্ঠ বরদালা অর্পন করেছেন। শুধু জীবন সম্পর্কেই নত্র, কবির কাব্য সম্পর্নেও 
এ ফথা বলা চলে। এই লময়ে রচিত কবিত! ও ‘হাসপাতালের রোজন।মচা' আ'দ্বরিকতাছ ও ভাব- 
গভীরতা বাংলাসাছিতোর সম্পদর্ূপে গণ্য হয়েছে । 
ফাস্বকবির ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের স্বর আসর মহার সম্মুখে নৃতনডাবে পরীক্ষিত ছত্বেছে। 
এ স্বর যে কত অক্কত্রিম, আস্বরিক ও উপলব্ধিলন্ধতা প্রনাণিত হন্বেছে। ননে হন্ব দ্বীবনের প্রথন থেকেই 
এ প্রস্থতি চলেছিল, অনুকূল পরিবেশে তার আশা পূর্ণ ছলো। “হোছনামচা" তিনি বলেছেন_ 
সে আমাকে পাবার কষ ব্যক্ত হত্বেছে, লে তো বাপ, আমি হাযার হলেও তো পুত্র। আমাকে 
ফি ফেলতে পারে? তাই এই শাস্বি, এই বেত্রাঘাতের বাবস্থা হত্েছে। নহল! বাটি আঘাতের 
চোটে পড়ে গিরে খাটি জিনিসটি হব; তখন আবৰাকে কোলে নেবে। আব মৃত্রার পর অত বেত 
মারলে সেধানে তো শেবা-শুশ্তষার লোক নেই, লেইজ্রত্ব এটশানে স্বী-পূত্রের লাননে মারছে বে, 
কাছও হ্য়, একটু কষ্টেরও লাঘব হত্ন। দেখছ দগ্সা? দেখছ প্রন? চহ্ছনপ্র ! আমি রাত্রিতে 
ঘুমাই না, বেশ থাকি, বড় ভাল থাকি। আমি বেন তাকে রাত্রিতে ধরতে পারি-- এমনি অবস্থা 
হত্র। আমাকে বড় কষ্টের সময় বড় দর করে। আনি এখন বেশ সহ করতে পারি। খুব 
acute Paina আমার কষ্ট হয় ন! ।?* 
মৃত্যুপথযাত্রী কবিত্র সংগীতাঞ্চলি ঘত্যুবরণের স্থির প্রস্থতিতে, অকুত্িঘ ভগবদ্বিশ্বাসে ও বিগলিত ৮ 
আত্মনিবেদনে মহিমান্বিত। হালপাতালে লেখা কবিতাঞ্জলি ফবির কাব|ডীবনের হেঠ ধলশ্রুতি. ঠা 
ছীবন-বিধাতার শ্রেঠ দান । অকৃত্রিম ডগবদ্বিশাসই তাকে রোগযস্থণা অতিক্রন করার ক্ষমতা! দিক্েছিল। 4 
তাই এই সমস্বের কবিভাগুলির উপরে মৃত্যুর বিবরণ ছাতা পড়েনি, বরং এক ফ্গোতিলোকের আশ্বাসে জার 
মল ভরে উঠেছে কন্েকটি উল্লেখযোগা অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে 
কমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে_ 
গাব করিতে চুর, 
বশ: পথ, মান ও স্থাস্থা 
কলি করেছে দূর । 
এৰচা॥ বিচার, 'শেকদান- 
আমি ক্ন্ধ হুরারে কত করাঘাত করিব ? 
‘ওগো খুলে দাও, বলে আর কত পাত্রে ধরিব ? 
- রঘু, পেলাম 


৯৯ হাসপাতালের রোজনাম্তা( দলিনীরজন পণ্ডিত রচিত 'কাস্তকৰি হহনীকান্ত' এ্থের ১১:-১৯২ পৃষ্ঠা খেকে ইৰ তে। 


১১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব 


তাই, ছানন্দে চলেছি, ভাই রে, কিসের মরণ ভা? 
/ ওগো, মা আমার আনন্বমন্বী, পিত! চিরানদ্ৰময় ? 
_চিরানন্দ, 'লেঘদান" 
দেখ, কেমন তার ভালবাস! 
দিটায আনন্দ-পিপাসা, 
আগে, না পোড়ালে খাদ ররে ঘন 
সে আনন্দ পাবে কেমনে 7 
স্াহ্য়ালে আসার, 'লেষষান" 
আমার দয়াল অট বসে আছে নিরজনে। 
আমারে দিও না বাধা, ভেসে ঘাই একমনে ।** 
-শেষান, 'শেষকান' 
মতাত প্রা দেড়মাল আগে (১৬ আবাড় ১৩১৭) রবীন্দ্রনাথ রছনীকাস্বকে চিঠি লিখেছিলেন। এই 
সংক্ষিধ চিঠিতেই কান্বকবির কাবাপরিচক্জ ও কবিনানসের স্বরূপধর্ম চিরকালের জস্ত নির্ণীত হয়েছে। 
চিঠিখানিকে হদলীকান্বের শ্রেষ্ট সমালোচনা বললে অতাক্তি হবে না। কবি লিখেছেন 
সেছিন আপনার রোগশঘ্যার পার্শ্বে বসিয়া বানবাস্মার একটি দ্যোতির্ঘয প্রকাশ দেখিয়া 
আসিছ্াছি।' শরীর হার মানিন্রাছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই-- কঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, 
কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই-- পৃথিবীর সমস্ত জায়াম ও আশা ধূলিসাং হইছে, কিন্ত 
তূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বালকে স্রান করিতে পারে নাই ॥ কাঠ বতই পুড়িতেছে অগ্নি ম|রো তত 
বেশি ফরিয্না জলিতেছে। মামার এই মৃক্-স্বত্প দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মাম্ষের 
আত্মার সতা-প্রতিঠা যে কোথায়, তাহ! যে অস্থি-দাংস ও ক্ষ্ধা-তৃষ্চার মখো নহে, তাহা পেদিন হুম্পাষ্ট 
উপলদ্ধি করিয়া আমি ধন্ত হইত্রাছি। সছিত বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবিাব যেরপ, 
আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্বরাল হইতে অপরাদ্বিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ 
বক্র 1১ 
রঙ্গনীকান্বের কাছে দৃত়াও শোভন স্বন্দর হচ্ছে উঠেছে, কারণ সে তার দ্থালের কুপা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। বেদনা ও মুড়াফে ভয় করার বলিষ্ঠ প্রত্যন্ত তাকে করেছে এক জ্যোতির্পোকের অভিযাত্রী । 
অধয়ের তীত্র ব্যাকুলতাই তার ললাটে পরিয়েছে দঃ যহিমার অক্ষস-তিলক-_ 
কবে, কৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, 
তোমারি রদাল নন্দনে, 
কবে, তাপিত এ চিঙ করিব শীতল, 
তোমারি করুণ!-চন্দনে ! 


২+ এই অশটি কান্তকবি-রচিত্ত শেষ কবিতার সর্বশেষ দুই পংক্কি। 
২১ নলিশীর্জন পত্তির রচিত “কান্তকৰি রজনীকান্ত" পর্ব খেকে উদ্ধত, পু ২০৪-২০৭। 


কৰি রঙ্গনীকাস্ত সেন 


৭ 
কাস্তকবির স্বড়ার পর একজন সমালোচক তাকে বলেছেন-_ 'রাজশাহীর ভি. এল. রাত্র।'*২ কবির 
জীবনীলেখকও অপেক্ষাকৃত বিস্বৃতভাবে উভত্ন কবির মগো তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।** এট 
আলোচনার এফ ভাক্পাত্ তিনি পূর্যোক পষালোচকের প্রতি কিঞ্চিৎ উদ্মার লক্ষে বলেছেন: পরবীন্ুল!প 
বাংলার শেলী, মধুন্ছদন বাংলার মিন্টন প্রস্ৃতি ছাশ্ররসাস্থক পরিচন্বের স্কাঙ্গ রদ্দনীকাস্ত রাজশাছীতর 
ডি. এল. রাশ্ব অবিবেচকের উক্তি।''* অথচ আশ্চর্যের বিষঙ্গ এই বে, এট প্রলঙ্গ লিক তিনি দীর্ঘ 
আলোচন! কয়ে তার সপক্ষে ফোলো স্বচিস্িত ঘুক্তি গাড় করাতে পারেন নি। পরবর্তাকাপের 
সমা!লোচকের1 কেউই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 

কান্তকবিয় চরিতফার বলেছেন যে, দ্বিজে্রলাল ঘন আবগাগী বিভাগের পরিদর্শকস্বপে রাক্সশাহীতে 
আসেন, সেই সদন্গে তার ছাসির গান শুনে রজনীকাস্ম ছাপির গান লিখতে থাকেন ॥ মদ্যদূগের বাংলা- 
পাহিতো ছাক্সরসের অভাব নে ॥ ঈশ্বর গপু থেকে শুরু করে আছ পর্ধস্থ রকষ-বাঙ্গের হিচিহ কবিতা রুচি 
ছত্রেছে। কিন্তু দ্বিজেন্বলালের 'ছাসির গান’ (১৮ জুলাই ১৯**) বাংলা সাছিতো একটি নৃতন দিগ 
উন্মোচন করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা বাক্স । ভা ছাড়া আর একটি কথাও মনে রাখতে ছনে। 
প্হাপির গান' ছালির গানই, শুধু ছান্সরপম্ক কবিতাই নঙ্্ব_ এতে কবি দিতেস্মলালের সঙ্গে গীতিকার 
ও স্থরকার দ্িজেন্্লালেব প্রতিভাও আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিছে্ুলালের এই বিশিঃ প্রতিভার যোগাতন 
উত্তরাধিকারী রজনীকান্ত । “পুরোছিত' “দেওয়ানি হাকিম' ‘ডেপুটি’ “উকীল' ( কল্যাণী ), ‘নোক্তার' 
( অভগ্না ) এই পীচটি গানই স্বিজেন্্সংগীতের অনুসরণে রচিত। কাস্বকবি রং গানগুলির ন্থর নির্দেশ 
করার সমন্ঘ লিখেছেন-- “স্বর 'আমর! বিলেত ফের্তা ক'ডাই ।'- D. 1.. 7২০১." স্পট: নির্দেশ না 
থাকলেও 'অমিদার' ( শেষদান ) গানখানিতে ও কাস্মকবি তার অগ্র্ন কবির পূর্বোক্ত প্রসি্ধ গানটির শ্হসরণ 
করেছেন। 

ছিজেন্রলালের মতোই কাস্বকবি ইংরেঞজি-বাংলামিশ্রিত কাবারীতি প্রয়োগের দ্বারা তার বক্তবাকে 
সরল ও উপভোগ্য, বরে তুলেছেন। দ্বিজেন্্রলালের সামাজিক বাক্গবিদ্রপের উপকরণণুলিকেই কাস্বকবি 
শ্বত্ ভাষা কপ দিয়েছেন। কাস্তকবির 'পুতাতরবিদ্* (কল্যাণী) কবিতাটির প্রেরণামূলে মাছে 
দিকেজ্ছলালের 'তানসেন-বিক্রসাদিত্য সংবাদ’ জাতীর কবিতার প্রভাব) পুরাতববি্দের উংকট গবেধলা 
নিন দ্বিজেন্্রলালের বিদ্ধপাস্মক সমালোচনা এই প্রণঙ্গে উল্লেখযোগা ।** কান্তকবির ‘তামাক’ ( কল্যান) 
কবিতাটিতে লঘৃভঙ্গিতে তামাকের প্রশত্তি রচনা করা হয়েছে। নেশার মৌতাত নিতে দ্িদেভ্রলাল 
একাধিক হাসির গান লিখেছেন। "চা “ভা, "রা প্রভৃতি গানে তিনি নেশ| নিষ্কে নানা হসিকতা 
করেছেন। কান্তকবি ছিজেম্রলালের বিষছবৈচিত্রের অধিকারী না হলেও অগ্রন্গ কবির ননৌতঙ্গী ও 
স্থুরকে ঘধার্থ অচ্ুসরণ করেছেন। র্নীকান্তের “উদ্সিক' ( কল্যাণী ) গানখানি দবিজেজ্লালের ‘সন্দেশ’ 





২২ কৰবি রজনীকান্ত : রসসীযোহৰ ঘোছ। তাধাকর্ত, কার্ভিক ১০১৭, পৃ ৪৬৯1 
২০ কান্তকৰি রজনী কান্ধ : মলিনীরক্রে পণ্ডিত, পু ৫৭-৬১, ২৭৫-২৮- } 

২৪ পূর্ণোক এন, পু ২৮* 

৭৭, বড়তার নদূন। (প্র্তব ). চিন্তা ও কজনা। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ডিক-পৌষ ১৩৭২ 


গানটির পরিবর্ধিত সংস্কার দ্বিচ্ছেন্লাল বা হু্নভাহণে ইক্দিত দিছেন, কাস্তকবি তাই বিচিত্র 
"ধর লহঘোগে পল্লবিত করেছেন এখানে বুঝতে অস্থবিধা হন্ না যে, ছিজেন্্লালের ক্ষীররণী 'ভারত- 
ছলধি-ই কাস্থকবির কবিতার 'ক্ষী-সংশী'তে পরিণত ছয়েছে! তবে ছিজেন্রলাল 'দঙ্বরাঁদোকানে 
মাছি’ হতে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু তার কবিশিতটি তাতেও সর ন! হরে "ক্ষীর-লরোবর ঘ্ন-ছলে' গামছা 
পরে নামতে চেক়্েছেন! গুরু-শিশ্ে এইটুকু ঘা পার্থক্য 1** 
অপেক্ষাকৃত পরিণত বছলে রছনীকান্ত দবিজেন্্রলালের “ঘাড়ে ( ডিসেম্বর ১৮৯৯ ) কাবোর আদর্শে 

কয়েকটি ফবিতা লিখেছিলেন । কিন্ত দুর্ভাগোর বিষ, এ পর্যন্ত তার কোনো আলোচনা হ্ছনি, শুধু হাসির 
গানের প্রভাব সম্পর্কেই আলোচনা ছয়েছে। 'আহাড়ে' দ্বিছেন্রলালের প্রথম বিদ্রপাত্মক কাবা । এই 
কাবো করেকটি হাসির গল্প সংকলিত হত্বেছে। দ্বিজেজ্রলালের ছাক্রস এখানে পার্বত্য নদীর মতো 
খরম্বোতা। গল্পগুলির প্রত্যেকটিতে এক-একটি প্রবল “ছাস্তছনক অসংগতি' আছে সেই অলংগতিই 
হান্তরলকে জনিয়ে তুলেছে। 'মিউনিলিপাল্‌ ইলেক্সন" “মাছের দেশ' ( বিশ্রাম ) কবিতা ছুটি ভাব 
ভাষা ও ছন্দের দিক খেকে দ্বিছেন্্ল(লের 'ঘাধাড়ে' কাব্যের কবিতাগুলির আদর্শে ই রচিত । 'মিউনিলিপাল 
ইলেক্‌সন' কবিতার নাক “কালী গ্রলাধ দ্র, ভারি বিচক্ষণ এন্‌. এ' মিউনিসিপাল ইলেকলনে গাড়িন্বেছেন, 
ক্যানভাস করছেন। করিষ বন্ধ ছাজীর বাড়ি ফ্যানভাস করতে গেলেন, আর তার ছাতে ছলখাবারের 
ভরত দশনূত্রা দিলেন এবং « ছাছী। ) হাশ্রমূখে চাক্তি কট নিলেন ছাত পেতে । এদিকে ভার পকলেই 
বললেন যে, ‘হাজী লাহ্বেকে চাই | ঘতপৃত্রের নামগন্ধ কারও দুখে নাই ।' দত্তদ্ার মুখে চুনকালি 
পড়ল। কান্তকবি ক্যানভাল-রত কালীপ্রসাদের কৌতুককর চিত্র একেছেন_ 

বপুখানি চৌহারা, ( আর ) জবরছক্গ চেহারা, 

হতে ছুটতে কাপড় গেছে নাভির নীচে নেনে। 

কাছা গিত্রেছে খুলে, পা গিয়েছে ছুলে, 

ছাপ ছাড়বার অবকাশ নেই একটুখানি থেনে ) 
আর দ্িজেন্্রলীল কেরানি জীবনের দুর্বশার চিত্র একেছেল_ 

চল্লিশ বছর থেকেই 
চুলও গেল পেকে । 

মাংসও গেল কূলে; সুঠান শরীর গেল বেঁকে; 

দাতও হ’ল জীর্ণ; এবং ভুড়ি গেল খেনে ? 

চিবুক গেল উঠে :_ এবং নাক গেল নেনে 
“আবাদের দেশ” কবিতায় রজনীকান্ত কাপুরুষের বাগাড়মবর, স্বতির পণ্ডিতদের বৃথা তর্ক ও নিষারপচনত্ 
মাইতি ‘এন. & বি-এল. এ ভবল এল' উপাধ্ধারীর ‘publi -০০%:-এর কৌতুককর চিত্র এঁকেছেন। 


ক স্বিদেনর্রীবনীকার দেবকুষার রারচোধুরী জানিকেছেল বে, কান্বৃকৰি ছিজেব্রলালকে "গুরুদেব" বলে ডাকতেন ( জনয) ৮১৩ পৃষ্ঠার 
পাটকা ; ছিজেক্ষলাল, ২ ল:, ১৯২৮) 


কবি রদ্বনীকান্ত সেন 


বলা বাহুলা “কন্ধি অবতার’ (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ ) প্রথলনে ও 'রাদ্বা নবকঞ্চ রাত্রের সমস্যা’ ( আয়ে ) 
কবিতাঙ্গ ছিতেম্রলাল এ জাতীর চরিত্র আরো বিস্তর চিত্র একেছেন। “আ।ঘাড়ে' কাব্যের নিশ্র 
উচ্চারণ রীতি, সাধু ও কথ্যভাযার বিচিত্র সংমিশ্রণ, প্রবহনান পংক্রিবন্ধ প্রকৃতি ছিদেহ্রলালের ছন্দ ঞতিভার 
পরিচন্গ দে । কাম্তকবি তার জগ্র্ কবির মতো বিচিত্র স্থির অধিকারী না হলেও তাঁর পন্থা হুলরপের 
চেষ্টা করেছেন।” 

মাত্র ছাসির গানেই রজনীকাস্ক ছিদেন্ুলালের অন্তসরণ করেছিলেন । কিনব উচদ্গ কবির মনোদীবন 
ও কবিবানলের পার্থকা কম নত্ন। ছা্তরস দ্বিতেন্র-কবিভ্রীবনের অক্ততম মূল প্রবাহ, পরপক্ষে এ হল 
রজনীকান্বের কবিক্কীবনের একটি শাখামাত্র_ আসলে তিনি ছিলেন ডক কবি, ভকিবুলধাত্াই তার কাবোর 
মল প্রবাহ। এ বিষয়ে দ্িভে্রলাল ছিলেন তার বিপরীত কোটিত কবি__বৃক্তিাধী, তাকিক ও সংশত্ববাদী। 
কান্তকবির কবিছীবনে রবীন্নাখের প্রভাবও পড়েছিল । তার কোনো কোনো ভক্িসংগীতে ব্ববীভ্রনাতের 
বন্ধনীত ও আধ্যাত্মিক সের কবিতা ও গানের প্রভাব স্প্ ॥ তাছাড়া “মালদী' ( ১৮৯, ) কাব্যের \ 
খাঙ্গাত্মুক কবিতাগুলিরও কান্তকবির কাবে) লক্ষ] করা ঘাত্ব। কিন্তু বুদ্রলীকাদ্দের নিকটতম |" 
প্রতিবেন। হলেন রামপ্রপার্দি। তার বহু প্রসিদ্ধ ভক্তিমূলক গানও লি রাস 
দেয়। রামপ্রসাদ যেমন তৎকালীন সমাজ ভীবনের বনত উপকরণকে প্রতীক হিলাবে বাবছার করেছেন, 
কান্তকবিও তেমনি গার নিছের কালের দৈনন্দিন জীবনের বই বিষে প্রতীক হিসাবে বাবছার করেছেন। 1 
মনে হন সেই অষ্টাদশ শতকের সাধক কবির ক$ই দেড়শে! বছর পরে নৃতন ভাবায়, নৃতন ভঙ্গিতে উকি. । ] / 
ব্যাকুলতার করুপমধুর হয়ে উঠেছে। ! 

উনবিংশ শতান্দীর শেষ দশক খেকে বিংশ শতা্বীর প্রথৰ ত্রিশ বছর কালের বাংলা কাবোর টতিহাল 
রবীজ্রকাবোর ব্যাপক প্রভাবের ইতিহাস। এই ধূগের কোনো কোনো! কবির রচনান্ ছিদ্ে্রগালের | 
কাবাগ্রভাবও লক্ষসীয়। দ্বিজেত্রকাবোর সহজ স্বত-স্ছুর্ত কৌতুকরল ও ভাষা-ছন্দের প্রঘাবন্ধ নীতি-নীতির । 
অস্বীকৃতি তৎকালীন অনেক কবিষশ:প্রার্থীকে উৎলাহিত করেছিল। রবীন্নাথের প্রতি তাদের সম্বন্ধ 
ব্বাহ্ুগত্য বাকা সত্বেও তারা দিছেন্্লালকেও অহ্সরণ করার চেষ্টা ফরেছেন। দ্বিজেম্্রলল ছিলেন 
শব্মার্থবাদী, তাই রবীজ্রকাবোর আলোছান্জাসংকেত ও পছলালিতা তাকে নোচ্গ্র্থ করেনি । ( অবস্ত 
ঘিডে্লালের উপরেও বে রবীন্প্রভাব পড়েনি, এমন কথা বলা ধায় না। তবে লে প্রভাব উত্তর নেরুর 
উপরে দক্ষিণ মেরুর প্রভাবের মতো )। র্বীনুডেকদের নধ্যেও কেউ কেউ ছিজেজ্্ল/লেব দ্বারা প্রভাবিত 
হুছ্ছেছিলেন। রবীজ্ঞনাখ ও দ্বিজেন্্লাল-__ তুই ফবির প্রভাবকে যুগপং 'আত্মসা ফরে সেকালের কোনে! 
কোনো কবি বিচিত্র মানসিকতার পরিচন্ন দিয্বেছেন। কবি রজনীকান্ক সম্পর্কেও এ কথা বলা ঘান্ন। তার 
হাসির গানগুলিতে মূলত দ্বিছেন্প্রভাবই পড়েছে, কিন্তু স্বদেশী সংগ্টিতগুলিতে তেনন পড়েনি, কারণ সেখানে 
দবিজেআলালের প্রভাবের চেত্েও রবীন্দ্র প্রচাব অধিকতর সক্রিন্ব। আসল কথা কাম্বকবির নীতিপ্রতিগ | 
রীজনাখ ও ফিছেত্রলাল--উলর্ন কবিরই কাবাপ্রভাবে লালিত হয্েছে। আর সবার উপরে নাছ! / 
প্রসাদী সংগীতের খৃঢ় প্রভাব । | 


২৭, এই এনে অনুপ হন্দে (লখা দিজেশ্বলানের “কলি ( জাবাঢে ) কবিতার সঙ্গে উ ॥ন্ৰেই লেখা কা ্বকৰির "সহকারী 
সকালত্তীর আাকবল' ( বিশ্রাহ ) লক্ষনীর । 


রক্রনীকাস্তের গান 


সুধীর চক্রবর্তী 


রজনীকান্তের গান সম্পর্কে বাহালির ধারণা এমন স্বনিদিঃ ও অলংশত্রী থে দীর্ঘকালের মধ্যে তার 
শি্দীষানসের পুনর্থিচার প্রস্বোছন হর নি। অর্থাৎ, তার গান ভক্তিবিনঙ শুস্ধনীশাস্ত এবং স্বদেশ সংরাগে 
স্বতোদ্ছল-- নোটামুটি এই কথাগুলি বাংলাদেশে এমন লহ স্বীকৃত বে, বজনীকান্ব সম্পর্কে আমর! 
নতৃল-কোনো-্ধবরে অনাগ্রহ্থী এবং তার গীতপ্রচায়ে নিহাবেগ । হঙ্গনীকান্ত জীবিতকালে দরনগ্রিয, 
যশস্বী ও কুতার্থ ছিলেন | সময়ের অস্থ্না বা সমকালীনদের ঈবিত নিন্দা তাকে কোনো।মিন শিরোধার্য 
করতে হ্ছ নি, যেমন হয়েছিল রবীক্তনাথের ক্ষেত্রে । সেইছনই রবীন্্রশিলপের মতো! তাঁর রচনাকে নিন্দা ও 
অনীহার পঞ্চ থেকে উদ্ধার ক'রে সত্যমূলো ধাচাই ফরতে হচ্ছ নি। বরং অনারাসে নিবিবেকে 
আমরা রজনীকাস্বের গানকে শুদ্ধতার সঙ্গে একাসনে বসিরে সেগুলির নিশ্চি্ত গ্বান নির্দেশ করেছি সশ্রন্ধ 
নিখাসন দহিনায়। তার গাল আমাদের কণ্ঠে কে পুনর্জয় পায় নি, তীর ভাবসাধন! আধুনিক বাংলা 
গালের ভাবরৃত্তে তরঙ্গ তোলে নি। 
আধুনিফকালের বাংলাগানের ধার! সংগঠক ব'লে শ্রন্ধর সেই রবীজ্নাথ ( ১৮৬১-১৯৪১ ), ছিজেন্রলাল 
( ১৮৬৬-১৯১৩ ), রজনীকান্ত (১৮৯৫-১৯১* ) ও অতুলগ্রসাদ ( ১৮৭১-১৯৩৪ ) মাত্র দশ বছরেধ পয়িধিতে 
জন্মেছিলেন । এদের মধ্যে রছনীকান্ত ছিলেন লবচেন্ছে হ্ছমাধু। তাছাড়া এই চারজন লংগীতজ্ঞের মধো 
একমাত্র তিনিই বিলাত ধান নি এবং যুরোপীর্ন সংগীতের স্থরসার গানে প্রশ্নোগ করেন নি। তাছাড়া 
/ একনাআ তিনিই সংগীত সাধনার সুচনা ও দিদ্ধিকালে মন্ষশ্বলবাসী ছিলেন। সেইআস্ট তার গানে 
কলিকাতাকেন্ছিক নাগরিকতায় বদলে চিরায়ত বাংলাগানেহ একমৃহী সারলা লক্ষী । যবীল্রনীঘের 
সংশীত প্রসঙ্গে শরদীর্ঘজীবনের নিষ্কতনিরীক্ষা, দ্বিছে্রলালের গালে বাংলা রক্ষমক্ষের নাটা-সংগ্রাম এবং 
অতুলগ্রসাদের গানে লাক্ষৌ-বরানার সস্থতার সঙ্গে তুলনা করলে রজনীকান্তের সংস্বীত-প্রতিবেধকে গ্রামীণ 
বলতেই হন্ব। প্রথমে পাবনার গ্রামে এবং পরে রাজশাহীতে তিনি গানের চর্চা করেন। পুরোদন্বর 
গীতচর্চা তার ভাগ্যে ঘটে নি। শৈশবে পিতার কাছে প্রাথমিক লীতদীক্ষার পরে, উত্তীণ কৈশোরে সহচর 
তাকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে ঘংসানাস্্ তালিম নেন। হংসামান্ত, কেননা, এইসমরে তার বহুস ছিল চৌন্দ 
এবং ভারকেশ্বরের আঠারে|। তারবেশ্বর চক্রবর্তী প্রসঙ্গত লিখেছেন, "আমিও তখন সংগীত বিবয়ে 
কোনো শিক্ষলা করি নাই-_ শুনিয়! শুনিয়! বাছা শিখিভাষ, তাহাই গাহিতাষ । বংসরের মধ যে 
মৃতন হুর বা নৃতন গান শিখিত!ন, রনীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্, তাহা তাহাকে শুনাইতাম, সেও তাহা 
শিৰিত।--- লে এমন কুট প্রশ্ন করিত বে, আমার আবিষ্কার কিছু কুলাইভ না) 
হ্তরাং সংগীতের বিচি উদার দগৎ র্নীকান্তের সংসীতলাধনার স্চলার স্যে!গা লীতগুকয দ্বারা 
৫ \ অনর্গলিত হচ্ছ নি, যেমন হঞ্সেছিল রবীন্দ্নাটেত বিষ্ণু বা ৰদ ভট্টঃ সহযোগে কিংবা হিজেম্্লালের পিতৃসাজিখো। 
5 বনীকাস্্কে তাঠ মূলত নিত করতে ছত্বেছিল স্বনচিম প্রতিভা ও আবহদান ঝাংলার্টানের তির 
উপর । পরবর্তীকালেও হার গীতলাধনা বৈচিত্রাম্পর্শ বিশেষ পা নি; তার কারণ প্রধানত মন্ধস্থলবাস 


রদ্রনীকান্তের গান 


এবং গৌণত সংগীতকে অস্ত শিল্পে প্রস্থোগ নাকরার প্রবণতা । রবীজ্ঞনাথ ও স্গিজেন্্রলীল বদি তাদের 
সংগীতকে নাটালংসর্গে না আনতেন তবে তাদের সংক্টতসম্ভাত্র কতদূর বৈচিত্রাপূর্ণ ছত বলা যাত না। 
হাই হোক, রজনীকান্ত তাঁর গানের বৈশিষ্টাসম্পা্ন করেছেন দু ভাবে। প্রথমত, গালের গে ৮ 
স্বর ও ফর্মের বৈচিত্র্য বাদ দিতে গানের বাণীতে বিব্ধগান্তীর্ঘ এনে এবং দ্বিতীত্নত, তৎকালীন প্রচলিত 
নানাহুরোর্ানের বাণী যোছনা ক'রে। 
স্থরের দিক থেকে রজনীকান্তের গানে কতকগুলি বৈশিষ্য লক্ষণীয় । মীতরূপাতণে তিনি সবরের 
বৈচিত্রোর চেগ্রে আস্মরিকতাঁতে প্রাধান্য দিয়েছেন; সেই একটি স্াগাত্রিত হরকে সরলভাবে নিরানিত 
করেছেন) সবরের তীব্র সচকিত ওঠ/লামা, রাগমিশ্রণের চমংকার নিরীক্ষা, তালফেদে নতুনহ ব। 
আড়-ছনে। ঘর বুননের প্রশ্নান তিনি বিশেষ করেন নি। গানের লরুল অনাহত একমূবী ঘাবেগকে তিনি 
একক একটি রাগ বা রাগিণীতে মূর্ত করেছেন, বাতে [/0070%15300এর হঝোশ প্রচুত্র। তাছাড়া, 
বাংলাগালে স্বরের বৈচিতা লম্পাদনের অগ্রতদ উপ।ধাল ‘ধঞ্চারী'-অংশ ভার গালে প্রা লেট ॥ গানের 
তাল স্ঠিতেও তিনি অকারণ নক! দেশীল নি। এমনকি, একমাড তার গালে চিরাত্বত বাংলাগানের 
শ্বভাবাহুয়ারে কখনও কখনও “ভনিতা' পাওয়া বাঙ্গ। এলব উদাহরণ থেকে সহজেই লিম্প্ হন ঘে, 
্দনীকাস্ত তার গানকে সবরের চেয়ে ভাবের প্রকাশক বলেই যনতেন এবং তীর গান সব অর্থে হ বাংলা |. 
ও বাঙালির গান। 
গানকে তিনি ভাবের প্রকাশক ব'লে মানতে বলেই, বোহহ্দ্। তার গানগুলি কবিত্যপ্রতিন। সে 
কবিতা অবশ্য সমলমন্ে লিরিক)ল নক, বহশই মেট।ফিজিকাল। যেন: 
তুষি সব-শকতি মূল হে, 
তাছে শৃ্খলা কি বিপুল ছে! 

যে খাহার ক নীরবে লাখিছে, উপদেশ নাহি লয়: 

নাহি ক্র-ডঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় । 

অসীম রহক্তমঙ্গ। ছে আগমা ! হে নির্বেদ! 

শাহবুকি করিবে কি তোমার বুহক্রভেদ ? 

শ্রুতি, স্বতি, বেদ, জ্যোতিবিষ্তা স্টার তত্র, 

বিজ্ঞান পারেনি, প্রন কয়িতে সংশর্বোচ্ছেদ। 


যা ছিল না, হচ্ছ লা তা আর, বা আছে তাই আছে? 
এই, পাচ ভেঙে, দশ রকষ হচ্ছে, মিশছে পাচে; 
প্রশ্ন ওঠে, যতিচিহনকপ্টকিত, ঘূক্রিনি$র, লমালবদ্ধ এই কি গানের ডাব! ? পরমূহর্ডেই মনে হয়, ভাবের । 

উ্জানেই এমন ভাষার উৎলার। আর-একটি তথা "স্বরণীয় । রজনীকান্ত যে তারকেস্বর চক্রবর্তীর কাছে || 
সংসীতশিক্ষা করেছিলেন, তার কাছেই শিখেছিলেন সংস্বত ভাষা । পরবর্তীকালে হ্ত্বতো সেইজন তার 
শিল্পীদানলে সংগীত ও সং্বতভাযার একাত্মক কোনো সংস্থার সক্রিত্র ছিল। অথচ এই লংস্বৃতপ্রবণতা তার ॥ 4 
গীতিপ্রবণতাঙ্ন একটা সমারূঢ় ভুধলতা বলে মনে হয, ধন দেখি, বাংলার লৌকিক ভাবায় তার ছিল লহব্র 
আঅধিকার। যেমন : 


= 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৭২ 


বখন, গাতে ছিল বল, 

ক্রোশকে বল্তে বিঘড মাটি, প্রহর বল্তে পল, 

এখন ঘি বাছা, লাত কুড়ে এক কুঁড়ে। 

ঘন, বাস বছর দশ, 

তৰন থেকেই দু'শ রগড়, জমতে লাগ্ল রদ। 

হল্দি গলার গৌঘলাড়ী, তাই খেউরি হুর ক্কুরে। 

কিংবা মর-একটি গন, যেটি পুর ঘত্যুর পরদিন লহ অন্থকৃতি থেকে পিখেছিলেন-_ 

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওছা দুধ 

তোমারি দেওনা বুঝে তোনারি অহ্ভব 1 

তোনারি দেওয়া নিধি তোনারি কেড়ে-নেওযা 

তোমারি শঙ্ষিত আকুল পখ-চাওয়া। 

তোষারি দিরজলে ভাবনা আনমনে 

তোমায়ি সান্কনা তল সৌরভ । 
বাংলাদেশের চিরপ্রহহসান গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই গানের মিল আছে। কিন্তু রজনীকান্ত তার 
স্থরীশকি় এই বৈশিষ্টা সম্পর্কে লম্ভকত লচেতন ছিলেন না! তার এই ছাতীয় গানের অনতিশ্ব্ট সন্ভ|বলা 
প্রসঙ্গে খেছোক্তি ক'রে তাঁর ভাষাতেই বলতে পারি : “হুটিতে পারিত গো, ছকটিল না সে'। 

আগে উল্লেখ ফরেছি, রজনীকান্ত তার সমকালে প্রচলিত অনেক গানের হুরে বাণীবন্ধন ক'রে বেশ ভালো 

গান লিখেছেন। প্রচলিত গানগুলির মধো দাশরখি রাক্রের রচনা থেকে আরস্ভ করে তখনকার ঘাআ- 
থিয়েটারের নিরুপাধি লেখকের গান পর্যন্থ আছে। এ বিষয়ে আমর বে-তালিকা প্রদন্নন করেছি 
আপাতত লেঘিকে লক্ষ করা বাক । 


হুল দর জজনীতানে। ॥চনার প্রথম পি 
শ্রগযল খণ্ডনং* আছি শিখিল সব ইজি 
মাত: শৈলহতা ভারি স্থনাম করেছ 
রে গঞ্গামাই পরাতে দরশন থে রে তাতীভাই 
মধুর! সে মৃখখালি পাদপূরণ 
তোর নাম রেখেছি হয়িবোল! ভাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে 
কাকে কাকে লাখে লাখে ডাকে এ পাখি কল্সাদাজগে বিব্রত হয়েছ 
ছেলে দুলে নেচে চল পোষ্ঠবিছারী কতভাবে বিরান্বিন্ছ 
পাখি এ তো গাছিলি গাছে ওযা, এই যে নিন 
তুমি গতি তুমি সার বেলা বে কুরাযে যায় 
সোনার কমল ভাসালে জলে যদি পার হ'তে তোর 


১. হুল রচনা জয়দেব 


রঙজনীকান্ডের গাল 


বাশের দোলাতে উঠে ফে পথে মরা ছেলে 
সিলট কপট তু হাৰ রে এর 
তিনিহনাশিনী মা আমান 
লদা দল দঙ্থাল বালে এবন সোলার বাংলা 
ভেবে মরি কী ন্দ্ধ তোমার সনে হুটো একট! নগ্ন রে 
জানশ্রেঠ জানলেবা 
হতে হতে পুতে পুরে ওঁ অছডেদী দবলশৃঙ্গে 
তদন ব্যাধ্য| কহল নারদ 
গিরি গৌরী আমার এসেছিল* শেখা সংশৱা বিদ্ধমান 
তোমার কথা হেখা কেছ ত কছে না* আমি লকল কাক্ষেন্ব পাই হে সনগ্ন 
এ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভগ্নাবহ* বধু মঙ্গল গোধূলি 
কেন যক্কিত হৃব চরণে+ তুমি লতা কি যাবে চলিঙগা 
দাড়াও আমার স্বাখির আগে* শুলাও তোমার ছদ্বতবাইী 
তোমার রাগিবী জ্বীবনকুঙে* ভীতিসক্কুল এ ভবে 
উঠ গো ভারতলস্বী* আকুল কাঁতরকঠে 


এই তালিকা অনুধাবন ফরলে বোকা! ঘাস রবীশ্রনাথের মতো গান-ডাঙার প্রবণতা রডনীকাম্বেরও ছিল।) 
তবে তিনি সংস্কৃত স্তোত্রস্থবর, হিন্দি ভজন, বাত্রা-খবিক্নেটারের পান এমন কি অনঙ্গ লীতকারের 
( অতুলপ্ৰসাদ ) গান ডেঙেও গান রচনা করেছেন। তাতে তার গানে সুরত বৈচিত্র্য এসেছে। বেলন, ॥ 
অতুলপ্রসাদের হরে লেখা গান “আকুল কাতরকে' মূল সুরের ব্ভিজ্নতাত্ তার গানে ঘুরোপীয় স্ুরহযনা | 
সকারিত করেছে। সমকালীন ধাত্রা-ধিত্নেটারের স্বরে গান রচনা ক’রে রঙ্নীকাস্ব যে অনন্ততা দেখ্িদ্েছেন ৪ 
ডা তার সমকালীন পীতকারদের যধো দুর্লভ । 

বন্থলে রবীন্্রনাখের চেত্নে চার বছরের ছোট ছিলেন রছনীকাস্ব, দ্বিজেজলালের চেন্পে ছু বছরের | অথচ 
তার মধ্যে দ্িজে্লালের প্রভাব ছিল খুব বেশি, রবীন প্রভাব ছিল ক্ষীণ। এই অন্ততন কারণ হুল, তখনকার 
কালে নাটক ও ছালির গানের স্থত্রে দ্বিছেস্্রপ(লই অধিকতর প্রচারিত ও রনপ্রির ছিলেন! আর নিন্দা- 
ঈর্ষার সুদীর্ঘ প্রান্তর পেরিত্নে রীন্্নাখ খন অধ্যায় সাধনার প্রান্তে সীতাগুলি-সীতিবাল্য পর্বের গাল লিখতে 
শুক করেছেল তখন রঙ্গলীকাস্ত বর্তামায্া কাদিয়েছেন। রঙগনীকা স্ব ভার যৌবনে রবীজ্নাখের ‘রাঙ্গ! ও রানী” 
নাটকে অভিনয় করেছিলেন, ঘৃত্ার আগে, 'কশিকা'র নীর্তিকবিতার আদর্শে অনেকগুলি কবিতা 


২ দুল চন ও হুর হাশশি ভার 

এ. হুল জন্য ও তুর রজনীকান্ত সেন 
৪ দুল ক্ল ও হুর. হবীক্ষনাখ ঠাকুর 
* দূল ॥চনা গু পর অতুলপরসাঘ সেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৩৭২ 


লিখেছিলেন এবং মাত্র ছুইটি রবীক্রসংগীতের স্বরে বাণীবহন করেছিলেন । হুতেরাং গানের ক্ষেত্রে রবীন্ম- 
সংসৰ্গ তিনি পান নি। দিও গীতোঙলি-ফুগের ছাগে রবীজ্রনাধের রবিক্ষাত্বা-পর্ধাত্বের সার্থক গানগুলি বা 
নাটাসীতওলি রচিত হয়েছিল অনু সেগুলির র্ূপাত্রণ ও প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল শাস্বিনিকেতন ও রবীন্রান্থরাসী 
যছছলেই : পাবনার গ্রামে বা রাজশাহীতে রবীষ্বসংগীতের পরাক্রান্ত পদসঞ্চার সে কালে অকল্পনীয় ছিল। 
রীক্মনাথের সঙ্গে রক্নীকান্ত্রের বহগ্রার্িত সাক্ষাংকার ঘটে ১৯১৯ সালে, শেবোক্তের মৃঢ্যুর 
করেকমাস আপে । অথচ হিছেত্রলালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয ঘটেছিল ১৮৫ সালে ৷ হিছেন্ছলাল 
সেইসন রাজশাহীতে আব্গারী। পরিদর্শকল্পে গিছেছিলেন। সে ঘুগের স্বতঃসিদ্ধ প্রবণতা অহুনারে 
ব্জনীকান্তও দিজেজ্রলালের ছালির গানের প্রভাবে আত্মহারা ছন এবং বহু ছাসির গান রচনা করেন। তার 
বিকালের জলপ্রিয়তার সেইটাই মূল কারণ । 
রঙগনীকাষের গাল ভক্তি স্বদেশ-ছাশ্বরগ এ ত্রিধাবিভক্ত স্রোতোধারাত্ব উৎসারিত, সকলেই এ কথা 
ষালেন। 
রছনীকানের শ্রেষ্ট পরিচনজ উল্লালিত হয়েছে ঈশবরবন্দনাস্জ উদ্ছেলিত গালগুলিতে । তত্বাবরণ ও দেহদর্শন 
০1 বাত সরল বিশ্বানের অনেক গান ভিনি লিখেছিলেন । “তুনি নিৰ্মল করে মক্ষল করে? ‘কবে তৃষিত 
১৮ এক ‘ওয়া চাছিতে জালে না ধাম ব| ‘কেউ নগ্ন নেলে দেখে আলো! প্রচ্থৃতি গানের পরম বিশ্বাসী 
[জহি বাঙালি এককালে গ্রহণ করেছিল ॥ কিন্তু সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে ভক্তির চেস্গে অবিশ্বাস, 
আত্ম-অর্পণের চেয়ে সংশয় প্রবলতর, সেইবাক্ হ্বতো রজনীকান্ত উপেক্ষিত। 


রজনীকান্ত-রবীন্্রন(থ প্রলঙ্গ 


সুশীল রায় 


রৰীজনাখের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ হর করেক বার, পত্রবিনিময় ছয় লদ্ভবত এফবাশ্র। অক্ষত্বকুমত 
মৈতের মহাশর্রের উচ্ছোগে প্রথৰ সাক্ষাংকার ঘটে শাস্বিনিকেতনে। রজনীকান্ের মমতার ছুই বংসর 
পরে রাজশাহীতে অহষ্ঠিত কবি-সংবপনাঙ্গ গুদ অক্ষত্রকুমার মৈডরেত্র মহাশত্বের ভাষণ! থেকে প্রথন- 
সাক্ষাংফারের কথা এবং অক্ান্স অনেক তত্য ছানা বার । দক্ষযকূথার মৈত্রেছ মছাশদ্গ বলেছেন, 
এর “অল্কাল পূর্বে সোনার তরী বাহির হইন্কাছিল"__ সোলার তরী প্রথম প্রকাশিত হর সব 
বঙ্গান্ছে (১৮৯৪ “পরাব্বে )। এই লাক্ষাৎ__১৯০১ সালে হওয়া সম্তব। এর কিছুকাল পৰেই 
প্রকাশিত ছয় রজনীকান্তের “বানী গ্রন্থ (১৯*২)। এর পরে কলকাতার আলবার্ট ছলের এক সভাত { 
প্রবীজনাখের ও দ্বিব্জ্েলালের সংগীতের পরে রছনীর লংসীত” হয়, এ লমত্রে তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেনা 
হওয়া লডব। তৃতীয় সাক্ষাৎকার ছুটে বঙদক্ব-পাহিতা-পরিষদের নবদৃহে প্রবেশ-উৎপবের সয়ে ১৩১৫ ৮ 
আগ্রছানণে (১৯*৮)। এই উৎসব.লভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । “যবীজ্বাবু সনযেত ভত্রমগ্ুলীর 
নবক্ষে রক্ষনীকান্তের পরিচত্ দিলেন এবং লংলীতালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার ডস্প তাহাকে বিশেষ 
করিস্বা অনুরোধ ফরিলেন।”* রজনীকান্ত লে অহরোধ বক্ষ: করে সংগীত পরিবেশন করেন। 

রজনীকান্ত তার রোজ্ধনাৰচায লিখেছেন “এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তার সঙ্গে দেখা কতে 
বলেন, আৰি দীনেশ*কে সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তার পরদিন সকালবেলা ঘাই ।”* 

এই কম বার সাক্ষাতের পর আর-এক বার উচছ্বের নখে। সাক্ষাৎ হয, সেঃটেই শেষ সাক্ষাং। » 
রজনীকান্তের মৃত্যুর ( ২৮ ভাত ) অল্ক।ল আগে ১৩১৭ সার্মের ২৮ হোষ্ট ভারিখে রবীক্তনাথ যজনীক।স্বের 
রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছয়েছিলেন। 

বেছিন ববীন্রনাথ ভার শহ্যাপার্খে উপস্থিত হন সেই দিনই রজনীকান্ত ‘নানা সকল রকনে কাঙাল।/ 
করেছে? গানটি রচনা করেন-_ ২৮ জোট ১৩১৭ । 

রবীন্্রনাখের সঙ্গে রজনীকান্তের পত্রবিনিমন্ন হয় লন্ভবত একবারই । রবীন্রন/খের পত্ডে উ্চিধিত 
আছে ‘আপনি যে গানটি পাঠাইক্গাছেন তাহা শিঝোধার্ধ করিয়া লটলাষ'। এট গানটি উপগিলিশিত গান 
খালে অনেকে অন্গযান করেছেন।* বে তারিখে রজনীকান্থ ও রধীহ্গনাখের শেধ সাক্ষাৎ ঘটে লেট 
তারিখেই এ গানটি লিখিত হয়েছিল বলে সম্ভবত এই অন্থমান। 

ওঁ লাক্ষাংকারের পরে ব্্নীকাস্ম রবীন্রনাখকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার লদ্ধান ন! পাওয়া 
ও অঘ হয়ে ধাকবে। বে চিঠির উত্তরে ববীন্নাথ পত্রটি লেখেন ধজনীকাস্ত্ের সেই চিঠি উদ্ধার করা 


দবীদেশচন্র যেন 
কাৰ্বি ছজনীকাৱ" : নলিলীরযর পতিত । “দরক-ীকান সেন” লাহিতাসাহক চরিসঞযাল: ভ্রজেল্গনাখ বন্দোপাধ্যায় 
1 


বিশ্বভারতী পত্রিক। কাঠিক-পৌষ ১৩৭২ 


গিশেছে। দুল পরের প্রতিলিপি এখানে দৃতিত হল। নেধা হাক্ছে বে, রুপনীকা বে গানটি রবীন্নাখের 
নিকট পাঠান লে গানটি '১ল। মাব।ঢ তারিখে রাস্তিতে' লিখিত; এবং ২৯৬/১* অর্থাৎ ১৪ আযাচ় 
১৩১৯ তারিখে রবীন্নাখকে লিখিত চিঠির সঙ্গে তা রবীন্্-সবীপে প্রেরিত হয়। গানটির আরজ হচ্ছে__ 
এই দুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা 
তৃপ্ত করিবে কে- - 
ব্রহ্নীকাস্তের ঘৃত্যুর পরে প্রকাশিত ‘শেষ দান' ( ১2২ ) গ্রন্থের এটি চতুর্থ গান । 


বৰীশ্বনাখকে লিবিত রক্ষনীকান্বের পত্র 





2600 
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দেব, 
সেই সাক্ষাতের পর আর কোনও সংবাদ জানি না। শুরসা করি শারীরিক সুস্থ আছেন । 
বেদিন চরণধূলার এই কুটীর পবিত্র করিগা ছিলেন, সেইদিন হইতে ডিল তিল করিত্না বেন ব্যাধির 
উপশম ছইতেছে। এই উন্নতি স্থাস্থী ছয় না; কতবার মরিলাস, কতবার বাচিলাম,_- এইন্তপেই 
দিন বাইতেছে। আমি ঠিক বুঝি্নাছি, ভগবংকুপা ভিতর এই দেহ্রক্ষাত্ব কোনও উপায় বা সঙ্পাবনা 
নাই। 
আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে কিন্তু সাযুসন্দর্শন তো সর্বদা হয় না। 
বার বার এ কথ! মনে হযে দয়! করিয়া একটি বালককে” বেদ-বিস্ালয়ে লই! তাহার শিক্ষাভার 
গ্রহণ করিতে প্রস্থত হইস্াছিলেন । আমি ছুতাগা, তাহা হইল না। 
১লা আষাঢ় তারিখে রাত্রিতে ঘে লঙ্গীতটি রচনা করিরাছিলাম তাহা আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা 
হইল, পত্রের কভান্তর পঠ্ঠাঙ্গ নকল করিয়া ফিলান। পড়িত্া বদি ভাল লাশে-_ দর্বা করিয়া জানাইবেন। 
প্রত 
রঙ্গদীকান্য সেন 
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খ্ডিদী। 





তই সুক্ৰ ঠ৩ লাখপয 
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রঙজনীকান্ত-রবীন্রনাথ প্রলঙ্গ 


"এই, দুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসন! তৃণ করিবে কে? 
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিনা উর্ডে ধরিবে কে? 
রক্ত যহিবে মা ফাটিয়া, 
তীক্ষ আঅলিতে বিশ কাটি, 
ধর্ণ-পক্ষে শর্দ-লক্ষ্যে মতা বরিবে কে? 
ক্ষত নব-কীন্ঠি-কিরীটি নাখা় পরিবে কে?" 


বলিয়া, সেদিন হক্ষার ছাড়ি, ছিপ করিহ পাশ; 
হা, ধশ্ের শিরে নির্রেরে বগাছে করেছি লর্বান/শ ৷ 

চেখে দেখি, কেছ নাছি অনুচর, 

মোর ডাকে কেছ ছাড়িবে না ঘর, 

আমার ধ্বনির উত্তর শুধু মানবের পরিহাস ; 
আমি, ধর্মের শিরে নিচ্গেরে বলাস্সে করেছি সর্বনাশ । 


এই, অন্ধ, মতত, উদ্বমে, শুধু বাড়াতে আপন মান, 
শিক্ধিদাতারে গণ্ডীববাহিরে করিছ আসন দান; 
তাই বিধাতার হইল বিরাগ, 
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ; 
সকল হস্ত ধূলায় ফেলিয়া আছ ডাকি ভগবান্‌ ; 
হেদকাল! মোর ক্ষমি অপরাধ; কর তোমাগত-প্রাণ। 


ছিএ জৈরবী_একখতালা 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্ডিক-পৌষ ১৩৭২ 


রজনীকান্তের ১৫ অ|ধাচ তারিখের পত্রের উত্রে রবীছনাথ ১৬ আহাঢ তারিখে পত্র দেন 
রজলীকাকে লিখিত রবী হরনাগের পত্র” 
[ আবশুর ) 
গ্রীতিপুর্ণ নমন্তারপূর্কাক নিবেদন_ 
সেদিন আপনার ঘোগ-শবা।র পার্শ্বে বলিষ্া মানবাত্যার একটি জ্যোতি প্রকাশ দেখিয়া 
আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার লমস্ত অস্থিমাংল, স্বায-পেণী দিক চারিদিকে বেষ্টন করিদ্া ধরিগ্নাও 
কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইচ্ছাই আমি প্রত্যক্ষ দেধিতে পাইলাম। ননে আছে, সেদিন 
আপনি আমার “রাজ! ও রাণী নাটক হইতে প্রশঙ্গক্রমে নিলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিত্াছিলেন_ 
এ রাছ্যেতে 
হত সৈশ্, বত দুর্গ, ঘত কারাগার, 
ৰত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিতে 
পারে না কি বাধিরা রাখিতে দৃঢ়বলে 
ক্ষত এক নারীর হৃদয়! 
ওঁ কথা হইতে আনার মনে হইতেছিল, সখ-হ:ধ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রববত শক্তির 
দ্বার।ও কি ছোট এই বাছুঘটির আত্মাকে বাৰিরা রাখিতে পারিডেছে ন1? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্ত 
চিত্তকে পরাত্ৃত করিতে পারে নাই__ কঠ বিদীর্ণ ছইরাছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিকৃত করিতে পারে নাই-_ 
পৃর্িবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিস।ৎ হইয়াছে, কিন্তু ভৃমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ঘ্রান করিতে 
পারে নাই। কাঠ ধতই পুড়িতেছে, অদি আরো তত বেন করিপ্তাই জলিতেছে। আম্মার এই মূত্ত- 
স্বরূপ দেখিবার স্বযোগ কি সহজে ঘটে? মাছববের আত্মার সত্যপ্রতিটা যে কোখায়, তাহা যে 
অস্থিনাংস ও ক্ধাতষ্ষার মধো নছে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলক্ধি করিয়া আনি ধন্ত ছইয়াছি। সছিত্র 
বাঁশির ডিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবিতাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরনাল 
হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ অকা ! 
যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিত্বা আসিঙ্গাছি। ইতিমধে) 
আবার যদি কলিকাতার বাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। 
আপনি যে গানটি পাঠাইয্াছেন। তাহা শিরোধার্্য করিস্বা লইলান। সিদ্ধিদাতা ত আপনর 
কিছুই অবশিষ্ট রাখেন লাই, সমছাই ত তিনি নিজের ছাতে লইন্াছেন-- আপনার প্রাণ, আপনার 
/ শান, আপনার আনন্দ সমন্ত ত ওাহ|কেই অবলঙ্ছন করিয়া রহিহাছে_: অন্ত পমন্ত আশ্রঙ্গ ও উপকরণ 
ত একেবারে তুচ্ছ ছইগ্রা গির্নাছে। ঈশ্বর ধাহাকে রি করেন, তাহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ 
করিয়া থাকেন; আজ আপনার ভীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধংনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসঙীত 
তাছারই প্রতিয্বনি বহন করিতেছে। ইতি_ 
আপনার 
এঁরবীজ্নাথ ঠাকুর 
১. “কাস্ককৰি রজনীকান্ত’ এন থেকে টন্ৰৃত 
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রজনীকান্তের ‘অদ্বত' গ্রন্থে লাওুলিলির একটি পৃষ্ঠা] ‘১*' দবখ্যক রচবাটি শ্রশ্ততুক নস ও অ্রকাশিত। 


কান্তগীতি : স্বরলিপি 
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 


রাগাএা (সারার! 


কবে * তু ছি ত 


I 


I 


I 


I 


মামামা 
তোৰারি 


“রগা-রমা মা । 
নন্দ 


ধা ণা ণহা 
করিব" 


বিজ । কক্ড়। 
কবে তৃষিত এ মক ছাড়িয়া দাই 
তোমারি রসালো নন্দনে ॥ 
কবে তাপিত এ চিত করিব তল 
তোমারি নব খন চন্দনে ॥ 


কবে তোমাতে আনি হচ্ছে, আনাতে তুমি তারা, 


তোমারি নাম নিতে নন্বনে ব'বে ধারা । 
পরান শিরিবে, আকুল হবে হন, 
বিপুল পুলক-স্পন্দনে ॥ 
কবে ভবের হখে দুখ চরণে দলিত 
বাজ! করিব গো হরি বলিত্বা, 
পরান কাদিবে না, চরণ টলিবে না, 
চরণ টলিবে না, পরান গলিবে না, 
ফাক্থার আকুল ক্রন্ফনে ॥ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 
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কাস্তগীতি : স্বরলিপি 


মাপা (মা 


ক্স ছা 


ডা 


রা 
পা 


দিশ । একতাল 


কেন বঞ্চিত হব চরণে, 

আবি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হব বরণে ॥ 
আহা তাই হি নাছি ছবে গো, 

পাতকী-তারণ, তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো, 
হয়ে পথের ধুলায় অদ্ধ 
খাটে দেখিব কি খেয়া বন্ধ? 

তবে পারে বলে, ‘পার কর' বলে, পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ॥ 
আমি শুনেছি ছে তৃযাছারি ' 

তুদি এনে দাও ভাবে প্রেন-বযবৃত, তৃষিত যে চাহে বারি। 
তুৰি আপনা হইতে হও আপনার, 
ঘার কেছ নাই তুষি আছ তার, 


একি সব হিছে কথা, ভাবিতে থে ব্যথা বড়ো বাজে প্রত মরমে ॥ 
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প্রলিপি দুইটি লাবারণ ব্রাক্ষসযাজ “কতৃক প্রকাশিত ' ব্্ধসগীতে খরলিলি ॥ পম ও গংকজিত 


হবীজএসছ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য 


সতোহ্রনাথ রায় 


সাহিতা একই সঙ্গে আমাছের চেতনার নানান্‌ স্বরকে স্পর্শ করে। তার কোনো স্বরে আময়া লেখক, 
কোনো অরে আমর! পাঠক, কোনে! স্বরে তবদরাঁ, কোথাও-বা সমাআছিতৈষী। এক-এক ত্র থেকে 
দেখলে সাহিতোর রূপ এক-এক রকম। এই রূপগুলির কোনোটাই মিথ্যা! নয়, আবার এর কোনোটাই 
সাহিতোর চূড়ান্ত রূপ নঙ্গ। ধদিও কোনে! মাভ্ঘই একান্তভাবে লেখক নন, একান্তভাবে পাঠক নগ্ন, 
একান্ধ তবদর্শীও নহ, তনু সাছিতাতববিচারে দৃরকোণের মৌলিক পার্থকোর কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে 
ফেওযা বায় না। 

একটা দিক পাঠকের নিজ দিক | পড়ার সময অবস্ত পাঠকও মনে-মনে রচনা ফ'রে চলেন, এবং সেই 
পরিমাণে মনে-ননে লেখক ছয়ে ওঠেন । কিন্তু সে স্বাধীনভাবে নহ। পাঠকের লিছের দিকের জানল কথা 
ছল রলা্বাফন॥ রসিকের কাছে, ভোক্তার কাছে আঙ্মান্সমানতাতেই লাহিতোর প্রধান পরিচয় । 

এ বেঘন গেল ভোক্তার দিক, তেমনি আ্টারও একটা নিষস্থ দিক আছে। অষ্টার পক্ষে ভোক্তা হতেও 
কোনো বাধ। নেই। কিন্ত স্বকীয় দৃষটিক্ষিতে তিনি একক । লেই স্বকীয় ভূমি হল স্বজনের ভুবি। 
হরির রহক্ষলোক। 

সাহিত্যের লত্যালত্যের প্রশ্নটা কোন্‌ তৃষির 1 একমিক থেকে লতযালত্যের প্রহ্টা যে তবদরশার প্রত 
তাতে পন্দেধ নেই । কিন্ত প্র্টার আরো অনেকগুলো দিফ আছে। সাহিত্যের সত) সম্প্ধিত প্রশ্ন 
কোনো কোনো দিক থেকে লেখক, পাঠক, লঘাজ, সকলকেই স্পর্শ করে। সাহিত্যের লত্য কী এবং কী 
তাবে তা লেখক-পাঠকের ভূমিকে__ বিশেষ ক'রে লেখকের অর্থাং স্থঙ্গনের তুষিকে স্পর্শ করে, অন্তত 
রষীন্দ্নাখের সাহিতাতকে কী ভাবে করেছে, এ প্রবন্ধের সেইটেই মূল বিষয় । 


২ 


ল্রযার কাছে লব খেকে বড়, সব থেকে প্রতাক্ষ ছল হৃজনের রহস্য | দুখ্যত যিনি র্টা তাঁর সাছিতাতর 
যে স্থল্গসকেন্রিক লাহিত্যতর ছবে এটা স্বাভাবিক । হৃততাং স্থজনক্রিস্থার রহত্তের যধোই যে যবীন্নাখ 
সাহিত্যের হ্বন্থপ-কে দেখতে পাবেন, এও অপ্রত্যাশিত নন্ব | তরুং সাছিতোর শ্বক্ূপের কথা বলতে গিছে 
রৰীক্ৰনাথ বার বার স্বজনের প্রলঙ্গ অভিক্রম করে লত্যোর প্রসঙ্গে এসে উপনীত ছয়েছেল। এ ব্যাপারটা 
তাৎপংপূর্ণ । স্বর বেগ, প্রকাশের ক্যালন্দ_ এর লঙ্গে লাহিতোর সত্যাসত্ের গ্রন্থের যোগ কোঁখার ? 
কজনক্রিগ্ায় বাইরের দিকটা প্রন্নোগ ও নির্দিতিত্ দিক, কৌশল ও অভিজ্ঞতার দিক, উপাঘান- 
উপকরণের উপর মাখিপতোর দিক । রবীন্রনাখ লাহিত্যের এই দিকটা নিয়েও প্রচুর আলোচনা! করেছেন । 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সতা 


কিশ্ব সে আলোচনা লাহিত্যতত ছিসাবে নর, সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে নহ। রবীহ্ছনাখের আসল আকর্ষণ 
স্বজনের ভিতরের অন্থলে, যেখানে প্রেরণা প্রবর্তনা উদ্বেছনার শত্তি-লঞ্চার, যেখানে কল্পনার 
আব্মসম্প্রসারদের ইন্ঙ্ছাল, যেখানে বাক্তিত্বের অর্জন-উৎসর্নের রশ! 

এই ভিতরের মহলের দিকে তাকিয়েই রযীঙ্রন!ব লাহিত্যকে বলেছেন লীলা, বলেছেন অ-প্রন্নোজনের 
আনন্দ। বলেছেন বাহুল্য, 54055 _ উদ্বৃত্ত ॥ 

স্বজনের আনম্ট প্রকাশের আনন্দ । রৰীজ্নাথ বলেছেন, এ হল “আান্ত-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল' 
করবার ইচ্ছা, ‘কদনার আপনার অবিমিশ্র উপলন্ধি-র্র আবেগ।’ এর কোনো কেন নেই। এ আনন্দ 
আপনাতেই সপূর্ণ। তাই এর নাম লীলা। ‘অন্থরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার 
দ্বারা তাকে পর্যাপ্ডি দান *, এই হুল শবষ্টিলীলা । 

কিন্ত বে আনন্দ অহেতুক এবং অবাধ, বা! কিনা বিশুদ্ধ লীল!, তার প্রলঙ্গে লত্যাসতোর প্রশ্নে অবকাশ 
কোথায়? তি ঘি প্রকৃতই স্থরী হয, তা কি লৌকিক বা জাগতিক সতোর উর্ধে নগ্ন? তার কি নিজের 
বাইরে অপর কোনো বাদর্শ খাকতে পারে ঘার নির্দেশ ধার নিব লে যানতে বাধা? লীলার উপর কি 
কোনো নিযম-কাহন খাটে 

ববীন্দনাখের সাহিতাতত্ধকে সাধারণভাবে লীলাবাদ্বী লাহিত্যতর ব'লে আখ্যা ছেওয়! যেতে পারে। 
লীলাবাদের একটা পাশ্চাত্য সংস্করণের সঙ্গে আবর! সকলেই স্ুপরিচিত। এর প্রথম পর্বে অবস্ত সতোর 
দাবিকে মোটেই অস্বীকার কর! হয় নি। কিন্তু এর খঁতিছাসিক পরিণতি যে ‘নাট ধর আট স্‌ লেক’ 
মতবাদে, সেখানে এলে দেখতে পেলাম, কার্যত সত্যের দাবিটা অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এলেছে। দার 
এক ধাপ এগিরে এসে 'ইন্সেট'দের যে শিল্পকেন্ত্িক জীবনধর্শনের সাক্ষাৎ পেলান, সেখানে কিন্ত পতোর 
দাবিকে প্রায় পুরোপুরিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । 

ভারতীয় সাহিত্যশাহ্ের কোনো-কোনো শাখার কোনো-কোনো দিকের লঙ্গে লীলাবাদের সমধমিত! 
খুব দুর্ণক্ষ্া ন। সেখানে কবিদের 'ঘপূর্বব্থনির্মাপক্ষষ! প্রজ্ঞার উপর বিশেষ ডোর দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে অপার কাঁবালংসারে কবিরাই প্রজাপতি । তারা ইচ্ছানুখে স্বজন করেন। সে লতি বিহন্বাস্কর- 
স্পশশৃন্ত। বে জগং ওরা স্থঙ্গদ করেন তা ঘ-লৌকিক। তা প্রক্ঠতিরুতনিযম-রছিত, তা লৌকিক সতোর 
অধীন নঙ্গ। ছোরটা কবির হ্বাখীনতার উপর । সত্যের অধিকা4 বে এখানেও খুব হ্বপ্রতি্ঠত নত্ন, তা 
লছবেই বোঝা কায়। 

রবীজনাখের লীলাবাদী সাহিত্যতক সম্পর্কে এমন কথা বলা চলবে না। রবীন্ত্রনাথ লতোর অধিকারকে 
সাবাক্স পরিমাণেও ক্র ছতে দিতে ইচ্ছুক লন । এইখানেই সমশ্তর উদ্ভব ॥ 

এনালা প্রসঙ্গে নান! উপলক্ষে কীট্‌সকে স্বরণ ক'রে রবীজ্রনাঘ ঘোষণা করেছেন : Truth is beauty, 
beauty truth 1— এই ই, এই বিউটি, একা কি আমাক্ষের প্রতিদিনের পরিচিত ই,খ, পরিচিত বিউটি 
নয়? নত্ুবা-_ উখ কেন বিউটি ছতে বাধ্য ছার বিউটিই বা কেন টুথ হতে বাধা? হুন্দর শিখা অথবা 


১. শাহিভোর লখে'র ভূমিক অব্য । 
২ তথা ও লক, নাহিভোর পথে) 
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কুংশিজ সভা, এ কি আযাদের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার কখনো পাই না? তা বদি পাই, তাহলে সাছিতোর 
সতা সাহিত্যের হন্দর, এরা কি মন-গড়! যস্ত ? কর্নার সত্য কি জীবন-স্ৃতোর বিকজ? 

কীষ্টুনের নিজের মনোভাব সম্পর্কে এরকম সন্দেহ হয়তে| একেবারে অধৃলক নগ্ন। কীটট্‌সের কাছে 
Beauty is truth— এই কথাটাই প্রথম কথ!। সম্ভবত প্রধান কথাও এইটেই । ছাতো হন্দরকেই 
তিনি পতা নাষে আখ্যাত করেছেন, সতোর স্বতন্ কোনো মান তার কাছে ছিল না। রবীন্্নাখের কাছে 
লতাই প্রাথমিক । সুন্দর সত্যেরই একটি অভিধ|। বন্দর হল সতোরই আনন্দরপ। কাটনের 
সৌন্দ্বডাবনার ষখো কেউ কেউ একটি করুণ কাবনার প্রতিচ্ছবি দেগতে পেয়েছেন ।॥ তব রবীঙ্গনাঘের 
মখো তার আভাস আছে, কিন্তু পরিণত রবী্রনাখে তার কিছুবাত্র চিহ্ন নেই | বীশ্্নাখের পরিণত 
সাফিতাচিন্তান্স কীটসীক্গ সৌন্দর্ডভাবনা বিপরীত দৃীকোণ খেকে বিপরীত ভাবে বিত্ত হন্েছে।* 
রবীন্নাখের সভা জীবন-সত্যের বিকল্প নপ্ন। বিশিই-মহৃভবের সতা নয়,_ ছু আঅরুঘ অলচ্ছিত সভা, 
লাধারণ-উপলব্ধির লতা। সমস্ত জধ্যাস্থিকতা সবেও তা প্রবলভাবে প্রাথম্পন্দিত লতা । 

রবীন্ত্নাখের মতে, সাহিত্য সাহিত্য বলেই সত্য । ঘীবনের 'অনন্র'-লতাগলোও সত্য বলেই গ্রহ 
সতা বলেই-_ সাহিত্যে তার হ্ন্দর। কেননা সেখানে তাদের সেই আনন্দক্ধপ উদ্ঘাটিত, জীবনে ধা 
আবৃত ছিল। হর বিখা1_ বদি সতাই মিথ্যা! হত, সর্বৈব মিখ্যা হয, তাহলে শিখা! বলেই তা মগ্রাহ্থ। 
কিন্তু “হন মিখ্যা' এ কথাটাই স্ববিরোধী । 
. 
লীলা আর লতা, এরা যেন বিপরীতমৃষ্বী দুটো! বিদ্ধ শক্তি । এদের দুজনকেই স্থান দেওয়া, সমান উচ্চালন 
দেওয়া রবীজনাখের সাছিতযতবের একটি প্রধান বিশেষত । 

রবীজ্নাের লাহিভাভাবনাঙ স্বমীরই আর-এক নান প্রকাশ, আর সেই প্রকাশের একটা মূখ লীলার 
দিকে, আর-একটা মুখ সতোর দিকে । 

লীলা ছল ইচ্ছার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাঁ_ অবাধ ইচ্ছাশক্তি। পিছনে তার কোনো হেতু নেই, সামনে 
তার কোলো লক্ষা নেট, কোখাও তার কোনো বানা নেই । শ্রশ্নার ইচ্ছার কোলে! লীমানা নেই, যেমন 
সীঘানা নেই লীলান্র বিশ্বন্নষ্টার ইচ্ছার। লীলা! মানেই মুক্তি। আনন্দময় মৃক্ধি | অথবা হলি, দূক্ত আনন্দ । 
সষ্টি-- সে অন্সন্ধানও নত, আবিষ্কারও নয়, সে ছল আবিঠাব। যা আছে তাকে দেখা! না৷, এ যেন ঘা নেই 
তাৰে আনা । 

প্রকাশের লত্যের-দিকের-যুখটা কিন্ত মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়েছে, মাটিকে যেন ছন্দে আছে। 
প্রকাশ যখন বানবপ্রকাশ, সানববিশ্বের প্রকাশ--- সতা-হরে-ঠার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ, তখন মানতেই হুবে 
বে, যানবসতোর সীমানাত্ন সে সীদাবন্ধ। জীবনের সীবানাই প্রকাশের নিত্য-নিধারিত সীমানা । প্রকাশ 
বদি জীব-লত্যোয প্রকাশই হ, তাছলে সাহিত্য একে রচনা! করে না, আবিষ্কার করে। অন্তত সতোর 
ক্ষেত্রে কবিরা শর্ট নন, কৰিয়া হা । 

সমঙ্তাটা স্পষ্ট । স্থষ্টী যদি নিন্ধের বাইরে অপর কোলো-কিছুর সঙ্গে কোনো রম শর্ড-সম্পর্কে জবন্ধ 


* লাহিকোর পথের ভুমিকা জন্য । 


খাকে, তার উপর বদি সত্য হবার দাত শ্রপ্ত ধাকে, সে বদি স্বস্থংসসপূর্ণ এবং স্বপ্ন:সিদ্ধ ন! জব, তাছলে 
কবিকল্পনাকে ঘৰার্পভাবে দৃক বলে দাবি করা বাদ না। আর কবিকানো বদি ঘার্থ ই মূক হয়, তবে 
তার প্রসাদে বা বই ছল, ত! সত্য কি অসতা এ প্রশ্ন অবান্তর । অর্থাৎ সাহিত্য ধৰি লীলাই হত, তাহলে 
তার দিখা! হতে বাধ। নেই, সত্য হবার দা লেই। আর লাহিত) বদি সতা হন, তাহলে তাঁর লীলা 
হবার উপান্ব নেই । এ অবস্থায়, সাহিত্য বে একলক্ষে ছুই-ই হবে, তার পথ কোথাঙগ? 

একটা পথ অবশ্ত আছে। লীলা! মি প্রকৃত লীলা না ছু, থবা সতা বদি প্রকৃত লতা। সা হয়। লতেঃয 
কখাই বলি। লত্য বলতে ঘহি জগং ও জীবনের লতাকে না বুঝি, তাকে সত্য না বলে ঘদি আর- 
কিছুকে লতা বলি-_ এমন একটা-কিছু বা নির্দ* অনমনীয়তাত্ব অমো নহ, যা নননী্ত, দিবি এবং বশংবম, 
তাহলে সমস্তাট। অনেক সহজ হযে আলে । লতা বি কেবলই কল্পনার সত্য ছয় আর কল্পনা যদি নিচকই 
কাল্পনিকতা (হ, তাহলে তেমন লত্যের সঙ্গে লীলাত নিলতে কোনো বাশা থাকে না। লাশ্চাতা 
রোনাটিলিলদের অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা এ রকম প্রবণতার সাক্ষাৎ পেত্রেছি। পূর্বেই বলেছি, তর 
রবীন্নাধে কোখাওকোখাও এর আভল থাকলেও রবীন্রলাখের পূর্ণ-পরিণত সাহিত্যভাবনান্জ এরকম 
বিকর্স-লতোর কোনো স্থান নেই । ছিনি বার বার লাছিত্যে “জীবনের গ্বাক্ষরে'র কথা বলেছেন, তিনি থে 
জীবনের সঙ্গে নিলম্পকিত কোনে! সত্যকে নিচ্ছে নস্ট থাকবেন এটা স্বাভাবিক ননে হজ না। 

প্রশ্নটা কাকে সত) নাম দেষ তা নিস্নে নত্র। লোকপ্রচলনকে অহাহ করলে বিখ্যাকেও লতা নাম 
দিতে পারি, সত্যকেও নিখ্যা নান দিতে পারি। লাহিত্যে ‘জীবনের শ্থাক্ষরা-কে কতোট। মূলা দেব, 
রিগ্নালিটির দাবিকে কতোটা স্বীকার করব, বা আমে করব ঝি না-_ প্রশ্নটা! তাই নিয়ে। 

সাছিতোর সত্য জীবনের সঙ্গে কী ভাবে সম্পর্কিত ? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে পৌদুধাধ পূর্বে রবীহ্রনাখের 
সাছিতাভাবনার 'লাহিতোয় লতা” কথাটার বখার্খ অর্থ কী, সেটা একটু ভালো করে বুঝে নেও! দরকার । 


তি 
প্রষেই 'লাছিতোর সত এই কথাটার প্রন্থোগের ছুটি স্বতত্র ক্ষেত্কে আলাদা করে নিতে ছবে। ছুটি 
প্রলঙ্গ সন্পূণ ভি স্বরের। সাহিতা নিছে কতোটা লত্যা অর্থাৎ কতোটা লতবান্‌ বা অন্তিহসল, 
এ হল এক ধরণের প্রশ্ন, আর লাহিত্য বে-কখা বলে সে-কখা কতোটা! সত্যকঘা, লে হল মম্পূর্ণ আার-এক 
ধরণের প্রশ্ন । একটা সত্তার প্রশ্ন, অপরট! সতাব(ছিতার প্রশ্ন । যদিও ছুটোর ক্ষেত্রেই আমরা “সত 
কখাটাকে প্রশ্নোগ করে থাকি, তা হলেও ছুটো ক্ষেত্রে কথাটার অর্ব আলাবা। প্রমটি হল সাহিত্যবন্ধর 
বন্থপত অস্বিত্বের কথা__ বা! গড়ে? উঠল তা কোথায় আছে, কী ভাবে আছে, কতোটা আছে, সেই কথা। 
দ্বিতীয়টি হুল সাহিতোর পতাবাধিতার কথ! ৷ প্রথমটি শিলপবন্তর রিস্থালিটির প্রলঙ্গ, ছিতীয়টি শিল্পবখির 
ইখের প্রসঙ্গ । 

ববীন্লাথ ঘখন সাহিত্যের সতোর কথা বলেন, লাহিত্যে জীবনের স্বাক্ষরের কঙ্গা বলেন, তখন সতা 
কথাটার প্রসক্ষকূমি কোন্টি ? 

আমাদের আবন্যটপনকে খে আছে_ তাঁকে ধারণ করে আছে ষে-বান্তব, আধার নিজের অত্তিত্ব যার 
অস্তিত্বের সঙ্গে এবং যার অন্তত আমার লিচ্ছের অস্তিত্বের সঙ্গে অছ্ছেপ্ত সুত্রে গ্রথিত, আমাদের কাছে যে 
শ্ংসিত্ধ, ধার অন্তিব সম্পর্কে ঘাশনিক ছাড়া বাবর! সকলেই নিংসংশঘ, লে ছল দেশে-কালে-অর্দি্িত 
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বাস্তব । ভার পারঘাধিক সততা ঘাই ছোক লা কেন, আমাদের কাছে সে-ই পরম লতা। তাকেই বলি 
হিাপিটি। তারই নিকবে শ্বপ্র মিতা, ত্রান্তি হাস্কি। শে রিরেল, এই নর্খে সেলতা। টুথ কথাটা! তার 
প্রতি প্রযোজা নঙ্গ। কিছু আমাদের চেতনার কাছে সমস্ত ই.খের দাবির সে-ই হল চরম নিরলল। তাকে 
বাদ দিলে টুথ কথাটা অর্থহীন। 

রিয়েল অর্থে যে সতা, সে ছে ।__ আমাদের অব্যবহিত চেতনাঙ্থ আছে মানেই হল ছেশে-কালে 
আছে। লাহিত্য-নাবধেন যে বস্তুটি হট হল, একটি কবিতা কি একটি নাটক,-_ বন্ত হিলাবে তার 
অধিষ্ঠান কোখার 1 'মিখযাবাদী' হোম।র ভাবার ইন্্রদাল দিয়ে যে কম-ছগংকে গড়ে তুললেন, লে 
কূগোল-ইতিছাসের সাধ্যাকর্ষণের বাইরে, সে কোখান্থ আছে? ঠিক সেই অর্থে তাকে সত) বলা চলে ফি, 
বে অর্থে গ্রীস দেশটা সত্য, গ্রীকদের ইতিছাসটা সত্য? 

যে সীতা কখনো ছিল না তাকে হরণ করল সেই রাবণ বে কখলে! ছিল না, নিত্নে গেল সেই স্ব্ণলঙ্কায় 
যে ্রদলঙ্কা কোখাও নেই, কোথাও ছিল না। একটা গোটা ছগং বঙ্্বলে গড়ে উঠল । তারপর সেই 
মতের জগ আমাদের চোখে-দেখা বান্তবকে মলিন করে ছিল তার উজ্জল প্রত্যক্ষতা দিয়ে । উষ্দলাই ঘদি 
থাকার মাপকাঠি হত, তাহলে একে সতা বলতে ছিধার কিছু ছিল না। কিন্তু থাকার সরল ্বপরিচিত 
মাপকাঠি দিতে বদি মালি, তাছলে দীনতম পতঙ্গটিও বে অর্থে সভা সে অর্থে সে সত্য নম্ন॥ ছবির 
ক্রেৰট। যে অর্থে আছে, কানভাসটা বে অর্খে আছে, ক্যানডাসের গা!ত্বে রঙের ছোপগ্লো ৰে অর্থে 
আছে, ছবিট।ও কি ঠিক সেই অর্থে ঠিক ততখানি পরিমাণেই আছে? বইস্কের পাতাটা, পাতার গায়ে 
অক্ষরের দালাগুলো, পাঠ-নিরত আমি-- বে ভাবে দেশে-কালে সতা, কবিতাটাও কি তাই? আমার 
পড়া নাবক ঘটনাটা যে অর্থে দেশে কালে ঘটমান, কবিতাটাও কি সেই অর্থে েশে-কালে ঘটমান? 

সাছিতোর জগৎ চতুর্মাত্রিক মন্তিত্বের জগৎ নয্ন। সে বেন সদসদ্বিলক্ষণ। থেকেও নেই, না খেকেও 
আছে। এবেন মাথার জগং। দর্পণে প্রতিবিদ্ধিত অর মতে! এতে দীপ আছে কিন্তু দহ নেই। ভগ 
মাছে, রকতমাংল নেই | দেশকালকে স্পর্শ করে, কিন্তু দেশকালের আলিঙ্গনে ধরা দে ন। অনেকটা 
দ্বপ্রের মতো। কিস্কু অবিকল নত্র। দ্বপ্র বাস্তবের দ্বারা বাধিত ছয়, জানত বাস্তবের দ্বার! খণ্ডিত হয়। এ 
তা চ্ত্ব না। বাস্থবের পাশপাশি বিরাজ করে। প্বপ্রের মধ্য স্বপ্রকে স্বন্থ বলে জানি ন! । ভ্রান্তিকে ভ্রান্ত 
বলে জানলে তার শক্তি চলে বান্গ। এর ক্ষেত্রে উপ্টো। আটকে আট বলে না জানণে, আটের বাস্থা 
আগহকে মায়া বলে না জানলে তা আর আর্ট থাকে লা। সাহিত্যকে ছ্বীবন বলে জানলে সে বার্থ 
ছল। লাহিতা জীবন নন্ব। পে শ্বস্ের মতো শিখা।ও নহ, জীবনের মতো লতাও নব্ব॥ একে 
কী বলব? 

বহকাল পূর্বে প্লেটো এই প্রশ্ন উষাপন করেছিলেন। গার মতে অবস্ত দেশকালের বাস্তবও সত্য 
নয়, তার স্বান সতা থেকে এক ধাঁপ নীচে। সাহিত্যের জগৎ লত্য থেকে ছ' ধাপ নীচে। আসলে 
তা মিথ্যার জগৎ 

আমাদের প্রাচীন লাহিত্যশাহ্রীরা বলেছেন, দেশকাল-ননালিন্দিত এ জগং লৌকিক সতোর জগৎ নব! 
এ ভগৎ অলৌকিক । 

সাহিত্যের জগৎ যে মাা-জগৎ তা রবীহ্রনাখও অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, স্বপের জাতু। 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য 


দেশে-ক্ষালে অধিষ্ঠিত জগত যে অথে লতা, এই জাহর জগ্রং লে অর্খে__ ঠিক সেই জে সত্য লঙ্গ। তবে 
কি বিখা? জাতু বলতে তিনি আপত্তি করেন নি, কিন্ত মিখ্যা বলতে তিনি আপত্তি করেছেন। 
দেশকালগত সতার কথা তিনি বলেন নি, তিনি অন্ততয় সত্যতার দাবি তুলেছেল। 

লাহিতোর জগতটাকে তিনি বলেছেন, রূপের জগ২। বিহক্ষের নয়, কূপের ॥ বূপটা নিঙ্গালিটির, 
কিন্তু হুবহু ম্ি্ালিটি্ই নহ্গ। স্থবিস্তস্ত, সংহত, তীব্রতা প্রাণ্ড-_ তার সুডৌল প্রত্যক্ষগেচত্রতা রিত্নালি টিকে 
ছাপিয়ে বার। রূপের যে একা রিশ্নালিটিতে বহুলতার ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'ত্রে থাকে, সাহিতা 
সেই রপ-মহিদাকে অনাবৃত করে দেশ্ব। কূপের বহুলতা, এখানে সুগভীর তাংপর্দের কো বিবৃত ॥ 
বেখানে এক্য আছে, স্ববনা আছে, সামঞ্ক্ত আছে, সেশানে সত্যও আছে। রিয়ালিটিতে সে লতা 
প্রচ্ছ৷়। সাছিতো তা প্রকাশিত। 

সাহিতোর সাক্সা মিথ্যার মানা ন্ট 1 যাকে জাতু বলি সে কি রিন্নালিটিতেই কিছু কম? কোখায় 
জাদু নেই? সাহিত্যের জগংটা যদি ছলৌকিক হস, তাহলে বাস্বব জগংটাই বা ছলৌকিক নঙ্গ কেন? 

অলৌকিফতার এই ভান্কে অলৌকিকতাবাদীরা খুশি হবেন না। কিন্তু মাসল ক-! এবানে নহ । আলপল 
কথা রবীন্্নাখ সাহিত্যবন্থর সার প্রশ্নটাকে এড়িত্ে গেলেন ॥ এড়িছে গেলেন, ন! বলে বলা উচিত, 
দখা করলেন। সঙ্গতভাবেই করলেন, কারণ সাহিতোর বন্ধপত সত্তার প্রহটা একাস্মভাবেই দার্শলিকের 
প্রশ্থ। প্রেটোর ঘা নিলে ভুশ্চিস্বা, রবীজ্ঞনাখের তা লিঙ্কে কিছুমাত্র দুশ্চিস্থা নেই । নেই এই জন্যে বে 
রবীজনাধের মতে সাছিত্ের সতাতা তার ক্ূপে ও তাঁৎপর্ধে, বন্ধলততায় নত্র। 

এরিঠইল-ও এ-প্রশ্থকে তেষন গুরুত্ব দেল নি! প্লেটোর অডিযোগের প্রথম আদখানীকে__ ঘর্থা 
লাহিতোর বন্বগত মিথ্যার দিকটাকে তিনি নিঠাবনাস্ মেনে নিক্েছেন। তারও মতে সাহিত্যের সত্যতার 
উৎস বন্থগত লতার নয, অস্ত্র) লে সতা এতই মৃলাবান যে তা সাহিতোর বস্বলত্তার ভাবের 
ক্ষতিপূরশই বাত্র করে না, প্রচুর উদ্বৃতও দিয়ে বাক্ছ। শ্রেটোর অভিযোগ সেঃ মতোর প্রদানে সম্পূর্ণ 
খণ্ডিত হয়ে ঘান । লেই অন্তর সতাটির পরিচন্্ কী ? যদি সত্তাগত লা হয়, তাহলে লেই সত্য কোন্‌ সতা? 


লাহিতা কতটা নন্তিত্ৰীল, এ প্রশ্ন সাছিত্যগত প্রশ্থ লক্ষ। সাছিতোৱ দূলাকে তা স্পর্শ করে না। 
সাচিতাতৱে এ প্রশ্ন অবান্তর | সাছিতোর ক্ষেত্রে পূর্বকথিত দ্বিতীর প্রসঙ্গটাই সঙ্গত : সাছিতা ফতটা 
মত্য কথা বলে। 

সাছিতোর জগৎকে রবীন্নাথ বলেছেন-_ কূপের জগৎ। তার সতাতা স্বপের লতাতা ৷ রবীস্রসাথের 
ভাষার 

“শেষ কৰা! হচ্ছে, Truth is ৮০5৩৩ কাব এই ই রূপের ইখ১.-1, 

কিন্তু পের সতাতা অর্থ কী? এক্কপ কিন্তু মাপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নগ্ন, লাছিতে] রবপের মধ্যে 
দিবে আরো কিছু বল! হজ ঘা কেবল রূপ নায়, ঘা “অন্প') তাই, “স্পকে মানতেও হবে, নাও মানতে 


৪. নাহিতোর গণ, লাহিতোর দল 


১৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কারিক-পৌৰ 


হবে লেই ছন্তেই জপের সংঘম মুলাবান্‌ ৷ জ্ূপের যধ্যে যার আবির্ভাব সেই ক্ূপকে লার্থক করে) 
জপ শেষ কথ! নগ্ন : তাকে ছাড়তেও হবে, ছাড়াতেও হবে। কেনন করে? রবীন্ছনাখ এর উত্তরে 
বলেছেন 


*..র্বপের মখো লতোর আবিঠাব ছলে সতা সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়।'* 

"পের মধ্যে সত্যের আবিঠাব” মার রূপের সত্যতা একই কথা ।'-'এ ্রপ তে! অগতেরই স্থপ, 
তাহলে এপের সত্যত! ঘর কি আক্ষরিক বধাৰবতা ? দর্সণের প্রতিবিশ্ব বেদন মূলের রূপের আক্ষরিক 
যথাদ্ৰতা রক্ষা করে সত্য হু? লাহিতা কি রিষ্াপিটির প্রতিককতিরচনা, প্রতিবিশ্ব-ির্াণ, অছ্কৃতি? বলা 
বাহুলা, তা নয়। তার উপা্ও নেই, তার প্রত্নোজনও নেই । 

প্রথৰত, বি লিটির জটিল চলি সীনাছীন বহুলতার বধ প্রতিবিশ্ব রচনা অসম্ভব । দ্বিতীয়ত, ঘথ।যথ 
শ্রতিবিদ্গে বা তার চেষ্টা রিত্বালিটির জন্তনিহিত স্বঘমা ও এঁকা ধরা পড়ে না, তার ঘথার্থ তাংপংটাই বাদ 
পড়ে ঘার। কূপের লতা ছি কূপের বখাবখতাই ছবে, তাহলে সাছিত্যে যে পুনবিতাস ঘটে তার দ্বারা, 
সংহতির ছারা, তীত্রতার দ্বারা, অহ্রাগের স্পর্শের দ্বারা লেই বখবখতার হানি ইবারই তো কথা। তাহ 
না, সাহিত্যে লে কূপ বরং আরে! উজ্জল হরে ছুটে ওঠে। রবীন্্নাথ বে সত্যতার কথ! বলেছেন, ত! রুপের 
আক্ষরিক বখাযঘতা| নঙ্ব। 

ববীন্্নাখ যে 'কেবল-রূপের' কথাও বলেন নি তা আমরা পূর্বেই দেখেছি । কেবল-রূপ ইল অর্থহীন 
রপ, নিধিচার কূপ! বৰীশ্রনাখ তার অর্থগত একের উপরেই বেশি ছোর দিন্ছেছেন। তাছাড়া, সাহিত্য 
বদি নিছক রূপেরই শোভাষ।খা হবে, পের মধো ধরি গুগত ভেদের অবকাশ না-ই থাকবে, তাহলে 
মহৎ লাহিতোর সঙ্গে পদাতিক সাহিত্যের ভে করব কী দিয়ে? লব র্ূপই তে! কূপ, নিছক কপ ছিলাবে 
সবাই তুলানূলা__ তাহলে কোনো কোনে! সাহিতাকে যে মহ বলি, ত! নিশ্চয়ই মাত্র রপের কারণে 
নহ। রবীন্রনাথের প্রাচীন সাহিতোর আলোচনার সঙ্গে ধার! পরিচিত তাঁদের একথা শ্রবণ করানো 
নিতান্থই বাংলঃ যে, রবীন্্নাখ সাছিতোর মহৎ কীতিগুলিকে তাদের অগভীর ত্বক-পেলবতার জন্য প্রা 
জানান নি, শ্রদ্ধা ছানিত্বেছেন তাদের হ্বগতীয় তাৎপর্ধের জন্ত। এ তাংপর্কে নৈতিক তাৎপর্দ বললে 
হয়তো একটু খাটো করা হস, কিন্তু জীবনের তাংপর্থ বললে কিছু কুল বল! হ্য় না। 

স্থপ ঘি কেবল যখাখই হত, তাছলে রবীক্রনাথ “অন্ুকরণ' কথাটিতে তেমন অ।পরি করতে 
পারতেন না ॥ অপ বদি শুধু এপই হত, তাহলে রবীভ্রন/খ গৌড়া কর্মবাদীদের নতো কেবল ক্বপের 
কাই বলতেন, সতোর কথা বলতেন না। ' রবীজ্জনাঁথ সেই স্ূপের কথাই বলেছেল বার মধো দিয়ে 
জীবনের হ্প্ভীর তাঁংপ্ধ অভিব্যকত হত । সৌবসা লক্ষতি ইক] এও সেই তাৎপর্যেরই ই্দিত ) 

তাংপর্য ছিনিসটা মস্তিছমায়ের ধর্ম নন্গ। তাৎ্প্ চেতনাগত, বিষয়ীয় সঙ্গে বিন্বের সম্পর্কের 
বিশি্তাতেউ তাৎপর্যের সঞ্চার । এ তাংপর্ষের মূল জীবন-যাপনের গভীরে। কপ যখন কখ! বলে, 
কূপ বন অর্থ ছয়ে ফুটে ওঠে, তন সে জার নীরব অস্তিত্নাত্র ন। তখন নে বাখী। সাহিত্যে রূপের 


৭. সি, লাহিতোয পশে 
* দি, লাহিতোর পখে 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য 


এই বাদীই__ এই বপবাশীই__ সাছিতাবাণী । সাহিত্যের সত্যতা এই কপবাঈীর সতাতা। লাহিতোর 
পক্ষে অন্ত কোনো রকম সত্যতার দাবি বর্থহীন। সাহিত্যের সত্য হল সাহিত্যবাণির সতত, তার ই 


অত:পর সত্য কখাটাকে এনে কেবল ই,খ অর্থে ই বাবছার করব। [কিন্ত বথেছে প্রঙ্গেগের ফলে উপ 
কথাটার অর্থও তার হনির্দিষত!কে অনেকখানি ছারিয়ে ফেলেছে। উ কাকে বলব? 

তাৎপর্ের নতো ই জিনিলটাও চেতলা-নিরপেক্ষ নত্র। যা বিধন্বী-নিরপেক্ষ, সে থাকলে আছে 
না থাকলে নেই হ্গ সং না হয অলং, লেইখালেই শেষ। তার সম্পর্বে উখেন্র কথা ঠ না) ৫ 
সার নিব গুণ নয়, উুখ বিধত্বীরর বাপার। প্রকৃতপক্ষে, টুথ অর্থে সত্য ছল লতা বচন, লতা চিন্বা, 
সতা জান। লতা জান না বলে শুধু জ্ঞান বলাই সঙ্গত, ধাকে বলা হয়েছে প্রনা। 

এই ভানেয পরিধি কতোদূর ? এ কি শুধু বচন-সীমাতেই লানাবদ্ধ? জোন কি শুধু ডিস্কাগিড 
জানা রবীন্রনাথ তা মনে করেন না। সত্য শুধু বুদ্ধির আবধাএণের লীমানাতেই সীমাবদ্ধ নশ্ব। 
যবীজ্ঞনাখ একে আন বলেন নি) বলেছেন, উপলব্ধি । বলেছেল__ ভাব, অর্থাৎ হুওয়া-- হওয়ার- 
মখো-দিয়ে-ছানা, যার নান পাওয়া। এখানে আধুনিক সাহিত্যশাীদের অনেকের সঙ্গেই ধৰীম্নাথের 
মতের দমিল ঘটবে । 

আধুনিক তববিদ্দের এনেকেই মনে করেন বে, বচন হা যাক্াই লত্যের একনাড্র প্রশ্বোগক্ষেত্র। 
অথাৎ লভাতার দাবি (0/:৮-০123ঘ5) একনাত্র বাকোর-_ বিশুদ্ধ বৃদ্ধি বাকোর। পরাক্ষাত্ 
লে দাবি টিফলে বাক্যটি সতা, না টিকলে তা মিখ||। পরীক্ষা সোজাহছি ইঞিয-প্রতাক্ষেত পহীক্ষ। 
ঘার এই পরাক্ষাযোগাতা নেই, ত! বচনই নত্ন। তার সম্পর্কে সত্যালতোর প্রশ্নই ওঠে না 

রিচার্ডস-প্রদুখ কোনো কোনো! সাহিত্যশাহী সাহিতবা্টর সতাতার দ[বিসে সরাসরি মৰ্বীক্কার 
করেছেল। বা! "জ্ঞান নয়ন, থা আবেগান্বক, তার কোনো সত্য বিখ্যা লেই। বন্ধত সাহিত্যের কোনো 
বাণীই নেই। কেননা আবেগ বাকা নয়। নক্গ এই অস্ত যে তার পরীক্ষাযোগাতা নেই। 

ইন্জিয প্রভাক্ষের পরীক্ষাই বে সত্যের চরম পরীক্ষা ত! গ্রবীজ্রনাথ মনে করেন না। এনন কি বচনগত 
লত্যেরও বে এইটেই চরম মাল লম্ভবত এ কথাও তিনি জেনে নিতে প্রস্বত হবেন ন1। কিন্তু এখানে লে 
প্রশ্নই ওঠে না। কারণ লাহিত্যের বাণী৷ স্াত্বশাহসস্বত বাক্য বা বচন লঙ্ধ। নিতান্ত বচনগত 'ভ্ঞান' 
লাছিতোর লক্ষ্য নয়। তা বদি ছড_বেষন মারিত্যা বলেছেল__ if art were ৪ means of 
kuowledge, it would be widely inferior to geometry i" আছিত্যের কাছ খেকে মানন্ 
ছাড়া শর কোনো প্রাপ্তি বদি আবানের হর তো তা সংকীর্ণ অর্থে ‘নলেছ'! নর, তাকে বরং প্রক্গা বললেও 
বলতে পারি। রবাট ফ্রন্ট বলেছেল, ‘Poctry begins in dulight aud ends in wisdom’ 1 
এই কবিবাকাকে সম্পূরণ করে নিশ্ে নামরাও বলতে পারি, আরস্তে হা শেছেও তাই, লই প্রজ্ঞা 
আনন্দ । “বাচনিক জ্ঞান' কোথাও তার নাগাল পার না। 

বে-ইুখের অর্থ বচলগত সত্যতা, সাহিতোর সত্য সেই জাতীয় উখ নয্। বচনের একবার লক্ষ্য 
তথ্যগ্রকাশ। তথ্য লাহিতোর লক্ষা নঙছ। সাহিত্যের লক্ষ্য এবন একট! কিছুর প্রকাশ বা আরো অনেক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ 


ব্যাপক, অনেক গভীর, অনেক বাঞুনামঙ্ন। এবং অনেক মূল্যবান । রবীন্দ্রনাথ যাকে টুথ বলেছেন, 
পরীক্ষাপন্থীরা তাকে টুথ বলবেন না। এ মতবিরোধ চূড়াস্ত। চূড়ান্ত কিন্তু অনেকখানি পরিমাণে 
নাম-ঘটিত। 
রবীন্রনাথ বাকে সাহিত্যের সত্য বলেছেন তার গ্রহদযোগাতার দাৰি উপলব্ধির ফাছে। উপলব্ধি 
শুধু ইঞ্জিযঞান নহ-_ শুধু দূত নন, দৃষ্টি এবং বোধ। তাংপর্ধের বোধ, মূল্যের বোধ, বিবঙ্থ ও বিবদ্দীর 
এক হয়ে যাওয়ার বোধ ॥ এমন এক হ্থপরিব্যাপ্ত একোর বোধ, এনন এক সশনীরী সমগ্রতার বোধ_ 
এমন ছীবন্ত জলন্ত অন্গ বোধ যে তা কখনো বাঁক অনুদিত হতে পারে না। বাক্যের-_ বৃদ্ধি 
বচনের ক্ষমতা সীমাবঙ্ধ। “নাহতের ভাব|টুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে)' ‘মানবের জীণ বাকে|-'র 
সম্পত্তি যে দন টুথ, তার প্রতি ল।হিত্যে্ কোনো লোভ নেই । 
বলা বাৎল্য, সাহিত)ধেছ বাকা দিয়েই গড়া। সেই সব বাক্যের কেউ লতা, কেউ মিথ্যা। কেউ 
বাচ্যাখে মাবন্ধ, কারো বাঞ্জা দূর-প্রপারা। কিন্তু তার! সম্পূর্ণভাবে পরস্পরনি্র, স।ছিতো তাদের কারে 
কোনো! স্বতগ্র অস্তিত্ব নেই। তারা সময়ে সমপিত। তাদের লমন্ত নিদ্রস্বতা, সমন্ড সত্যতা মিথ্যাস্থ 
সবই সময্রের মধ্যে গলে মিশে একাকার হৃত্নে ঘায়। সাহিত্যের বার যেই সমগ্রের বা্মী। সেটা 
বাকা নয্ন। 'আশা দিচ্ছে, ভাব! দিয়ে, তাহে ভালোবাস! দিয়ে’ গড়েতোলা লে এক আশ্চধ 
“মানসী-প্রতিমা'। 
কিসের প্রতিম1? হদরের জগতের | কিন্তু প্রতিমা ফেমন করে বাণী হচ্ছ? প্রতিমা কেমন করে ভাষা 
হ্য় 7 হয়, বদি ভাষা ঝখাটাকে ব্যহ্নার্থে গ্রহণ কছি। ভবিলাল গ্রীবাভঙ্গী বে অর্থে ভাবা, ছবি যে 
অর্থে ভাষা, গান বে অর্থে ভাব, বা[ছিত্যের বাট-প্রতিযাকে সেই অখে ভাষ| বলতে বাধ। কোথা? 
“ভাবা ও ছন্দ' কবিতাত বাল্দাকির সুখে এই ভাবার প্রশস্তির কথা আনব শুনেছি: 'প্রভাতের শুভ্র ভাবা 
বাঝাছীন গ্রতাক্ষ কিরণ’, “ব/মিনীর শান্তিবাস্ী'.'বাকাহীন পরম নিষেধ, ‘নক্ষত্রের এব ভাবা অনিধ।ণ 
জনলের কণ।'। এ ভাষ! সংকেতের ভাষা, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ । “সেই মতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ কোথা 
মানবের বাকো ?' সাহিত্যে মাননী-প্রতিনার ভাষা সেই প্রত্যক্ষ-প্রকাশের ভাষা। 
সাহিত্যের ভাষা স:ংকেতধনী। কিন্তু সে সংকেত রপষয় : প্রত্যক্ষ প্রকাশই তার হ্বলক্ষণ। এ হল 
কূপের প।:কেত্তিকতা। যে রলিক এই জপের সংফেতকে চিনতে পারে, এ শুধু তার কানেই কথ! বলে। 
অপরের কাছে নীরব। 
শুধু সাহিত্য নর, সমস্ত জনের ভাবাই এই প্রত্যক্ষপ্রকাশের ভাব|। এর খানিকটা পরিচয় 
রবীজ্ছনাদের ভাষাতেই দিতে চেঃ্ডা করছি । বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের 'ন্দির'শীর্ষক রচনার গোড়ার দিকটা 
স্বরণ কর! ধাক।_ 
ভিডিস্তা্ ভুবনে্রের মন্দির বধন প্রথম দেখিলাম তখন ননে হুইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ 
পাঠ করিলান। বেশ বুকিল)ন, এই পাছরগুলির মধ্যে কথা জাছে-.. । 
িক্রচন্তিতা খধি ছন্দে মন্ত্রচনা করিত সিশ্বাছেন। এই মন্মিরও পাথরের মত; হৃদয়ের কথা 
দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়ি দাড়াইরাছে।--- 
“এই দেবাল শ্রেণী তাহার নিছৃঢনিহিত নিস্তন্ধ চিততশক্তিয দ্বারা দর্শকের অন্ত:করণে সহসা বে 


রবী শ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিতোর সত্য 


ভাবান্দোলন উদ্বোদিত কৰিগ্না তুলিল. তাহার আকন্সিকতা, তাহার লবগ্রতা, প্রকাশ করা কঠিন__ 

বিশ্লেণ করি! খণ্ড খণ্ড বরিষ্রা বলিবার চে! করিতে হইবে । নান্ুতের ভাব। ওইখানে পাথরের 

কাছে ছার মানে; পাখরকে পরে পন্নে বাক] গ্যখিতে হয় ন/, সে স্পও করিনা কিছু বলে না, কিন্ত 

ধাহা-কিছু বলে সমস্ত একসঙ্গে বলে, এক পলকেই লে লমস্ত মনকে মধিকার করে--. 1" 

এ কথা সাহিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য । দিও স[ছিতাকে পরে পরে বাক্য গাথতে হর, কিন্তু সমতার 
মধ্য তারা পরে পরে গাড়িতে থাকে না, এক হয়ে ঘা্ছ। লেই সমগ্রতা হত তো 'ম্পই করি! কিছু 
বলে না' কিছ একলঙ্গে ‘সমস্ত মনকে অধিকার করে'। 


সাহিত্ের সত্য কী এবং কী নন্ব, এইবারে সেই ছিলাবটা একটু গুছিয়ে নেও বাক । 

প্রথনত, তা সাহিত্যের নবাং নাটক উপক্কাস কবিতার সন্বাঘটিত নঙ্গ। তা বন্ধসত নু, ঝ-গত | 
দবিতীক্নত, তা বিশিষ্ট অর্থে বা লংকা অর্থে জান নয়। তৃতীশ্বত, তা সাহিতাধেহের' বর্গ ব সাহিতাদেছে 
পরিব্যাপ্ত কোনো! বচন বা বচন-পরম্পরা নয় । তথ্য নহ্। 

সাছিতোর বাণী লংকেতের বাস্ট। সে সংকেত রূপের সংকেত। জপটা জগতের বলা বাঙলা 
‘হায়ের আগতের'। লে রূপ মানবিক তাংপর্ধের হুত্তে গ্রথিত। এট তাংপর্ধের পিছলে নাস্থষের 
ম্লাবোধ ক্রিয়ানল। এই মূলাবোধের উৎল--শেষ পর্যন্ত ছীবন। লাহিত্ের সতোর ঈক্গে মূলাবোধ 
ও আবনবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।” 

রবীঞুনাখ বলেছেল, ‘তথ্যের মখো সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রফাশ' (৯ কখাটাকে একটু বদলে নিয়ে 
অনা্বাসে বলা চলে যে, তখোর মধ্যে দূলোর প্রকাশ ভ্যালু প্রকাশ, এই হল বার্ণ প্রকাশ। 
কিন্ত পে ভ্যালু তর নগ্ব। বিশিষ্ট, মূর্ত প্রত্যক্ষ । অর্থাং সাহিতোর সত্য হল-- তথ্য স্্প মার মূলোর 
এক আশ্চর্য গম । এমন এক সজীব একা ধার মধ্যে এছের কাউকে মার আলা! করে চেন। ঘাত ন|) 
এই সমগ্রতাই সাছিতা। তার বাীকে এবং লেই বাণীর সতাকে পৃথক করা যাত না। সছিতা লৱা! আর 
তার মূলাকে অভিছভাবে প্রকাশ করে। লাছিতা সভা ও লত্যের ধুগনদ্ধ স্ঃপ। 

লমগ্রতা কথাটার মধ্যে বরা রবীআ্জনাখের সতা ভাবনার মূল তবের সাক্ষাং পাচ্ছি। ঘা-কিছু 


=» এই লক্রেবপান্যক জ্ঞানবৃষ্টি গান লাঙ্গাছেই শিঞখতে॥ একটি সুখ] প্রভায়। অবীক্রনাখে॥ এই সব উদ্ভি হান লাক্ষ! রে 
দৱ পূর্ণগাধী । বাক্রবাখ অবনত একে জাস ক্লে নি। নিছক জন ঠা। মতে একটা ৯/,১1120099 দাত ॥ ক্ষেএষিপেছে 
ভিনি একে বলেছেন, ভাব অর্থাৎ হয়েও) ॥ীজনাবের দতে এ হল প্যাক নৃষ্ী, জান-নমুচতি-হাগনা-পমখিত থে উপল, 
তার দহএ বৃষ্টি 

৮ আপ সাহিতো সভা নয, ভারতীয় হতে দত্ত সন্যাই । জারীর চিত্বা্জ সনা এ ছুলা লস্মেড। দশু পেকে জ্হা্ারত 
আমাদের লকল লাই এ কথার দ্ঘন হিলবে। লত্য এবং খত আমাদের কাছে এক । আর বসে, স্তৰত পান্চারা চিন্তার 
প্রন্থাদে, রনীজনাশ এক লমর বাকোর বাখার্খাকেই লভা বলে কিবেতনা 4৫8" বন্িমচ:শ্বর লতা সম্পকিত ধারণার প্রতিবাদ 
করেছিলেন। সে আজ ইতিহাসের কথ!) কি রবীত্রবাখের পরি চিতা সততা প্রায় সব সময়ই একটি ভারতীয় আতা, ই:রেছি 
ই কাটার অনুবাদ নয 

= তথ] ও সভ্য, লাহিত্যের পশে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কা্ডিক-পৌধ 


শতিত, ঘাকিছু অবচ্ছি্ন বা 2051170।, ত| ঠিক সেই পরিমাণে অলতা বে পরিমাণে সে খণ্ডিত, যে 
পরিমাণে সে অবচ্ছিত্র । বিশ্বের কোনোকিছু বিচ্ছিত নন, বিশ্লিষ্ট নন্থ, লব-কিছুই অপর লব-কিছুর সঙ্গে 
অবিগ্ছেগ্থভাবে এঁক্যবন্$। লতা ছল ছীবন্থ নৃর্ড অনবচ্চিল্র সব গ্রত1 ॥ 

রবীহ্ছনাথ লতোর তিন রকম দাবিদারেহ কথা বলেছেন। শিথিল ভাষা-বাবসথারে তাণের তিনটিকেই 
সতা বলি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লতা তাদের একটিই । অপর ছুটিকে বরং তথা বলা চলে, 
সত্য নন্ত্র। 

এদের একটি ছল আমাদের প্রাতাহিক প্রশ্নোজনের ক্ষেত্রের লত)। প্রাণধারণের তাগিছ আমাদের 
দৃষ্টিকে ষে-একটা। সংকীর্ণ লীদানার যঙ্গো আবদ্ধ করে রাখে, বিবন্বকে যখন সেই সীষানার মধ্যে দেখি, 
তখন তার একটা তিধক বিকৃত কূপকেই মার দেখতে পাই | কেননা সে ঘেৰা স্বার্থলম্পর্কের ফ্রেমের 
মধো আটকে নিজে দেবা, লাভক্ষতির খোলাটে চশঘার বখো দিয়ে দেশ্খা। তখন বিবয়ের বে-সপটা 
আনরা দেখতে পাই ত! আমাদেরই মাসক্তির ছাচে-গড়া অপ । সমগ্রতা-অভিমুখী তার যে নিতা কপ, 
সেটা ঢাকা পাড়ে ধার়। 

সাতোর আর-এক দাবিদার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের লতা নীরক্ত নিরবাপ নৈর্বাত্রিক পতা-__ অনূর্ত 
ব্বচ্ছিগ্র ত্য । সেও সনগ্র নগ্ন, অতএব ছীবস্থ নহ। বিজ্ঞানের দেখ নিছক জ্ঞানের মেখা, জোন-জন্ৃভব- 
বাসনা-সমদ্িত উপলব্ধির দেখা নঙ্ছ। “ছা মনীব! দনলা" উপলব্ধি কর! ন্ব। বা অবিস্লেক্স তাকে চিরে 
চিরে দেখ! ॥ বিষগ্রকে মানব-সম্পর্কের বাইরে ফেলে দেখ! ।-_ তাৎপর্ষের জগং থেকে, মূলোর জগং থেকে 
সহিদ ফেলে দেখা। বিবঙ্গকে তার প্রাণের ভূষি থেকে উপড়ে নিরে বীক্ষশাগারের মরা-আলো য় দেখা । 
এও লতাদৃঠি নগ্ন 

ক্মারো! এক দেখা আছে । ষানব উপলন্ধি থেকে বিচ্ছি্ করে নয়, মূল্যের এপব্ঘ থেকে বকিত করে 
না, কোনো কৃত্রিম সীবানা টেনে ছিরে না, দেগ্রাল ক্রেন গণ্ড সমস্ত ভেঙে দিয়ে, সঘগ্ত ছনগ-দাবরণ 
খুচিত্ে দিত্বে-- বিষয়কে সভা ও চৈতক্রের মধালনপ্রতার সঙ্গে বিলিয়ে দেখা। রবীন্্নাখের ভাষায় 
“অদীমের নধ্যে দেশ।'। 

ব্যবহারিক দৃক যেমন একটা বিশিষ্-ৰৃতী, বিজ্ঞানের দৃষ্টি বেনন বিশিষ্টনৃনী, এ দূর তেমনি তৃতীয় কোনো 
বিশিইপৃজি নঙ্গ। এ ছল ছানাঘের সতার সদর দৃষ্টি। এ দৃষ্টি বিশিসৃরীকে খণ্ডণ করে না, নিজের মখেঃ 
সমীরুত করে! তাই সাহিত্য তথা খণ্ডিত হব না। তখোর পাত্রেই সত্য প্রকাশিত হয়! 

এ দৃইি বাকিগত হয়েও পর্বছনীন। এ দৃক নিয়াসক্ত অধচ ভালোবাসাঙ্গ উদ্দীপিত। এর লামনে 
অবচ্ছিছতা ঘূচে বাহ, ছদ্মবেশ খলে পড়ে, বিধয্রের ‘মাবরণ-ভঙ্গ' হয়। গং লংসারের সঙ্গে তার একা 
প্রকাশিত হগ। 

তথাকথিত বাস্তবে এই একা অপ্রকাশ থাকে; সাহিত্যে তার প্রকাশ ও প্রতি ঘটে। ইতিহাসের 
রানের থেকে এই কারণেই বান্দরীকির ধ্যান্ৃহির রাষচন্র ত্যতর। রাষ নামে কেউ না খাফলেও ক্ষতি 
ছিল না। বামান্বণের বর্সপত সত্যতার তাতে ছানি ঘটতো না। বান্মীকির রাম কোনো তথ্যবিশেষের 
প্রতিকৃতি ন়। রামায়ণের নাক রাশচন্্র যে নানব-উপলন্ধির প্রতীক, উপলব্ধির ছগৎ-ই তার সত্যতার 
মানু । হৃদয়ের জগতের বাইরে আর কোখাও তার সমর্থনও নেই, খণ্রণও নেই। 


রবীন্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য 


“হৃদয়ের ছগৎ' ব্যাপারটা ঠিক কী? রবীন্্নাধের ভাষাতেই একথার উত্তর দেওয়া ধাক ।_ 
'বাছিরের জগৎ আবাদের মনের ধধো প্রবেশ করিনা আর-একটা জগৎ হই্া উঠিতেছে।-.- 
হৃদত্রবৃত্তির রসে ছারিত্বা তুলিয়া আমর! বাহিরের জগৎকে বিশেষন্ধপে আপনার করিয়া লই ।১* 
মনের অধ্যে এই জগংটাই হদস্ধের সর্গং। কিন্তু স্বরণ রাখতে হতে, নলের মধ্যে এওগং 
আপনা-থেকে গৱ্ধিয়ে ওঠে নি।-_ 


“নিতৃত এ চিতমাঝে নিমেষে নিমেধে বাস্রে 
জগতের তরঙ্গ-আাঁঘাত, 


বাহিরে পাঠাঙ্গ বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃক 
লঙ্গীছা্রা সৌন্দর্যের বেশে. 
বিরন্থী সে ঘুরে ঘুরে যাথাচয়া কত স্থরে 
কাদে হৃদয্তের দ্বারে এলে।'?১ 
_'বাদ্বিরের জগং'-ই ননের মধ্যে এলে ‘ছদত্বের ছগং হয়ে উঠেছে। এ হল স্বী-কৃত জগং। 
কিন্ত যে-মন স্বীকার করে নিল, সে-ই বাকী? 
“আমি আছি এবং আর-লমস্ত আছে, আনার অন্বিত্বের মধো এই দুগল-মিলন।-.-মামি আছি 
এবং না-আমি আছে, এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধো ক্রমগতই একীৃত ছয়ে আমাকে সৃষ্টি 
করে চলেছে..-1'*২ 
তাছাড়া, এ ছগৎ কার মনের মধোর ছগং ? কোনো একলা নাহবের প্রাইভেট জগং নয়, লব 
মাহ্ছষের__ সমগ্র মানবতার মনের জগৎ । তাই রবীন্দ্রনাথ কখনো একে বলেছেন বাশ্রবের জগং, কনো 
বলেছেন মানব-বিশ্ব, কখনে! বলেছেন-_ বিশ্বধানবঘনের ছগং। 

সাছিত্য শুধু হৃদয়ের প্রকাশ নব, হদঙ্গের জগতের প্রকাশ । জগতের প্রকাশ বললে কি খুব 
ঝুল হবে? 'ছগং এবং 'হদয়ের গং’ এরা কি এফাভিই পৃথক ?_ 

“বস্তুত বহিঃপ্রক্ৃতি এবং মানবচরিত্র মালের হৃদর্রের নধো অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, 
বে সংগীত ধ্বনিত করিত্না তৃলিতেছে, ভাবা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য ।*১* 
সাহিত্য বধিংপ্রক্ৃতি ও যানবচরিজের ভাবমূর্তি । মানবচরিহ থেছেত্‌ প্রক্ষতিরই অঙ্গ, সেই হেতু 

একথা লক্গতভাবেই বলা চলে খে, সাহিত্য প্রক্কতিরই প্রকাশ _ ছগহ ও জীবনেরই মানসী প্রতিমা। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মন প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে, আতর সাহিত্য মন থেকে সঞ্চগ্ন করে। দি 


১২ লাহিজতখ, লাহিতোর লগে 
৯» লান্িতোর তাৎপধ, সাহিতা 
৯০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌধ ১৩৭২ 


লনাসরি প্রকৃতি থেকে আহরণ করো, বদি মানলী-প্রতিষ! না হতে শুধু প্রতিকতিই হত, তাহলে হাতো 
একে অগ্রকরণই বলা চলতো ॥ কিন্তু নাবধানে রত্েছে যন। রবীন্দ্রনাথের কথাঙ্গ_ 
শ্রুতি হইতে মনে ও যন হইতে লাধিতে) দাং! প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অহৃকরণ 
হইতে বরদূরবর্তী।'১৭ 

দূরবর্তী হতে পারে, কিন্ত নিঃলম্পকিত নহ। মাবধানে একটি মাত্র ধাপ, হৃদহ্র। ধাপটা শুরুতপূর্ণ 
সন্দেছ নেই । কিন্তু এই ধাপে প্রকৃতির মর্মসত্যের কিছু বদল ঘটে কি? 

ঘটবার কথ! নর, কারণ একষাত্র হদত্নই তো প্রকৃতির নর্মলত্যকে চিনতে পারে। 

তাছাড়া, মানব-হৃদছে প্রতিচ্ছলিত নন্ক, এমন প্রকৃতির সন্ধান কে জানে? আমাদের দেখায় বাইরে 
প্রকৃতির কোনো ‘রূপ’ আছে কি? তেষন প্রকৃতি আমাদের পক্ষে একটা মব্ছি্ তব ছাড়! আর কী? 

কবিৰ ঘদি সত্যিই লতাদৃ্টি হা, ঘেমন রবীজ্রন্যখ বলেছেন, তাহলে হত্ের বধো বে-চূপট! ধড়া পড়ে 
বেইটেই প্রকৃতির লভাতম কূপ । কবির কাবো ঘর্বি ‘হৃদয়ের জগতে'র অর্ধতাটা লতি/£ ধরা পড়ে থাকে, 
তাছলে তার নঘো তথাকথিত বহির্ঘগতের সতাটাও জবশ্তই ধরা পড়বে । কারণ সভা তো আর চুটো নয়, 
একটাই | সন্দেহ নেই, সাহিত্য ন্গকরণ খেকে দূরবর্তী; কারণ প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনহুকরণীগ্ন। দূরবর্তী, 
কারণ সাহিতোর বাণী বাণী বলেই-_ প্রতীকধমী, অহকরণধনী নয্ব। তার সত্যতা প্রত্যক্ষ 
পাংকেতিক্তায় ; এ পতযতা প্রতীকের লত্যতার সমগোয়ের ॥'* 

কিন্ত প্রতীকও প্রতীক্ষার্নিতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংঘুক্ত। রবীন্্রনাখথ অহকরণ কথাটার আপত্তি 
করেছেন, কিন্তু সাছিতোর সঙ্গে রিত্বালিটির নিত্য-সংযোগের কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। অগকরণব।দী 
এরিস্টটূল-ও কিন্তু এর থেকে খুব বেশি দাবি করেন নি। লংগীতকে ধখন তিনি প্রকৃতির অনুকরণ ব'লে_ 
অত্যুৱম অনুকরণ ব'লে__ গণা করেন, তখন বুঝতে হবে অনুকরণ কথাটা ভার কাছে নিভান্বই একটা 
পারিভাষিক শব্দ । কাবাফে তিনি ইতিহাসের খেকে নছার্থতর মনে করেন, ধ! ঘটেছে তার হবহু বর্ণনার 
থেকে, ঘা ঘটতে পায়ে তাকে তিনি সাহিত্যে বেশি মূলা দিতে প্রস্তুত | রবীন্নাগের মতো এরিস্টটলেয় 
কাছেও ইতিহাসের রামের থেকে বান্দরীকির মনোকূষির ঝাৰ সত্যতর। তাহলে একথা কি ভাবতে পারি 
না ধে, রবীন্দনাধ বাকে সত্য বালে আখ্যা দিত্রেছেন, এরিস্টটল তাকেই দস্থকরণ ব'লে অডিছিত করেছেন? 
দু'ত্েরই মাপকাঠি যখন জীবনের স্বাক্ষর, তখন-_ এষন কি হতে পারে না বে, অচিধ! দুটো ভি হলেও, 
অভিধের প্রান একই বস? 

বন্ত, বতাকে রাখতে হলে সিহ্রালিটিস্ব অশিকটরকে স্বীকার করে নিতেই ছবে। ংশ্বতো সে রিয়ালিটি 
মানবিক রিগ্থালিটি। হন্তো কেন, নিশ্চিতই__ তাই স্বাভাবিক। মানবিক রিখালিটিই নাহুধের কাছে 
একবার রিষ্বালিটি, বজপর-কিছুর পরিচঙ্গ আাহ্বের ছানা নেই । আইন্স্টইনের সঙ্গে আলোচনা এ লম্পর্কে 
যবীন্রলাখের যে দৃঢ় অভিমত বাক হয়েছে তা লকলেরই সুবিদিত । নাহবের কাছে জগং-ও মানবিক, 





॥$ লাহিতোর বিচারক, দাহিত) 

মে এ প্রসঙ্গে ন্‌ ষ্ট (কেলিরের-এা বিডি আলে প্রানীর | কেপিরে॥ মনে করেন আমাদের 'শুদংযর জগ, শুরোপুরিই 
প্রতীকে জগৎ, দানবের জানা কখনোই ভার বাইরে যেতে পারে ন!। রবীলানাগ জের জঙ্গতের প্রতীকবনিৱায় লম্পর্কে বিশদভাবে 
কিছু বলেন নি) আর্টের প্রতীক্ৰনিৱায সম্পর্কে বিশৰ নালোচনার জক হজান দ্যাঙ্গায়ের অহাবলী জব]। 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য 


সতাও মানবিক ॥ মানবিক জগং মানেই ছদত্রের ছগং। আসলে জগং ছুটো ন, জগৎ একটাই ৷ 
হস দিয়ে তাকে গ্রহণ করি, উপলন্ধিতে তাকে স্বীকার করি, ভালোবাসার বধ্য দিতে লে হত্রে-ওঠে, তাই 
তাকে বলি হৃদয়ের জগ) 

এই মানবিক রিস্নালিটিরই নাম জীবন! রবীজ্নাথ বলেছেন-_ 
“জীবন মহাশিদী। লে হুগে ধূগে দেশে দেশান্রে মাহুষকে লালা বৈচিত্র মৃতিবান করে 
তুলছে... ছীবনের এই সৃতিকার্ধ বদি লাহিতো যথোচিত নৈপুণোর সঙ্গে আশ্রশ্ব লাভ করতে পারে 
তবেই তা অক্ষর হযে থাকে ।"১৯ 
সাহিত্যের উপর আগ'9 জীবনের অধিকারের কথা এর থেকে স্পঃ এবং দ্বার্থখীল ভাবান সাব কী 
ভাবে বল! চলতে|? তিনি বলেছেল, লাছিতো 'হেখানে ছীবনের শ্বছন্ডের পরিবেশন, সেখানে হলের 
বিকৃতি নেই ।--'যেপানে ভীবনশিলীর নৈপুণ্য উচ্ছল ছক্সজে উঠেছে লেশালে মৃত্ার প্রবেশদ্বার ুন্ধ'১* 
সাহিত্যের শ্রেষ্ট কীতিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এই হল দ্বশ্ন জীবনের কলিত ছবি।"*" 
বলেছেন, 'আম্চর্য মানুষের অমর কীতি দীবনের চিরস্বাক্ষরিত।' 

উক্তিটি সরল ও স্বচ্ছ; কোনো নিগৃঢ় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে নি। অতঃপর নি:স:শত্রে বলতে পারি দে 
রবীন্্রনাখের লািত্যতকে সতা জীবনেরই লতা, আবাদের সুপরিচিত সতা | জীবন লাহিতোর মহ্করণেন 
আদর্শ নয হটে, কিন্তু সে-ই সাহিত্যের মৌল উন্বেন্রক, সে-ই সাহিতোর উপাদান, লাছিতোর সানগ্রী। 
এবং সে-ই সাছিতা-র্ূপের চরম নিক্বামক | জীবনই সত্যের উৎস। 


এইবারে আমরা আবার সেই পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি: লীলা আর সতোর লক্গতির 
শ্রনঙ্গ। লাছিতা বদি সত্যিই রিত্নালিটির দ্বার! নিয়তি ছত্ব তাহলে আর ভার মধো শ্বষ্টার সতাকায়ের 
মুক্তির অবকাশ কোথায়? সাছিতাকে বদি কোনো রকম যাইরের লিঙ্্প স্বীকার করে নিতে হন্ব তাহলে 
আর লীলা বলব ডাকে কোন্‌ ছোরে? 

বলতে পালি, নিযন্পটা যদি বাইরের না হর। বলতে পারি, লীলা আর লতা দুট-ই ঘদি এক যর; 
“সতালাভই যদি মাহুতের মুক্তিলাভের পথ হব । লীলা ধদি জীবনেরই স্বধর্ম ছছু। 

এই উন্তহই রবীন্জনাখের উত্তর | বাৰি জার না-আমি ধুগলে মিলিত : এই ঘুগনন্ধ রপই সাহিতাকপ। 
শর্টা আর রি্গালিটি পৃথক ন! । রিঘালিটির নিয্ত্রণ অঠারই আত্তনিয্্ণ। তারই নাৰ মুক্তি, তাকেই 
বলি লীলা। 

সাছিতা হল 'পহিত-্ব” যার অর্থ মিলল। কার সঙ্গে কার মিলন? ভামছ বলেছেন, শব্দের সঙ্গে 
অর্থের | ওটা বাহ্‌ । রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সকলের সঙ্গে সকলের) গোটা বিস্বরন্ধা্ডের সা যে মিলনে, 
সাহিত্য সেই নিলনেরই আনম্দকূপ ॥ সেই আনন্দের যধ্যে বিশ্বের মানবরূপ ও মাস্থহের বিশ্বরূপ 
উদ্ঘাটিত ছন্ব। 
৯৬৮ বাছিতোর দুলা, সাহিতোর ক্র 
১৯ সাহিতো চিবিজাগ,. * 


১৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পৌষ 


মিলনের পিছনে ছিলনের আনন্দ ছাড়া যখন আর কোনো ফলাকাচক্ষ! নেই তখন একে লীল। ছাড়া 
আর কী বলা ধান? এই অহেতুক আনন্দই নাহুধের স্বধর্ম, জীবনের দ্বধর্ম। স্বধর্বপালনেই মাহন্বের 
নত্যলাড, স্বধর্দপালনেই তার মুক্তি । 


অনেকের কাছেই এ সমাধান সস্মোবপ্রনক বলে মনে ছবে না) আসলে এটা লমাধানই নত্ন। তার কারণ 
এতে সমস্তাটাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্ত ধার কাছে জীবনই লীলামছ, যিনি বিশ্বাস করেন বে, 
সতাই লীলা, দীলাই সত, তার কাছে এখানে আদৌ কোনো লনা নেই। 

পাশ্চাত্য লীলাবাদীর়া সাধারণত 'অতদূর যেতে ইচ্ছুক নন। তাদের কাছে এট! একটা দুন্ধহ উভয্ন- 
সংকট ৷ হয় তাদের বলতে হবে, সাহিত্য সতা-আলতোর ধার ধারে লা। তেমন ইস্বেটুরা বলেছেন। 
অধবা মাধুনিক কালে বেনন হিচার্ড সরা বলে থাকেন। আর না-ই ডাদের বলতে হবে, কবির। সতাঙষ্টা, 
সতাম্রষ্ট নন। এবং কাবা সেই দৃ্-সতোরই প্রকাশ । বেৰন র্িন্রালিস্টযা বলেন। প্রথম বিকজে 
সাহিতোর পৌরবছানি। দ্বিতীত্বতে রোমার্টিকতার ঙ্গৌরবছানি। 

ছুই কৃল রক্ষার মানলে কেউ কেউ এফ তৃতীয় পদ্বাও অবলঙ্থন করেন। লে হল শ্রতিমধুর অস্পষ্টতা 
ধৃ্ছত)ল স্রচনা, গীত অর্যহীনতার বাগাড়ম্বর। ভাতে সত্য, সাহিত্য এবং রোমাটিক্কতা তিনেরই 
লৌরবছানি। 

ভারতীয় লীলাবাদ নষ্টা ও তির, আষ্! ও দৃশ্যের ভেঘাভেদকে এমন রনণীঘভাবে একাকার করে 
দিতেছে যে, পাশ্চাতা রোমান্টিসিন্টদের কাছে ধা ছিল চুন্তর সংকট, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা-ই হন্েছে 
স্বচছস্থ গতিচঙ্গের উললাস। রোমান্টিলিল্টদের কেউ ফেউ লবন্ত শেলিং অথবা ছেগেলের ছাত ধরে 
সংকট পাঠ হতে চেষ্টা করেছেন । তাতে সংকটের হুরাছা বি ব! হয, সাহিতোর শেষরক্ষা হয় কিনা 
বলা কহিন। 

লে যা-ই হোক, উপনিষদিক মিস্টিকতাহ্গ উদ্বুদ্ধ রবীজ্্রনাখের আৰি ও লা-আমির ভা্লেক্টিকৃস্‌ দৃরি 
ও স্ত্রীর যে অচিম্্যতেম্াভেদ-তবে শিল্পে উপনীত হয়েছে, লেখানে সাহিতাতত্বের কোনো সমন্তাই আর 
লনন্ক! ন। 

সহজেই মনে ছতে পারে বে, রবীন্রনাখের এই উত্তর একটি বিশেষ পরাভবের উপর গাড়িতে আছে। 
সেই পরাতবের বৈশিষ্টাই কঠিন এই লমঙ্তাটির সবাধানকে এমন অভ[বিত রকমের সরল করে দিয়েছে। 
কিন এই পরাতত সম্পর্কে বছি আমরা নিঃলংশঙ্ধ ছতে ন! পারি? রবীন্রনাখের নিবিড় এক্যততকে দি 
আনরা গ্রহণ না করি? তাহলে কি লীলা বার সত্যের জোড় খুলে বাহ ? তাছলে কি ওদের দে-কোনো 
একটাকে আমাদের ছাড়তেই হব? অখবা-- এমন কি হতে পারে না যে, রবীশ্রনাথের পরাতবকে বাদ 
দিয়েও, আধ্যান্মিক ভাবপরিষণগুলের বিশিষ্টতা থেকে সরিয়ে এনেও, সত্য আর মুক্তিকে মেলানো! বাত 
নাহুযের স্বভাবের মধ্যেই তাপের স্বস্থিত করা দার 

বিষয়টি চিব্াকর্থক । কিন্তু এখানে সে আলোচনায় অবকাশ নেই । কেননা রবীন্রনাথের সাছিতা- 
ভাবনার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বৌগ নেই । 
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শিশিরকুমার ঘোষ 


এ ছৃগের শ্রেষ্ট কবি, ইংরাজি ভাষা তো বটেই-- এলিঙ্কটের প্রশশ্ি অনেকেই মেনে নিত্রেছেন, হয়তো 
এলিছট বলেছেন বলেই, কেনন! এ সম্মানের অদ্বিকারী তো তিনি লিছেই । শ্বেষ্ঠছের দাবির কথা বাদ 
দিলেও ইর্লেটসীত্ কবিকাহিনীর নান! পালাবদল, এবং পরিবর্তনের মধ্যেও স্বকীত্বত.-_ কি ভাবে কেণ্টিক 
পুরাণ, আইরিশ লোকগাখা, শৃঙ্গার রসের কৈশোর স্বপ্ন, কুহেলিজড়ানে| পরিবেশ, নাত্রকনাত্রিকা ও 
ভাবমণ্ডল, সেই ভিক্টোরীর ঘুগকে পিছনে ফেলে তিনি এগিক্কে এসেছেন এক তীর, কখনো বা নিরা চরণ, 
ভাষপের, কঠিনের আকধণে ue fascination of what's difficult") terribilitaaর দিকে— 
শেই দৰা গতিষরতা, ছটিলত! ও সচেতন আস্মবিরোধের কাহিনী বিংশ শতাস্বীর লাহিতাজগতের 
অন্যতম বিশ্ব । 
দু-একটি নমুনা! থেকেই লেফথা স্পষ্ট ছবে : 

O sigh, ০8105708568, be kind to me ; 

11867 along the froth lips of the sea 

Flutter along the {roth lips of the sea 

And home to me again 

Aud tell me that you found a man unbid, 

The saddest of all men. 


The woods of Arcady are dead 
And over is their antigue joy 

থেকে আরন্ভ করে 
But all is changed, that high horse riderless, 
Thought mounted in that saddle Homer rode 
Where the swan drifts upon a darkening Aloud 


বা শেষের দিকেয় লেখা 
Marbles of the dancing floor 
Breok bitter furies of complexily. 
These images that yet 
Fresh images beget, 
That dolphin-torn, that gong-tormentel sea. 


কারদ্রিত্রী প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন সন্দেহ নেই ) কিন্ত, নির্বোহ বিচারে, তার অলান[ন্ত বাগ্বৈঘদ্ধোর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাণ্তিক-পৌধ ১৩৭২ 


কথা বাদ দিলে ইঙ্সেটপকে প্রবীণ কবি বা প্রঙ্ঞাবান বল| অনেক লম বেশ কঠিন ছয়ে পড়ে। প্রজা 
বা প্রবীণতার দাবি তীর সাতে না, সেকথা কবি অজানা নন : 

No matter what I said, 

For wisdom is the property of the dead, 

A something incompatible with lite. 

আবার : 

Bodily decripitude is wisdom young 

We loved cach ০810 and were ignorant: 
অভিজ্ঞতা! বা রপরীতির পরিবর্তনে, যে-কোনো! অভিভ্রতাকে ধে-কোনে! ভাবে বলবার স্বাদীনতা সকল 
শিল্পীরই আছে, কিন্ত ইররেটপের কবিধর্ষে, সন্দেহ না হয়ে যাক না, সঙ্গানে বা অজ্ঞান, কিছুটা স্বাদ 
মিশেছে যেন। শবশ্র কবির বিবৃতিতে এ জাতী আপাতবিরোধ বা নাটকীঘ়তা বড় রকনের অপরাধ 
নাও হতে পারে। মার ইন্নেটসের পক্ষে এই ভঙ্গী বেনন অপরিহার্য তেমনি স্বেচ্ছাকৃতও বটে । 


ভারতী্ন পাঠকের কাছে ইর়েটসের অন্ত আবেদনও আছে। আধ্যাব্িক ভাবধারা, বিশেষ করে 
ব্বতীন্ডি ক্রিস্থাকলাপে, প্রধানত: খিষ্থসছষিস্ট সেলায়েটির মারফত, তিনি এককালে বখেষ্ট আর্ট বোধ 
করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রীপুরোহিত স্বামীর সাহাবো তিনি কম্গেকটি উপনিবদের অহ্যাদে অংশ 
গ্রহণ করেন। এছাড়াঁ__ সে কাহিনী বাঙালী পাঠকের অবিদিত নত্ব-- একদা তিনি ইংরাদি -লীতাওলিস্র 
মূযর ভূষিকা লিখেছিলেন। পরে রবী্রনাথ সম্পর্কে, সতা বলতে রবীশ্রনাখের ইংরাজি লেখ! সম্পর্কে, 
তার সম্পূর্ণ অন্ত ধারণা হয়েছিল। মৃতার পরে প্রকাশিড তার পত্রাবলী হতে সেকথা স্পট দ্বানা 
গিয়েছে। 

ইয়েটসের প্রথম দিকের লেখার বিজ্ঞ সবপ্রাভ মাঘ্বামর়তা, ঘা এক লৰত্ন অনেকের প্রশংস। মর্দন 
করেছিল, আজ দূর্বল বলে নিন্দিত ও অবহেলিত | এমনকি ইয়েটস নিজেও লেকথা মেনে নিয়েছেন: 
“মামার লে যুগের লেখার কোনো গুণই ছিল না' “Nothing 1 did at the time had merit” 
অত্র সমালোচনার সরে তাঁকে বলতে শোন! দাবে, “আনার আগেকার কয়েকটি লেখাত, ধাদের 
আমি পরে বর্মন করেছি, এক ধরণের অসোত্নান্তিকর ভাবাল্‌ ভোগবিলাসী মনের পরিচন্ন মেলে" 
“1 have felt in certain carly works of my own which I have long abandoned 
‘--a slight sentimental sensuality which is disagreeable" ভার এই জাতী লেখা 
লেকালীন (মৃখ্যত: ফরাসী ) নান্দনিক ও প্রতীকীবাহীদের সঙ্গে এক করে দেখা বেতে পারে। 
নান্দনিকদের বিহয়ে ইন্লেটসের ছূর্বলতা খাকা স্বাভাবিক, আর্থার সিবন্দ প্রেত " লিঙ্ছলিস্ট মুভমেন্ট" 
তাকে উৎসর্গ করা হত্সেছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে “একমাত্র আন্দোলন যার মধ্যে নৃতল কথা শোনা 
যাবে’, “the only movement that is saying new things” উক্তি করা! সত্বেও তীর সতর্ক 
দৃষী ছিল। ১৮১১ সালে তাকে বলতে শোনা গিয়েছে : ‘ইংলাণ্ডের প্রধ্যাত ব্যক্তিবিশেষের কাছে 
শিল্প ও কাব্যকলা এক নৃতন নন্বনতত্বের উপজীবা হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার জন্য ক্রান্স বহুলাংশে 
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দাযী।' কিন্ত প্রতীকীবাদের দুধলতা ও একদেশদশিতা সম্পর্কে সচেতন হওষ। সবেও তার প্রভাব তিনি 
এড়াতে পারেন নি, এমনকি, বাওন্রার মতে, ইঞ্সেটেলের ও কাবা ছীধন লেই সম্প্রদা্ বা আন্দোলনের 
টীকা ও ফলশ্রুতি। 

অথচ ভার প্রথম যুগের শ্বপ্রাবেশের মপোও (৮062 dream, for this also is sooth”) 
এক বৃদ্ৱর বাস্তব, এমনকি গণমানসের বাহাল রত্বেছে। আইহিশ গাথা ও লোকসাহিতা নিশ্ছে 
রচিত তার কাব্য এক মামাছিক সার্থকতার সঙ্গে ছড়িত। এর মধ্যে তিনটি প্রধান স্বর লক্ষন: 
গ্রামীণ পরিবেশ, এঁতিকবোদ ও রাধালিঘা বিশ্বাসের জগং। শেহেবটিই অধিকতর স্পষ্ট, ঘদিও টক্লেটলের 
লেখায় আঞ্চলিকতা (76701911511) তেমন প্রত/ক্ষ নহব এবং 'প্রকুতির কাবা নেই বললেই চলে। 
আর, তখনো, এতিছ সম্পর্কে গার কোনো পরিষ্কার ধারন! ছিল না। দবশ্ত পরবর্তী ফালে সে-সারণার 
বিপুল বিস্তৃতি-- অনেকের মতে বিপ্রাস্বি বা! পলাঙ্গলী বনের পরিচত্র-- দেপা ধাবে। তবে প্রন থেকেই 
ইন্ছেটল মনে করতেন ৰে, জনচিত্তের বিশ্বাশ ও অন্স্ৃতির মাধ্যনে কাবে)র পুনরুজ্জীবন সম্ভব, “:১5 ১ 
Know, all my art theories depend just upon this— rooting of myth 





30 
the earth’ লভা ও স্স্থতির এক্য ("unity of being and 11010 of cuiture") সম্পর্কে 
তার ভাবনার দুত্রপাত এইখানে। এই এঁফা, বা অনৈক্যকে, আস্তে মানবার উদ্দেঞে ইপ্রেটস আজীবন 
একাদিক উপায় বা রীতি অবলত্বন করেছেন এবং হন্বতো৷ কখনোই সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। বিবানী 
ভাব বা মর তার চিরসঙ্গী। ওঁকোের কথা বলাই ধধেষ্ট নন্ব। অহ্ভবে, জীবনে, বিশ্বাসে ও বাবহারে 
বংগতি ন। থাকলে কাব্যে তার প্রতিষ্লন হওয়া কঠিন । এবং ছলেও পে ছবে রীতি বা বচন -পর্যস্ব, এক 
ধরণের কাব্যিক উদ্ধত) বা অলংকার। ইন্ছেটস সম্পর্কে এই ধরণের ধারণা বা সন্দেই ওযা বিচিত্র সদ্ব। 
আবশ্্র হ্বতোবিরেধ ইন্সেটসের, বলতে গেলে আধুনিক কবিনাত্রের, নিতাসহচর ॥ বিশুদ্ধ “লাহিতে)'র 
তারা শে শাপমোচন হবার নয় ॥ সে দিক দিঙ্গে তিনি অবই ঘুগবেদনাব, বার্বতার প্রতীক। 

নানা রঙ্গের রী এবং হথেইট মাত্র) খামখেঙগালী। কবি ইন্সেটল প্রথম তেই বহু প্রকারের ঠাটঠমক 
জানতেন। মুখোশ (91৫১5) ও মাঝ্ম-বৈপযীতা ( ৯,/0-541) বে ঠার আন্ছদ্শনের দগ্ধ হবে এতে 
অবাক হবার কিছু নেই । লীলার ধারাপ[তে এ নামতাও মৃখস্থ করার মত। কবির নিক্ষেপ কথাতেই, 
নিজেকে প্রতিবাদ করাই মৃখোশের ধর্ম: "(he anti-self is the Mask’, “a being in all 
things opposite to the natural State" | ইঞ্গেটল জানতেন তিনি কেবলই নিছ্ের বিরদ্ধে কালা 
কেঁদেছেন: "1 ery continually against my li{€" | (বোধহয় আইরিশ লেখকমাতেই তাই, 
বলেছিলেন বার্ণা$ শ।) ব্যাপারটির গুরুত্ব মাছে, অস্বত: ইত্রেটসকে বোঝার পক্ষে। ভার নিছে 
কথান্ন বলতে গেলে: ‘দামরা নিছে যা যদি তা ছতে বিপরীত কিছু কল্পনা করতে অপমথ হুই, এট 
দ্বিতীয় সত্তাকে গ্রহণ করতে না পারি, তা ছলে আমর! নিরেদের নিয়ত্বণে অক্ষন হব, ঘদিও অপরের 
কোনো নিযবত্ব। সে ক্ষেত্রে মেলে নেওয়া সন্তব। নির্দিষ্ট বিধানের নিক্ষিয় সমর্থন খেকে তথ বে সক্রিয় 
শুশাবলী তা স্বভাবতই কৃত্রিম, স্বচেতনভাবে নাটকীন্ব_ এ বেন এক ধরণের মুখোশ ধারণ। "If we 


caunot imagine ourselves as differcut from what we are, and try to assume 





that second self, we canuot impos: a discipline upon ours.Ives though we 
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inguished from passive 
ly dramatic, the wearing 





may eccept one from others. Active virtues, as di: 





acceptance of a code, is therefore theatrical, consci 
of a mask" 1 
দুখোশ বা লাটুকেপনা কিন্তু একই সঙ্গে ছুটি কাজ ফরে খাকে; লে খেষন নিজেকে আড়াল কবরে 

তেষনি প্রকাশও করে, এবং যাকে সে আড়াল এবং প্রকাশ করছে তা ছল, এলন্যান ঠিকই 
ধরেছিলেন, কবির খণ্ডিত সত্তা থা যানন। এক কথাত, টর্েটসের ফাব্য ও শিল্প আগাগে।ড়! এক 
বৈপরীতা, সংগ্রাম ও অভিনয়ের কাছিনী। মিল্‌ স্টকের তে কাল ও কালাতীতের অন্যিশেষ ঘন 
তাই ছল ইয়েটসের কাবোর প্রধান বিহায়বস্ত। কিন্তু সদলতের এই দবন্ব তো! কাবা, দর্শন, ধর্মশাস্, 
দায় বিজ্ঞান, সবেরট আমার ও উপজীবা, 'জগৎ' শব্দের অথ ও বাদ্বযার্থ কি তাই স্পষ্ট যরে নি? এদিক 
দিকে, বিষয়ঘস্তর দিক দিযে, কোনো কবিই বোধহয় যৌলিকতের দাবি করতে পারেন না। ঘা করতে 
পারেন তা ছল রীতি বা প্রকাশের বিশেষত, স্বকীয়তা । বাখিত ছদরেই জাগে অক্ষ শিল্পের সব 
*Only an aching heart conceives a changeless work of art— বকবো নৃতনত বা 
অগাধারশর নেই, তবে ভঙ্গীটি অবস্টট কবির নিচস্ব। একই কথা, বুঝা, ইয়েটস নানাভাবে বলেছেন, 
সফল কৰিই বলেছেন, বলতে বাধা : 

What's the meaning of all song? 

‘Let all things pass away." 


‘The innocent and the beautiful 
Have no enemy but time. 


In all poor things that live a day 

Ftermal beauly wandering on her way. 
ইদ্েটল সারাজীবন একাধিক মুখোশ ব্যবহার করেছেন, তোল পালটেছেন-_ বন্তবাকে প্রবল করার 
আগ্রহে কখনো আশ্রয় নিয়েছেন লোকগাখীর, রাজনীতি বা আনিজাতোর আড়ালে ) বাত্িগত প্রয়োজনে 
স্থরী করেছেন এক ক্ষসম্পূ নিজস্ব পূরণ, মিথ. আবিকার বা আরোপ ফরেছেন ইতিহাসের বিশেষ 
দারা ও বিবর্তন। বলতে গেলে লবট।ই দুখোশের ছেল|। 

রচনার আদি পরে, প্রতীকবাদের আচাধ ঝালার্ের প্রতিষ্ঞনি শোনা খাবে বৃধক ফবির কে: শব্দই 

লা, “words alone are 01010 ৫৮০৫-। ভ্বীঘনের প্রান্তভাগে নানা বিরে।ধী ভাবনার মধো 
আবার উচ্চারিত হয়েছে শিল্পের অনয়াবতীর সপক্ষে বিবৃতি, করুণ অথচ দৃষ্ত : "the artifice of clr. 
nity’, 00000 of unageing intellect" | আদিতে ও অজ তার শিল্পের সং্ঞা ও প্রেরণা 
এক ও অভিন্ন । পার্থকা কেবল রীতির, দুর্বল ভাষণের পরিবর্তে এসেছে সুদৃঢ় ঘোধণা। তবে অন্রাঙ্গীর 
ঘল উ্গ্রাষে ব্যাখ্যা কর! সবেও অভিজ্ঞ জনের ননে হওয়া! স্বাভাবিক যে ইয়েটসের স্বকপে/লফম্িত শিল্প- 
বকরাবতী__ থাকে তিনি বলেছেন বীছগানটিঘান (73555010107) কীটশীঙ্গ কবিতার ( “ওড টু স্ত গ্রীদন্‌ 
আন” ) হেরফের, আর সেই স্বপ্ুলোকের দ্বাকধশে ইতিহাপ ও কাল উভয়কেই তিনি অস্বীকার করতে 


উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস 


চেয়েছেন, নেভিবাদকেই ধরে নিয়েছেন কঙলোকের ছাড়পত্র হিসাবে । “Once out of nature," 
প্রকৃতির রান্ধা ছেকে নির্বাসন সে কি এক ধরণের বার্ধক্যজনিত ভয্প্রস্থত বিশেষ এক মনোভাবের 
পরিচারক নক? “That is no country for old 13৩"? মং কবির স্কপাস্তর সাধনা একে বলব 
কি করে? যৌবনের ইনিল্‌কত স্বপ্রপ্র্থাশ ("1 wil! arise and go to Iunisree" ), প্রতি কাবা 
সংকলনে ঘার জবশারিত উপস্থিতি হনেককেই তার প্রতি বিশ্ঞপ করেছে, "Th Lover Tells of the 
Ros: in his H:art" এবং শেষ ছীবনের বহব/াথাত বীছানটিগ্ব।ম কবিতা ছুটির বখধো কবিপ্রেরণার বড় 
বেশি বদল ছয় নি, একই স্বপ্সৌধের বিভিন্ন সংস্করণ এরা, পলাহনী বলের রাজসংস্করণ, সেই গঙ্গদগ্র-মিলার 
ৰ! “apestry empyrean—এর এপিঠ-ওপিঠ॥ উভয়েই চোখ ফিরিরেছে রকতনাংলের পৃথিবী হতে । 
একটি পার্খকোর সাহাব্যে ব্যাপারটিকে বোঝা সহজ ছবে। সাধুসন্বদের, ধাণের জীবনশিল্পী বলতে 
পারি, প্রসঙ্গে ইর়েটসকে বলতে শোনা গিয়েছে : 
‘The 0766110০8০1 man is forced Ww choose 
Perfection of ie life or of the work. 
ইয়েটল নিজের জন্য কেনটি যেছে নিয়েছিলেন লে বিষে সন্দেছের অবকাশ নেই | যীদ্বানটিশ্বামকে তিনি 
পবিত্র নগরী (+11015 ০1৮৮ ) বলে বর্ণন| করেছেন বটে; এই প্রসঙ্গে "0 sages slauding it God's 
lioly fire"-এর কথা বলেছেন, কিন্তু তার পৰিয়তাবোধ ও প্রজ্ঞাবানদের সম্বন্ধে তার ধারণা লিয়ে লন্দেছ 
করা! চলে। এ এক ধরণের মেজাজ বা শিলকৌশল ॥ ত্রব/গণ বা জ্যালকেি নিয়ে তার পূর্ব অনুরাগ লক্ষেও 
কূপাস্থবরের রহ্স্ড জানা নেই চিরচঞ্চল উদ্দ্রাস্ত কবির। "্ডীমাটিপ পার্সনী" গ্রন্থে লেখকের প্রতিবাদ সবেও 
একথা বুজতে অন্বিধা হচ্ছ না যে কাল্পনিক স্বর্গের মযীচিকা স্যর করার কাছ খেফে তিনি কখনোই বিরত হতে 
পারেন নি, “the deliberate creation of a Kind of Holy City of the imagination.” | 
কিন্তু কালকে এড়িগ্রে যেতে চাইলেই তো কালজয়ী হওয়া! যান্থ না। শর্ঘাৎ মহাকালের বিচারে তিনি, 
আশ্চর্য কবি, মহৎ শিল্পী বলে পরিগণিত নাও হতে পারেন। ইর়্েটসীঙব কাব্যজগং, তার বিশিষ্ট ধ্বনি 
মনের উপর প্রডাব বিস্তার করলেও বৃহংকে স্পর্শ করেছে কি না সন্দেছ করা চলে। ডি. এস. শ্বাডেছ 
ব্যাপারটিকে নিষ্রভাবে ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, ইত্নেটসের শিল্পচাতুর্ধ আদতে শৃক্তগ€, বাস্তববোধ- 
বন্ধিত, “development in a ৮৪৫৪০ | কথাটি শুনতে খারাপ কিন্তু ভেবে দেখবার নত | 
জন্ও স্বীকার করতেই হয় যে কেবলবাজ বাক্িন্জীবনকে ব্যবহার করে "using his fecling of 
multiple personality he ০16006৫1০৮৬ তার কাব্যন্রপান্গণ সহজেই একটি বিশিষ্টতা দাবি 
করতে পারে: 
The note they waken shall live on 
When all this heavy history's done 
সেদিক দিয়ে অনংখ্য বাতিগত ঘটনা ও বিরোধকে প্রয়োগ বা অতিক্রম করে ইন্ছেটসের সনগ্র কাব্যরচনা 
একটি আশ্চর্ধ সংহতি লাভ করেছে । তার সমস্ত কবিতা বিলিয়ে বেন একটি কবিতা । হ্বতোবিরোধ ? 
শে তো প্রকাশের, খত্মপরিচন্কের আর-এক উলা্ছ। মুখোশের সপক্ষে ইয়েটসের বকবা ছিল বে লত্যাকে 
পেতে হলে এ একটি অপরিহার্য উপায় : “Ihe 015৫7 self, the ৪:16 or the antithetical 
১১ 
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self com :s but to those who are no longer deceived, whose passion is reality.” | 
শেষের কথাটি লক্ষা করবার হতন। তবে বহরণী অচিনেতার স্বর্গে বিবেকের বা সংগতির বালাই নেই । 
্রলঙ্গত: বলা চলে বে বিশ্বপ্রপ্ককে এক দাযুকেন্ত্িক রক্ষক কোঠায় নামিছে আনলেও নাট্যকারের 

অম্বব্প প্রতিভা ইঞেটপের ছিল না। তার প্রতীকী নাটক আপন! হতেই রদদঞচ হতে বিষয় নিয়েছে। 
প্রবল অবোধ তাকে নিপ আত্মলঘালোচনা ও নাটাকারের উপযোগী নঙর্বক সামর্খোর (negative 
capmbility") হাত থেকে রেছাই দিয়েছে । একই কারণে জাধুনিক কাল ও তার সমস্তা বোঝার 
বাপারেও তিনি বহুলাংশে বার্থ ছয়েছেন। ধুগছীবন ও বেদনার মধে) থেকে তিনি নৈতিক সার্থকতা খুজে 
পান নি, স্টিফেন স্পেণ্ডারের এ ছভিবোগ খণ্ডন করা কঠিন ॥ ইছেটসের বক্তব্য অনেক সমন রমনীয়, কখনো 
বা জান্চর্্রকৰ চমকপ্রদ, কিন্তু তার পিছনে সতাদৃষ্টির চেয়ে "প্যাসন*-এর পরিমাণই বোধহয় বেশি। ঘেনন 
ইন্নেটন যখন বলেন : 

Things fall apart, the centre cannot hold 

And mere anarchy is let loose upon the world 
ভারি অবাক লাগে : ফি সংহত, দৃঢ় প্রবক্তার ভাষ! ! কিন্তু আসলে তিনি সবকালীন সংকটের যথা 
মোটেই ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন তাঁর ব্যক্িপত ইতিছাসদশনের কথা, ঘার ছটিল ব্যাখা] পাওয়া ধাবে 
*এ ডিডন্‌'-এর চক্র, বল, শঙ্-ছ্যানিতি ও কুণ্ডলীর সাছাযো, সেই নব্য তগুলংহিতার সাছাৰো অনাগত 
যুগের দৈবী ঘোষণার । অর্থাৎ পরিপা্িকের অবলস্বনে কাবারচনার কাছে তিনি ততটা সফল চন নি। 
গার বাস্থবনির্র রচনা অনেক সম অসার, উদ্ভট বা অধথা র€চড়ানো মনে হতে পারে। পরিবেশের প্রতি 
আক্রোশ (১1114160100 at Public Affairs”) সব সবে মহং কাব্যরচনাঞজ সাহায্য নাও করতে পারে। 
তার অগ্থরসীবৃন্থ ইন্লেটসের প্রজ্ঞার প্রশংপা করে থাকেন। কিন্তু এর অনেকটাই, তিনি নিজে সেকথা 
জানতেন না এমন লক্ব, বুড়ো মানুষের গো, মেজাছি ওদ্বত্য ও অনেক সমগ্ন অশোভনতার আর এক নান । 

ভার বঙ্গেকটি 'রাঁজনৈতিক' কবিতাত ইয়েটসের নৈতিক শিখিলতা লক্ষ্য না করে উপায্থ নেই। ইস্টার 

বিত্রোছের কথা বাদ দিচ্ছি, সেখানে, ক্ষণিকের জন্ত হলেও, 

All changed, changed utterly. 

A terrible beauty is born. 
কিন্ত হেনরি জেষল তাকে একটি ঘুদ্ধবিষন়্ক কবিতা লিখতে অছুরো করলে তিনি কতকটা রসিকতার দুরে 
ঘা লিখলেন তা এই: 

On Being Asked for a War Poem 

T think it better that io Gimes like these 

A poet's mouth be silent, for in truth 

We have no gift to set a stalesman right; 

He has had enough meddling who can please 

A young girl in the insolence of her youth 

Or an old man upon a winter's night, 


উইলিয়ম বাটলার ইয়েটল 
“শলিটিকস' শীর্ষক কবিতাটি আরে! চমৎকার : 


How ean T, that girl standing there, 

My attention fix 

On Roman or on Russian 

On Spanish politics? 

Tut O that I were young again 

And hold her in my arms! 
কোনো দার্নিত্বসম্পহ বয়স্ব লেখক এই জাতী বিকৃতি দিতে পারেন ভাবতে অবাক লাগে । হতো আসলে 
নানসিক দৈ চাকবার এ এফ উপান্ন। এর সঙ্গে তুলনা করুন ছার্ডির সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ "4A the 17006 
of Breaking of Nations” বা উইলক্রেভ ওপ্রেনের “থা Love” । লক্ষ্া করবার বিধন্র যে 
রবার্ট গ্রেগরিকে (“our Sydney and our perfect man”) লিঙ্গে লেখা কবিতাটিতে ("In Memory 
of Major Robert Gregory” ) দুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই, যেন তাতে তেনন কিছু এলে ঘাত না। 
অথবা, অন্ত একটি কবিতায় : 

Aeroplane and Zeppelin will come out, 

Pitch like Billy bomb-balls in 

Until the town lies flat. 
অথবা “weasels fightiug in a hole"— এ জাতীয় রচনা বন্ধন টির চাইতে দাত্িঙ্বোধের বভাবই 
চোখে পড়ে। 

প্রসন্বতঃ সঘসাম্নিকদের বিচার করার ব্যাপারে ইয্রেটস একাধিক পক্ষপাতের এ ছেন উদাহরণ রেখে 
গেছেন বা অনুমোদন ঝরা অলপ্ভব। দেমন তার দ্বারা সম্পাদিত "অকসফোড বুঝ অফ মডান ডার্দ"-এ 
উইলক্রেড ওয়েলকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া এবং ওয্বাণ্টর পেটারের মোন! লিস! ৯৫ক গণ্ে লিবিত কাব্যিক 
ংশটিকে ( "purple pach" ) প্রথম আধুনিক কবিতার নগ্ির ছিসাবে বাবহার কর1। এ সপ্র 
লংগতির মধ্যে বিচারের চাইতে মেজাজের অংশই বেশি । 
অসংগতি ওঁর আদিতে, মধ্যে, অন্ে। এমনিতে তিনি লোক-সংস্কতির ও প্রাচীন খঁতিছের 

উদ্চোক্কা। ও পৃষ্ঠপোষক | নিজে না গিয়ে লিঙ্কে বারন দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আদতে 
ইয়েটস নি:সঙ্গ লেখক, যিনি নানা রকৰ উপান্ধের বাহাযো, চেয়েছেন এক বৃহত্তর ইতিবাচক সার্থকতার 
সঙ্গে দু হতে। ঘঙ্দিও শেষবন্থসে তিনি বলেছেন: "And say my glory was I had such 
friends," “Friendship is all the house I have,” তিনি জানতেন শিমীর নিঃলঙ্গ বেদনা ও 
অসারতা, জানতেন শিল্প একাকীর একতারা : "Art is solitar৮ দ।an"। তিনি হে মাইরিশ 
লে বিযয্ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু থে চিরন্তন আন্র্গগের কথা তার নানান কবিতার দেখা 
যায় তা নিঃসস্বেহে বনের মাধুরী মিলার রচিত, সেখানে ইতিছাসের চেছ্ছে কল্পনা ও কিছুদদম্্রীর পরিমাণই 
অধিক । লেখানে দেখতে পাওয়া! বাবে অদ্ভুত অযীরী নারকের ছল: কুকুলেন, ফার্গাস, ইঙ্গাস 


১ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্ঠিক-পৌৰ ১৩৭২ 


প্রভৃতি যাদের বাং দিতে ইররেটসের অনোদ্গৎ বিকল। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি আইরিশ 
রাজনীতির সঙ্গে ছড়িত ছিলেন বটে, পরাধীন ছেশের লাহিত্য-হ্বান্দোলনে সক্রি্ব অংশ গ্রহণ করেছেন, 
কিন্তু এর কোনোটির সঙ্গেই তিনি সম্পূর্ণ একায্ম নন ॥ তিনি বরাবরই একক ও হেপরোদ্া, অন্ত: এই দুটি 
কৃষিফার তার বেশির ভাগ লব্ধ কেটেছে। নিক্ছেকে বেমানান মনে করার রোমান্টিক মনোভাব তার 
যথেষ্ট মাত্রার ছিল : “Ve were ths last romantics" | বিশেষণের সতহ্যক্তি বাদ দিলে কথাটি 
সতা। সামগ্রিক ও লামাজিক জীবনের, জীবনবোধের জভীগ্দা ইয়েটসের হরতে| ছিল, ছোক তা 
অতীতের বা অসংখোর, শান্ব, প্রাচীন সমাজবাবস্থা ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাছাষো, তবুও 
ইয়েটল আষতে একাকী, নি:লন্গ হৃদরের কবি, কখনো করুণ কখনো! রৌত্র। এবং বেছেতু এই একাকিত্বের 
বিবর্ণ ছাত্র লড়া পৃথিবীর লর্বত্র, তিনি-_ ও তার নতন আরো 'নেকে-__ জনান্বাসে বিদ্ব শর্থাৎ ছ্রিরদূল 
সমাজের দৃরী আকর্ষণ করেছেন এবং মহৎ কবি হিলাবে রঙ্গনঞ্চ দখল করে বসে আছেন। এও 
পিছলি্ষের ও কাবাকৈবলোর ছের। 
নিঃসঙ্গ নান্রকের বেলা, বিত্রো বা উদ্ভতোর তক্ষী ("the lonely impulse of delight" ) 

প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত, জীবনে মরণে এই ভঙ্গী বা ‘পোছ'টি তার একাস্ব নিজ্ব : 

০208 moralist or mythological poct 

Compares» the solitary soul to a swan 

The wings half spread for flight 

‘The breast thrust out in pride 

Whether to play or ride 

Those winds that clamour of approaching night. 
অব! যবনিকার নামান আতাসে : 

Dut all is changed, that high horse riderless, 

‘Thuvugh mounted on that saddle Homer rode 

Where the swan drifts upon a darkening flood 

অবাক লাগে-- না, লাগে না? কেন তিনি, একাকীর কবি, শঙ্কীহীন বলাকা, এত অধীর হয়ে 

যত্রতত্র সন্ধান করেছেন বিশ্ববীক্ষা, জীবনকর্শন ও ইতিছাসের লারাৎসার ও কার্ধকারণণত্র। অনেকেই 
সন্দেছ করেছেন শ্বীকে 'দিডিয়াষ' করে তিনি “এ ভি্জন” নাম দিযে সানা আজগুবি ইতিবৃত্ত দিনে ভত্তি 
বে ব্যাখ্যান-সঙটি নির্মাণ করেছেন তার কতটুকু তিনি লিঝে। সত্যি বিশ্বাস করতেন অথবা তার ফাবাকে 
বোঝার পক্ষে এই হুবৃহৎ টাকাটিঞনী কতখানি প্রর্নোদনীর । এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। 
আন্তরিক বিশ্বাল হতেই প্রতীকী শিল্পের উদ্ভব হও! ল্ভব, “All symbolic art should arise out 
of a real belief,” ইরেটসের এ উক্তি নেনে নিলে তার নিজের শিল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । 
এবিষত্ে তার নিজেরই অস্যাস্স উক্তি রয়েছে : ‘অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন চন্তরসূর্যের গতিবিঘিয্ন বিবরণ 
ইত্যাদি ঘা আমার বইরে দেখা বার সে সব আৰি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি কি না। এ জাতীয় প্রশ্নের 
উরে আমি কেবল এই বলতে পারি বে, অভিজ্ঞতার এক সংহত রূপ ছিলাবেই আনি এদের গ্রহণ করে 
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থাকি, একটি একাত্তর সন্ধান দিতে এক্স! আমাকে সাহাধা করেছে, “Some will ask wheth.t 
I belicve in the 20003] existence of my circuits of s2a and moou. ‘To such a 
qucestiou I cau but answer that--.now that the system stands out clearly in 
my imaginatiou I regard them as a stylisiic arraugemeut of cxperience---. 
‘They have helped me to hold in a siugle thought rcality and justice." অশ্ব তিনিই 
আবার বলেছেন, এ সমস্থই তার চিন্তার পটকূুমিক| মাত্র, পটে আকো ছবি, "Just ও background for ny 
thought, a painted sceuc.* আবার: "মামার পক্ষে এব প্রদ্থোজন ছিল, প্রশ্নোজন ছিল এমন 
একটি বিচারলস্বত দর্শনের ঘা! আমার কল্পনাকে জনাস্নালবিছারের স্বাদীনত। দেবে", 1 ad a practical 
ned. 1 wished {or a syst:m of thought that would leave my imagination fre 
to create as it chos..” কিন্ত এই ‘ক্রিত্রেশন্‌ কি ধরণের হবে তার ইঞ্চিত অন্ত একটি ব্যাখ্যানের 
লাহাযো পাওয়া যাবে। ভৌতিক পরীক্ষানিয়ীক্ষার কালে যে সব অশরীরীরা ইঙ্গেটসের কাছে 
আবিষ্ত হতেন, কৰি নিজেই স্বীকার করছেন সেকথা, ঠাকে কেবল ফাবোর উপৰা_ "n-aphors 
{or Poutry"_ সংগ্রহ করার কাজে সাছাধ্া করার জন্য । বিশুদ্ধ কবির পক্ষে তাই হতো যথেঃ, 
কিন বিশ্বাসের লবস্যার সত্তর এতে নেই । 
অধচ বথাখ ধর্মকেন্তিক ব! ভবিস্্বকা না হয়েও ইন্সেটলের শেখের দিককার লেখার গাস্তীধপূ্ণ বিবৃতির 

অভাব নেই, এদের ভাব ও তাযা কবির একান্ত নিজস্ব, ঘার প্রসঙ্গে লিপিকুশলতার অতিরিক্ত কিছু) 
ধরা বাক “লেডা আও স্ত সোরান” কবিতাটি কথা। সনেটের ক্ষত কলেবরে সংহত হয়েছে সভ্যাতা ও 
ইতিহাসের পালাবদলের বিত্যংবন্ধ, ইয়েটস নিজেই একে বলেছেন, “a classic enunciation", 
ক্রপদী বিবৃতি, নব! এপদী, যৌন, ঘু্ধ ও সুতার ধূগান্্কারী কাবো।চ্ছল টীকা : 

A shudder in the loins engendered there 

‘The broken wall, the burning roof and tower 

Aud Agamemnon dead. 
অথবা “গ্য সেকেণ্ড কামিং”-এর তরয়াবহ আসহ্তার কীসান্ত্াক্থল কত ও নিবিড় মন্থমান : 


Surely some revelation is al hand, 





৯0165 the second coming সি at hand ; 
The darkness drops again ; but now 1 know 

‘That twenty centuries of stony আগ 

Were vexed to nightinare by a rocking cradle. 

And what rough beast, its hour come rund at last. 

Slouches towards Bethlehem lo be born? 

পালাবদলের আতন্ককে কাবার্ূপ দিয়েছে ধার কল্রনা তার একটি প্রধান আত্রহ্ন ছিল সত্বাস্ত 

পরিবারের ( “Ancesiral Houses" ) রেওয়াছ ও আচার, পারম্পঞ্চ লেডি গ্রেগরির সঙ্গে পরিচয় ঘার 
হন ও প্রতীক জুগিয়েছে। কিন্তু এও তার আয় একটি মুখোশ | তার কয়েকটি লেখা পড়লে মনে 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌৰ ১৩৭২ 


হয় রাজকি হবার চাইতে রাজযি্বী বা আলংকারিক হতে পারলে তিনি বেন সব চেগ্কে ধুশি ছতেন। 
অবশ্য আভিজ্ঞাতোর বন্দনা নান্দনিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা এই তো! তাদের আদর্শ লমাদ- 
বাবস্থা, কল্যাণরাষ্ট । বন্ত্রাকে উপলক্ষ্য করে কবির মনের এই দিকটি প্রকাশ পেরেছে: 
And 
wi 


For arrogance and hatred are the wares 


ay the bridegroom bring her to a house 








re all is accuslomed, ceren:onious, 


Peldled in the oroughfares. 
How bul in custom and ceremony 
Are beauty and innocence born? 
এ কিন্তু একটি বিশেষ ভাব বা “‘মূডা-এর কথা। ভার অন্তান্ত বহ রচনাঙ্গ আচারনিষ্ঠতার, এমনকি 
সাধারণ শালীনতাবোধের যথেষ্ট অভাব ঘেখা যাবে। তার মাস্ছপ্রতিকৃতি : 
We were the lost romantics— chose for theme 





৯০7৫৭ and loveliness 
নিঠরযোগা নগ্ন! “লাভলিনেলে'র অংশটুকু ঠিক ছতে পারে, 'স্তাংটিটি' হয়তো নয়। অবস্ত ফবির 
অভিধানে 'লাভলিনেস' ও “স্তাংটিটি' এক হতে বাধা নেই। প্রথৰ জীবনের গ্রেশ্বসী, মড গনকে তিনি 
কখনো! ভোলেন নি অথচ ত্বীযা কক্সার পাণিগ্রহণের উদ্ভট ইচ্ছা প্রকাশ ফরেছিলেন প্রৌড় ফবি। এক 
কবিতায় মণ্ড গনের সঙ্গে তিনি ছেলেনের বে তুলনা! দিরেছেন তাতে পবিত্রতার (5৭৫৮ ) নাম গন্ধ 
নেই, বা আছে, এবং প্রচুর যাআাঙ্গ আছে, তার চিরাচরিত নাম প্যাসন। এই বনি! বা তুলনাকে 
ওঁতিৰৰাদী (10341757191 ) বলে মেনে নিতে হলে ইয়েটসের নিজের ব্যাখ্যাই যেনে নিতে হয়। 

Why should T blame her thal she filled my days 

With misery, or that she would of late 

Have taught to igoorant men most violent ways, 

Or hurled the little street upon the great ? 

Why, what could she have done, beiog what she is? 

Was there another Troy for her lo burn? 
এ ৰে কবির ভাবা, অসাহারদ ধ1কৃপট্তা, সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই । তবে অস্বান্ট অনেক 
লেখা: কাক্ষকল্পের কলে বা অন্ত যে-কোনো! ফারশেই কোক না কেন-- ইয়েটস, "wil ০14 wicked 
71255” শালীনতার তোগ্বান্কা করেন নি। ফলে তায় শেষ বয়েসের আদিংসাত্মক লেখার এক আম্চর্থ 
তীক্ষ স্পঠতা রেখ! দিয়েছে, বা ্ষচিবাপীশকে বিব্রত করবে। “There's more enterprise iu 
walkiuE naked"_ এ তার পূর্বাভীল॥ তার এই ধরণের কবিতাগুচ্ছের_- ঘথা "Crazy Jane”, 
=A Man Young aud Old," ৮৯ Woman young and O1d"— ছীবলকে, অর্থাৎ যৌনআীবনকে, 
খোলাখুলিভাবে স্বীকার করার ক্লে তিনি অনার্নাসে নোংরা কবা বলতে পেরেছেন, কেনন এখন 
তার এই জান হয়েছে বে 
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But love has pitched her mausion in 

The place of cxcrenent. 
্মতীতের সেই শ্বপ্রঘেরা ভাবলোক-_ +1159 softly because you Lread on my dreams®— 
আর এই ! কিন্ত হা বাস্তব ও নশ্তাকে স্বাকার করার ফলেই উদ্দীপনার দৃচর্তে আছ ই্া্িভিও তার 
কাছে উল্লাপের নাৰাস্বর বনে হত্গেছে। খানিকট| নীটশের চড়ে ট্রাছিন্তিয় লাক লম্পর্কে তিনি 
অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন: “Hamlet and Jar are Eay"।॥। সমন্ত কিছু ভাঙাগড়াল বপো 
প্রবাহিত ছত্বে চলেছে হুরীর মানন্দধার1। পেপ্রালাখানা বার ধদি টুটে বাক না! 

All things {all and are built again, 

And those that build them again are gay. 
একথা তিনি বিশেষ ধরে জেনেছেন ভীবনের শেষ ভাগে। নিচের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার কালে 
তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, জরাই তার কাবোর প্রধান উপছীবা। মাহ্বধের মুধা ভগ্ন মতা ভা, 
বলেছিলেন রবীন্রনাথ তার শেষ দিককার একটি লেখাত্ব। বইর্ের প্রুক দেখার কালে প্রিক্গ বাদ্ধবী 
ওলিডিয়া নেকসশীয়ারকে এফ পত্রে ( জুন ৩", ১৯০২) ইত্বেটল লিখছেন: 'অবাক লাগে এই ডেবে 
যে লোকটা এফই বিবন্ধ কতচাবে বলেছে --বাধকা নিয়ে আনার আক্রোশের কথা লিখেছিলাম 
“ত ওয়াণ্ডারিংস অফ উশেন* তখন আমার বন্গেল ঝুড়ি পেরোস্ নি---এই বইন্ছের শেহ দিকে দেই কথাই 
আবার ফিরে এসেছে, “I keep saying what man is this who--says the same thing in 
so many different ways. My first denunciation of old ag: I made iu “The 
Wanderings of Ushen’ before I was twenty’ and the same denuuciation comes 
in the last page of th: book." একই কথা, তবে মীতি ও দৃষ্টিতঙ্গীর কি পার্ক)! ইত্লেটস 
লক্ষা করেছেন লাধারণ নিরমের বাতিক্রষ, বয়েস বাড়ার লক্ষে সঙ্গে তীর কাব্যলস্থী হয়েছেন চকলা। 
ইঞ্জেটস লিখছেন, এখন আমার বছছেস হয়েছে, বেতো রোগী, চেছারার নেই কোনে৷ ছিত্রি অথচ কাবালক্্ী 
নবীনা, “And now I am old and rheumatic, aud nothing to look at, but my Muse 
i5 Young"! তার এফালীন অনেক রচনাই বার্ধকোর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশের নিধুত ছবি: 
“Quarrel in 014 A৬"| অবন্ত বিশ্ব হিলীবে এটি নৃতন নত্ন ( কাবোহ বিষদবস্বর বড় একট! 
পরিবর্তন হয় না), কিন্তু ইঞ্ছেটসের বক্তবা মর্থাং অগ্রভবের রীতি সম্পূর্ণ নিল্স্থ, আধুনিক । 

What shall I do with this absurdity-— 

© heart, © troubled heart—this caricature 

Decriepit age that has been tied to me 

As to এ dog's tail? 
অপূর্ব উপমা সন্দেহ নেই! এহেন পরিস্থিতিতে কবির ("0!d blows full of angry wind" ) 
অভিনৰ প্ৰাৰ্থনা : 

Grant me an old man's frenzy, 

Myself 1 must remake 


১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্িক-পৌধ ১৩৭২ 


TAT am Timon and Lear 
Or that William lake. 


ইত্লেটসের বর শ্রেষ্ট কবিতাই বে বার্ধক্যের ক্ষলল সেফখা না হেনে উপায় নেই । ব্যাপারটিতে সমবোনা 
প্রকাশ বরে_ 29 what houcst man, old cuongh, can these ও: 
20167 7" এলিয়ট এই কৰেকটি পচক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 


You think it horrible that Inst and raze 





iments b: cutirely 


Should dance attendance upon my old age; 

They were not such a plagne when I was young : 

What else have TU to spur me into song? 
আশ্চর্য জবানবন্থী লন্দেছ নেই । তবে ইয়েটসীছ ডাঙ্গ অহলারে, আদিৰ পাপই তো ছিল ছোমারের 
প্রেরণ! ও বিধদ্ধবস্ত : “What them: had Homer but Original 01 তাহ বুঝি 
বীজানটিয়াম কবিতার শুক্ধিনতোর-_ “dying inlo a dancefan agony of trance*— পরও 
আছে “ক্রেছি ছ্রেল”-এর যৌনউল্পাস | এর কারণ কি ব্যক্তিগত ? একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন : 
FT was ill but {ull of ৭550৩ আহি অন্বস্থ জখচ কামনার উদ্দেল ছিলাম । বার তাই কি পণ্ডিতি 
টীকাকারদের ( “5৫০০৮5” ) প্রতি ছেলেছেন দুধ র্লেষ ? 

Bald heads, forgetful of their sins, 

Old, learned, respectable bak heads 

TFidit and annotate the lines 

That young men, tossing on their beds, 

Rhymed out in love's despair 

‘To Batter beauty's ignorant car. 

All shuffle there ; all cough in ink ; 

AI wear the carpet their shoes ; 

All think what other people. think ; 

All know the man their ncighbonr knows. 





Tord, what would they say 
Did their Catullus welk that way? 


সব মিলিয়ে ইয়েটসের কৰিকীপ্তি, ব! মহৎ কবি হিলাবে তার অধিকার নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েই যায়। 
তিক্ততা বে তার পক্ষে এক ধরপের বিলাল-__ “cont-॥৷৷ ৮০ ৮৩ 0৮ একথা মলে লা ছয়ে 
যার না। কবিচিত্তে একাধিক উভয়নংকট, কখনো বা বিজয়ীর দু ঘোষণা কখনো বা স্বপ্বাভ। বিধত! : 
"self delighting reverie", “hate of what's to com:", “pity for what's gouc"— এব 
লবার শেষে, "coming emptiness" 


উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস ১৬৭ 


ইছেটলের লেখায় একই কালে পাওয়া ধাবে কাব্যচাতুর্ধ ও সহিনোজ্জল উদ্দীপ্ত কাবা, বিশ্বসংসারের 
সকল মসংগতির বিরুদ্ধে শেষ আঘাত : "last defence against the chaos of the world" 
অনেকের মতে আমাদের এই জকাব্যিক যুগে প্রতিকূল পরিবেশে কবির একলা চলা-- "walk alone", 
“There’s uo truth save in thine ৩৫৫৮7 সার্থক করেছেন কবিকুলের প্রতিচ, ইয়েটস । 
আবার অপরে মনে করতে পারেন বে তার আপাত-ডমক-লাগানো বজবোর বেশির ভাগই যাদুমস্তে 
বিশ্বাসী খে্সালী কবির রচনা, এ কাবোর মছবের অনেকটাই শঙ্ছনি্র, "the magic is only in 
0৫ ৮০৫৫১", খতিয়ে দেখলে বিশেষ কিছুই থাকে না : “The pocms--.sup.rficially so (ull, 
dwindle on acquaintance and iuterrogation to a very stall residue" rat 
বলবেন কোনোরকম টৈৈর্ঘ বা লর্বজনীনতার সন্ধান বিলবে না এই ক্ষত্নিফু আত্মকেন্ছিক অভিনেতার সুদা 
ভূমিকা পর্রিবর্তনের কাহিনীতে ; এর যখে| কখনোই ধরা দেবে না একটি সবগ্র ছাতি বা যুগের দুটি, 
“the vision of a whole life") অর্থাৎ ইন্সেটসের কাবা একাধারে লতর্কতা ও আশ্বাসের বানী, 
কবিস্বলভ ঢ৪ ও লং কবির দুঃসাহল দুইই তার মধো দেখা ঘাবে। পাঠকের নির্ঝাচনের দানি রয্রেই 
যার, কবির নিজের বেলারও ঠিক তাই : "the dilemma of personal choice is the underlying 
essence of all Yeats’ Poctry"i ইন্সেটল হলেন লেই কবি বিনি একই লঙ্গে পরীর রাছে। 
বিচরণ করেল (৮78 Man Who Dreamed of Fairyland”) অথচ নিজেকে “wutered 
coat upon a stick” বলে বর্ণনা করতে খার কোনো! ছ্িধাসংকোচ নেই ॥ বিনি সকল মানব- 
অহ্বন্ৃতির উৎস খুঁজে পেরেছেন ("I'he Circus Animals’ Desertion” ) আদিম বাসনার জগতে। 
“in the foul rag-and-boue shop of tlie heart”; তিনি সেই রাশালিক্রা কবি ঘিনি আবার 
শিমের অনরাবতীতে “সোনার পাখি" হবার সাধ পোষন করেন, অথচ বিনি বিশ্বাল করেন, বা করতেন, 
গ্রামীণ সলতাত্ন, +575৫০) ০1165 9£ ৮০৪৮৪০০"। আবার উগ্নালিক স্বরে নিজেই বলেছেন: 
“Aud I may dine at journey’s end | With Landor and with Dounce"; প্রতাণেপ্র 
স্বরে বিনি বলেছেন যে ইন্দ্িয়ের জগতে অদ্ধের মত বেঁচে থাকাই তীর কাম্য : 


T an content to live it 91] again 








And yet again, if it be life to pitch 
Into the frog-spawn of a blind man’s ditch 
A blind man battling blind men— 
ওঁ একই কবিতার কিছু পরে তিনিই আবার বলতে পারেন: 
When such as I cast out remorse 
So grcal a sweetness flows into the breast 
We must laugh and we must sing, 
We are blest by everything, 
Everything we look upon is blest. 
তিনিই সেই কবি ধিনি এককালে ধাদুবিদ্া ও ষরমীবাদের সপক্ষে এই ছোষশা করেছিলেন, খা 
১২ 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭২ 


ভীবনই ভার প্রাণের কথা, বা একমাহ আদর্শ, "the mystical life is the centre of all that 
I do aud all that I think and all tbat I write" আচ শেহ বলে “On th: Boiler" 
প্রকাশ করার ফালে পূর্বের রম্য লুনার তুলনাত বাস্ববের বর্রতাকেই কাম্য মনে করেছেন, “ay 
aside the pleasant path Ihave built up for years and scck the brutality, the 
ill-bre.diug, the larbarisus of truth" অ3I একটু ভিজভাবে লেই কথাই বল! হয়েছে 
নাটকীন্ধ আশাভক্ষের সুরে : 

Through all the lying days of my youth 

I swaycd my 1৩৮০৯ and flowers in the sun ; 

Now 1 may wither into the truth. 
বাসের লক্ষে প্রজ্ার আশা করেছিলেন কবি (“The Coming of Wisdom with Time") 
কিন্ত, উদাহরণ থেকে ভি এক প্রজ্ঞার অতি প্রবাণিত ছবে। 

সব মিলিয়ে '্বতোবিরোধ, আব্মকলছ্ের কাহিনী ইয়েটসের কাবো। তাঁর নিজের কথায় বলতে 
গেলে, অপরের সঙ্গে থে কলহ তার থেকে আমরা পাই অলংকার (1॥৫৷০৮০ ), আন্মবিরোধ খেকে 
পাই কাবা, "We make out of the quarrel with others rhetoric, but of the quarrel 
with ourselves Poctry* | ভার নিজের কাবো এই দইক্ের ভেদরেখা সব লদক্রে স্পট নত্র। ইক্রেটল 
আশ! করেছিলেন, নানা আশার যধ্যে এটিও একটি, তিনি কাবারচন! করবেন জাতি ও সত্যের তরফে: 

10 write for his race and reality. 
লেই কাছে, সমগ্যকে প্রকাশ করার কাঙ্ছে_ "৭ vision of reality that satisfi:s the whole 
bei॥৪"_- ভার সফলতার কথ! বাদ দিলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এই বধ্বিচিত্র কবি 
চেয়েছেন ও পেয়েছেন তার নানা চঙ, ধাক্তিগত আবেগ ও আক্রোশকে সম্পূ নিলস্ব ভঙ্গীতে (+049০01 
ulerance” ) দৃ্ঠ করতে, থে কৰি কখনো! রহ্শ্বমত্বতাত নিবিড় বা অপরিপতযষনস্ক, "the 0০৮৫-৫৩ 
cdge of the sca," “the dewy, forest alleys* নিচ্ছে বাস্তু ; জাবার কখনো! তার মধ্যে নেমেছে 
জেং, উল্লাস বা তীত্র বক্তব্যের, এমনকি প্রা ভবিয্দ্বাণীর অবিশ্বরীশ্ন যংকার। এবনিতে নিজেকে নির্নে 
বাস্তু কৰি অখচ, বেৰন অডেন লক্ষ্য করেছেন, অনেক সম তিনি ছালকা কবিতার মধ্যেও এমন এক 
গ্রভীরতার স্বাদ এনে দিতে পারেন ঘা জীবনী বা শ্োশদয়ের পদ্ডহপ নত্র। এর উন্জলতয উদাহরণ 
“Among School Children" কবিতাটি । ধাট বছরের বৃদ্ধ কবি (+৪ sixLy-year-old smiling 
public man..-a comlortable Lind of scarecrow" ) নেহেদের স্কুল দেখতে গেছেন | লদ্যালিনীরা 
তাকে সব বুবিযে দেখাচ্ছেন। স্বউাবতই কবির স্বতিপথে এল প্রেক্নদীর বালালীলার কথা 

T look upon onc child or 011৩ there 

And wonder if she stood so at thal age— 

She stands before me as a living child. 

'তীত খেকে মন আবার ফিরল বর্তমানে, প্রৌঢ়া যমধীর ও নিজের বার্ধাকোর বান্তৰতার। সম্ভানের এই 
ছাতি হবে জানলে কোন্‌ বা জয়বত্ণ। তোগ করতেন, "would think her son,---a compensation 





উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস 


for 00৫ pang of his birth* ? দার্শনিকেরা, প্রেটো, শিখাগোরাস, সত্ব থাকুন তাদের অস্্প সাধনা 
নিরে, সব্র্যাসিনীরা তাষের সব পূজ্জারতি নিয়ে, বর্তমান ও বাস্থবকে এড়াবার খাদের নিঙ্ধ নিপ্র কৌশল 
নিয়ে। সে পথে কবির তৃপ্তি নেই । তিনি চেয়ে দেখলেন প্রাপলীলার ছন্দে কাল পরাহত, দেব-মাস্মার বন 
নিয়লিত। আনন্দিত চিত্তে তিনি গ্রহণ করলেন সেই লতাকে, বৃক্ষবন্দনার প্রতীকের নাধানে, সেই অছ্ছেন্ম 
শাশ্বতীকে, ‘Eternal Now’ : 

O chesinut-trec, Ercat-rooted blossomer, 

Are you the leaf, the blossom or the bole? 

0 body swayed to music, O brightening glance, 

How can we kuow the dancer from the dance? 


স্বভাব ও সিদ্ধ -কবি না ছলে আপাততুচ্ছ বিষয়কে এভাবে, এত ন্রৃত, সহ ও নিশ্চিত ভাবে রসোনীর্ণ করা 
সম্ভব হত না। 


তা ছলে দেখলাম ডঙ্গীর বৈশিকই্য, দৃখোশ ও সেজাজের হৈচিত্র্য গার বরাবরের: "Vas 
has, obviously, a tremendous range of ait," বলেছেন কোনো সমালোচক । লংক্ষেপে 
দু-একটি ভঙ্গীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। এ কাঙ্জে আমাদের সব চেঝ্ে বড় লহান্গ কবি স্ব: 
তার লর্বশেহ সমাধি-রচন! নেওয়া ধাক। বেন বালবেন পাহাড়তলীতে কবির আদেশনত ভার 
সনাধিক্ষেতরের জন্ত লেখা ও পরে ক্ষোদিত হর এই তিনটি স্বকীয় সবর্প পড ক্রি: 

Cast a cold eye, 

On lite, on death. 

Horseman, pass by. 
অস্বারোধী-__ছুয়তো ঝা! বাস্ভতি টুরিন্ট__ অবশ্যই লশ্রন্ত ও বিস্মিত অভিবাদন দানাবেন উইলিযম 
বাটলার ইয়েটসকে, সেই শতেছ অদম্য দ্বানিবার কাবান্তৃতির স্বরলে, বিপরীত কুনিকাঙ্গ অবতীর্ণ হবার নদ্ধিতীকস 
যার দক্ষতা লেই দুর্জয্ন প্রতিভার গ্রতি। কিন্ত আত্মবিরোধে সীড়িত--- না, প্রাণবন্ত ?- কবির স্বতিসৌধের 
জন্ত কবিতা নির্বাচনের ভার আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলে আমরা হরতো নির্বাচন করতাম: 

And I, that after me 

My bodily heirs may find 

To exalt a loucly mind 

Befitting emblems of adversity. 


ইয়েটল ও রবীন্দ্রনাথ 


উজ্জলকুমার মদুমদার 


১৯১২ লালে রবীক্রনাথ বখন প্রথম রটেলন্টাইলের বাড়িতে পিে তকে ইংরিঞি গীতাগুলির পাতুলিপি 
পড়তে দেন তখন রটেনল্টাইন ভার টাইপ-করা পাতুলিশিয় কলি কম্সেকল লেখকের কাছে পাঠিগ্রে দেন। 
সেই লেখকদের মধ্যে ইয়েটস ছিলেন অন্তত । দেই প্রথম রবীন্দ্রচনার সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় । অন্ত 
খারা এই টাইপ-করা! ফপি পেয়েছিলেন ভাতা ছলেন ত্র্যাডলে ও স্টপঞ্ষোর্ড ক্রক। ঘাই হোক, সেই কপি 
পড়ে গীতাঙ্লির কবির স্বদ্ধে ইদ্লেটসের গভীর শ্রদ্ধা জাগে! তিনি পরে সেই গীতাঞ্জলির পড়ার কথ! 
স্মরণ করে লেখেন? : 
I have carricd in the manuscript of these translations about with me for 
days, reading it in the railway trains, or in the top of omnibuses and in 


Testa 





ants, and 1 have often had to close it lest some stranger would sec how 
much it moval me. 
একদিন সটেনস্টাইনের বাড়িতে ( ৩*শে জুন ১৯১২ ) এক সাস্ধাবৈঠকে ইয়েটস রবীজনাখের করেকটি 
কবিতা আবৃতি ক'রে শোনালেন। ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছল ॥ তারপর রটেনস্টাইনের মতো ইন্লেটলও 
রষীহুনাতের কবিতার ব্যাপক প্রচারে উদ্টোসী হলেন) ১২ই জুলাই ইণ্ডিয়া সোলাইটির উদ্ভোগে ট্রকে-ডারে। 
হোটেলে রবীজনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সোসাইটি কত্রেকষাস পরে গীতাঞ্জলির প্রথম 
বিশেষ লংক্করণ প্রকাশ ফ'য়ে দুরোপে রযীজ্রনাথকে পরিচিত ক'রে দেয় । তখনকার অনেক বড় বড় মনীষা 
ও লাহিত্যিক এই গংয্ধনাসভাঙ্গ উপস্থিত ছিলেল। সভাপতি ছিলেন ইন্ছেটস ॥ তিনি তার ভাষণে বলেন 
বে, শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে প্রতিভার জআবিফার। যবীজ্রনাধের রচনা পড়ে তিনি সেই 
আবিষ্র্চার আনন্দ পেত্রেছেল। তারপর টবাস-এ-কেশ্পিসের 'ধৃষ্টের অয্নকরণ'-এর সঙ্গে এর তুলনা ক'রে 
তিনি বলেন: 
উহার (রবীন্দ্রনাথের ) সকল কবিতার একটিমাত্র বিহয়_ ঈশ্বরের প্রেম । আনি বখন ভাবিয়া 
দেখিলাম বে আমাদের পশ্চিম বেশে এবল ফী গ্রন্থ আছে বাহার লহিত ইছাদের তুলনা কর যাইতে 
পারে, তখন আমার অনে পড়িল “পৃষটের অহুকরণ'-এর কথ! ) ইহায়া লবৃশ বটে কিন্তু এই দুই বাক্তির 
রচনার কী আকাশপাতাল প্রতেদ। পাপের চিন্তার ছারা টযাস-একেম্পিল কিন্ুণ গুরুতররূপে 
অধিরুত_ কী ভীষণ উপষার সাছাষ্যে তিনি তাহার বর্ণনা বন্মিরাছেন। বিন্ধ যে শিশু লাটিম লইয়া 
খেল! করিতেছে, সে বেবন পাপের চিন্তা জানে নাঁ_ ঠিক তেমনই এই কবিও পাপ সন্ধে কিছুমাত্র 
চিন্তা ব্য করেন নাই । টবাল-একেম্পিসের মধ্ো প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাছার 
কঠোর চিত্তের মধ্] সেক্ূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্ত্রনাখ প্রকৃতির প্রেমিক_ 


[১ ইনটেসের লেখা নারির ভূমিকা আয 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ 


ডাছার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির শনেক সৌন্দর্যের সুন্ম রেখাপাত হইতাছে, বাছা তাহার তীক্ষ পর্যবেক্ষণ 

ও গভীর প্রেমেরই পর্নিচাত্বক ।* 

এই বক্তার পর ইয়েটস গীতাঙ্কলির তিনটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান । কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 
লিঙ্গেরই গন্মাহবাদ। একটি ছল ‘জীবনের লিংহগ্কারে পশিঙু ফেক্ষণে' এবং প্যত্যুও অন্ঞাত মোর. 
এ ছুটি এক-কর! ইংরেছি অঙ্বাদ। অপরটি হল 'শ্রাব্শঘনগছন মোহে গোপনে তব চরণ ফেলে' ? 

ইন্সেটসের সঙ্গে রবীন্দ্রলাখের এই সম্পর্কের দলে অনেকের ধারণা হত্চেছিল যে, গীতাঞ্জলি অস্তবাদ 
ইল্লেটস অনেকটাই সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন । এ ফথ! ঠিক যে রবীন্্রনাথ ইত্রেটলকে লেখাগুলি যাপিত 
করবার অচ্গরোধ করেছিলেন কিন্তু তাতে ইয়েটল বলেন : 

এই অহ্বাদের কোনো কথা বদল করিপ্রা যাপিত করিসা তুলিতে পারা যাত, হি কেছ এমন 

কথা বলে, তবে লে সাহিত্য কী তাহা জানে না।* 

কিন্তু আশ্চর্য এই যে পরিশত বন্ধনে (১৯৩৫ ) রবীন্জনাথের বিরুদ্ধে তার বিঘোন্গারের একটা কাধণ 
অস্ত এই ছিল বে, তিনি চাইতেন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাগুলি ভার দ্বারা পরিদাপ্িত ছত্ৰে 
প্রকাশিত হোক, এবং বে কারণেই হোক বুধীন্রনাথ তাত সে আকাক্ষা পূরণ করেন নি।* এ প্রলঙ্গে 
পরে আসছি। 

কিছুদিনের মধোই আনা! গেল ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে গীতাঙলি প্রকাশের বাবস্থা ইচ্ছে) এবং এও 
ছান! গ্রেল ছে সোসাইটির সদস্দের অন্ত কয়েক কপি অতিরিক্ত ছাপানো হচ্ছে । ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯১২) 
ইত্রেটদ্‌ রটেনস্টাইনকে আল্যা থেকে লিখছেন বে তিনি রবীন্্নাথের কবিতাগচ্ছের জন্য এক কমিক! 
লিখেছেন । দু'এক দিনের মধখোই তা তাকে পাঠালো ছচ্ছে। বিস্ক ‘some facts may be given 
wrongly, and yet T don’t want anything crossed out by Tagore’s 0০৫৫১৫১,৭ 

এই সেপ্টেম্বর মাসেই ইরেটস লগ্নে এসে রবীন্নাথের সঙ্গে কয়েকদিন বসে পাঙুলিপির প্রঙ্গোজনীন্ 
সংশোধন করলেন! ইয়্েটল এই সংশোধনের কাছে কতখ|নি সাহাব্য করেছিলেন ত! রটেনস্টাইনের 
আত্মজীবনী থেকেই পাচ্ছি।* 

1 knew that it was said in India that the success of Gitanjali was Jargely 

২0) be 
0 MSS. of Gitanjali in English and in Bengali arc in my 
jd here and there suggest slight changes, but the main text 
was printed as it came from Tagare's hands. 





owing to Yeats’s re.writing of Tagore’s English. That this is false can ca 
proved. The ori 






possession. Yea 


২ প্রবাসী, পাত্র ১৩১৯ পৃ ৫১৯৬০ আহা | 

৩ প্রবাসী, ভা ১৯১৯ পৃ ৫৬৭ অন্টৰ্য। 

8. Three Myatic Parts: 194S Abinash Chandra Bote পৃ» পাহটীকা আস 

« The Letters of W. B. Yea: Ed. by Allan Wade. ফটেমস্টাইসকে লেখা চিঠি পৃ ৭৬৯৯০ 
+ Men আও Memories: Willlam Rothensicin Vol. 00 Page 301. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাণ্ডিক-পৌষ ১৩৭২ 


সেই শাুসিশি সংশোধনের ছিন$লিকে শ্বরণ ক'রে রবীক্রসাথ রটেনষ্টাইনকে বে চিঠি লেখেন তাতে 
বোকা ধারন ইছেটলকে তিনি কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, এবং মতাগ্রলির প্রচার ও প্রকাশের ব্যাপারে 
রটেনস্টাইন ও ইতেটলের কাছে আস্মরিক কৃতন্ততা ছানোতেও তিনি কতখানি অকপট :* 

Then came those delightful days when worked with Yeats and 1 am sure the 
magic of bis pen helped my English to attain some quality of permanence. It was 
not at all necessary for my own reputation that T should have my place in the 
history of your literature. [t was an accident fur which you were responsible and 
Possilly most of all Yas. But yet sometimes I felt almost ashamed that I, whose 
undoubicd claim has been tecogniscd by my countrymen to a sovercignty in 
our own world of letiers, should nor have waited till it was discovered by ihe 
০9506 world in its own truc majesty and environment, that J should even go 
out of my way to court the attention of others having their own language for 
their enjoyment and use. At least it is never the function of a poct to personally 
help in the transportation of his pocms to an alien [orm and atmosphere, and be 
responsible for any unseemly risk that may happen to them. 

পঁতাঞ্লি' প্রকাশের সমর ইত্রেটল যে কৃষিকা লেখেন তার ডক্গ কেউ তাঁকে অচুরোধ করে নি, এমনকি 
ববীন্রনাথও নহব! ইতি সে।লাইটি যখন ঠিক করলেন গীতাঞুলি প্রকাশ করবেন তখন ইয়েটস নিজে 
থেকেই এই পরিচিতি লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রটেনন্টাইন তার পৃতিকথার লিখছেন :* 

Lhe had previously gone carefully through the translations, tespecting 

Tagore's cxprestive English too much to do more than make slight changes here 

and there. Indeed. Yeats was as keen over the issue of the book of poems as he 

would bave been over a ১০15০090605 own lovely verses. 

ইয়েটসের ভুমিকা পড়ে রবীজ্নাথ লিখছেন :** 

লেটা পঢ়েছি। পড়ে লক্ষ বোধ হয়। এটা আমার বহদূলা অলংকার সন্দে নেই, কিন্তু ঘাকে 

বলে অতিশয়োক্তি অলংকার । 


এ আন্ধা কার আরও কষা ইযেটসের সাহিত্যিক আবগিকল, আয়ারলাওের ইিকের প্রতি জনক ও ভার চিবন্বাতত্তকে 
প্রকাশ করবা চে। রনীক্রনাবের সাহিক্তে? এই ভদরের আত্রিকতা, নিজের দেশের ইত্তিয্ের পতি অন্ধ ও ভারতীয় 
বাক্যকে প্রকাশের চোট রতেছে। এই সহমমিতারই কল টিক এই লমযকা। লেখা (১৯ ভাত ১৩১১) "কৰি রেটুস' প্রনন্ধ। 
পরে ‘পথের লক এনে অন্তর ক হয়েছে। 

v Men and Memories 

2 Meo and Momaries, Vol U. Page 166. 

৯* প্রবাদী, কানিক ১০০১ পৃ ৪ জবা । 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ 


এই অমর রবীশ্রন।থ তার কবিতা ও নাটকের ইংরেজি অহ্বাদ করতে আর করেন এবং চিত্রাঙ্গদা, 

মালিনী ও ভাকঘরের অনুবাদ করে ফেলেন। ১৮৯ অক্টোবরের (১৯১২ ) একটি চিঠিতে পাওযরা হান :১৯ 
কাল রাতে ইয়েটসের লক্ষে নেশা হস্সেছিল। 'ডাকঘর'এ্ত তর্জনাট! তার খুর ভালো লেগেছে । 

ওটা তিনি তাদের দাইরিশ থিয়েটারে অভিনঙ্ত করবার জক্কে উংহুক হক্কেছেন। এখানকার একগন 

ছাত্র রাঙ্গা তর্ঘমা করে দিয়েছেন, সেটাও কাল রায়ে ইত্রেটলকে [দছেছি, আমার বিশ্বাস এট টেট 

সামার সকল লেখার চেত্নে এদের ভালো লাগবে। 

এর পর দেখতে পাচ্ছি কৰি একটি বিচিত্ৰ ধরণের লিরিকসংগ্রহ করেছেন। এই সংগ্রহ ১৯১২-তেই 
নপপূর্ণ হন়্েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হুল ১৯১৩ সালের অক্টোবরে । বইটির নাম Gardener । 
উৎসর্গ করলেন ইয়েটসকে ॥ 

১৯১২ লালের খুব সম্ভব ২৫শে নভেম্বর ইয়েস এডমণ্ড গলকে একটি চিঠি লেখেন) উল্লেছযোগা বলে 
চিঠিটির প্রো দলীয় অংশ উদ্ধার করছি :১৭ 

Dear Mr, Gosse: I have asked the India Socicty to send you ও copy of Tagore's 

poems. Will you please read it, and think over a suggestion [I now make, I 

think it would be an imaginative and 10916 thing for us to clect him to our 

Committee. He is the great poet of Bengal though cligible for clection because 

of his English translation of his work alone. I think {rom the English point of 

vicw 100 it would be a fine thing to do, a piece of wise Imperialism, for he is 

worshipped as no poet of Europe is. T will not tell you what page to turn to for 

though he is unequal and there are duil pages. you will not read fur without 

coming io great beauty. T believe that if we pay him honour. it will be understood 

that we honour India also for he is its most (amous man to-day, 

এই চিঠি থেকে কয়েকটি কথা স্পট হচ্ছে। প্রথমত দেখা যাচ্ছে, নোবেল প্রাইড পাবার এক বছর 
আগেই রবীন্দ্ন'খ বে ভারতের সবদ্রনশ্রন্ধে্ব ও সরবশ্রে্ঠ কবি এ কথা ইংরেজরা ক্ষেনেছেন এবং ডাকে লশ্ঘান 
দিতেও প্রস্থত হয়েছেন। ( অবস্ত চিঠিতে উল্লিখিত Academic C০৮লmLe<-তে, যে কোনো কারণেই 
ছোক, রবীন্্রনাগকে সভ্য বরা ধাত নি)) দিতীগ্রত এই সম্মানদানেয মধা দিপ্লে ঘে ইংরেজদের রা্কনৈতিক 
উদ্দেন্ত অর্থাৎ সাম্রাদাবাদী নীতি কিছুটা সিদ্ধ হতে পারে এন বথার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন ইচেটস। 
যোগ্য ভারতীয়ের প্রতি সশ্মানদানে শিক্ষিত ভারতবাসী বে ইংরেজদের ‘উদ্নার নীতির প্রতি নতুন ক'রে 
শ্রন্ধাদ্থিত হবে তাতে জন্চর্য কি। ধাই হোক, গসকে প্ররোচিত করবার জন্য ইউস বাই লিঘুন তার 
মনের কথা উদ্ধৃত চিঠির শেষ পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে কিরে-আসার আগে রবীজ্নাথকে 
বিদ্ায়-লংবর্ষন| জানানোর কত প্রথমে একটি পাবলিক ডিনারের আফ্মোজন হয়, পরে ইঞ্ছেটস ও রটেনল্টা ইন 


১১: প্রধাদী, চৈত্র ১১ পু ৭*ং জব । 
24 The Leucrs of W. B. Yea: Ed. by Allan Wade. পৃ ৩৩ আহ) ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তি-পৌষ ১৩৭২ 


আর একটি ভোজসভাক্স তাকে বিদাত্ন লঙধনা দেন।’= প্রথম সভাটিতে ইন্বেট রবীন্দ্রনাথের ফবিতা 
আবৃতি ক'রে শোনান | রটেনষ্টাইনকে লেখা ভবলু. এইচ, হাভসনের একটি চিঠি থেকে তার প্রমাণ 
পাচ্ছি। হাডসন অন্বন্বতার আন্ত নেই নিন্রণ রক্ষা করতে লা পেরে দুঃখ ক'রে চিঠিটি লেখেন। ভাতে 
এক জাগার তিনি লেখেন :১* 
1 should have liked to hear Yeats read the Tagore poems: T hope he has 
Rot a poet to translate them. 


এই চিঠিতে হাভদন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন বে রযীঙ্রনাথ নিছে যে সীতাজলির ইংরেজি 
গস্ঠ-অঙ্গবাদ করেছিলেন তার থেকেই ইয়েটস তার মাতৃভাঘাক নতুন ফাবারূপ ফোটাতে পারেন। 
উদ্দাছরগন্থ্প তিনি Bluut-এর Seven Golden Odes of Arabiaর কথা তুলেছিলেন। সে 
কবিতাগুলি ফুল আরবি থেকে অনৃদিত নয়। Lady Blখএর ইংরেছি গত্যাহুবাদের অপূর্ব 
ফাবারপ। 

নোবেল প্রাইজ পাবার পর একটি ঘটনা থেকে পরোক্ষভাবে রবীন্-ইয়েটল-সম্পর্কের প্রস্দ আবার 
এলে পড়েছে। রবার্ট ব্রিজেল যখন 7%6 9৮47৫ ০/ 407 নাৰে এক সংকলনে রবীন্ছনাের সীতা গলির 
একটি কবিতাকে কিছু সংশোধন করে প্র্ছাশের অছ্যতি চেয়ে পাঠালেন তখন বুবীুনাথ ক্ষু ছলেন। 
তখন রটেনস্টাইদকে তিনি যে চিঠি লিখলেন তাতে দেখা হাচ্ছে সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে তিনি 
ইন্কেটসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ওই চিঠিতেই তিনি লিখছেন :১* 

it is different about Yeats. T think Yeats was sparing in his suggestions— 

moreover, 1 was with him during the revisions. 

ওই চিঠিতেই তিনি বলেছেন হে বি এই কথাই সত্য হয় বে ইয়েটসের কিছু কিছু পরিমার্জনাই 
ঈতাঞলি লাঞলোর মূল কারণ তাহলে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বারবার অন্তলোকে 
পরিমার্জন করলে নিজের নির্ভেজাল লেখাকে সাধারণের সামলে তুলে ধরা হবে লা এবং নিজের সত্যব্ঃপ 
আচ্ছত করা অন্তাসগ। ঘাই হোক শেষ পর্যন্ত ত্রিজেসের পরিবর্তবকে তিনি ৰেনে নেন এবং কবিতাটি 
The Spirit 0f Han সংকলনের অনবরত হ্য়। 

কিন্ত ইয়েটল-র্ববীশ্রনাখের পরস্পর শ্রদ্ধার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত থাকে নি রবীজ্রনাথের দিক থেকে 
কোনো বস্তির লিখিত উক্তি পাওয়া বায় নি, সে আবাদের গর্বের বিবয়্। কিন্তু ইন্গেটস 
বৃদ্ধবরসে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন রটেনফ্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে (--7%6 
Letters of দা. D. Yeats Ed. by Allan Wade P. 834-835) তাকে আত্মাবদাননা ও 


১৬. এই দল্পর্কে কি তথ্য লাশ হাঝে ১৫০ ২70 SMcmorics Vol. HE পৃ 
38 Meu and Memorics Vol. | Page 300. 


ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ 


বার্ধকোর বিকার বলতে আবাদের কোনো আপর্রি নেই।?* ব্যাজকে তার জয়পতবর্ষপূ্তির এট ক্ষণে 


মামুধ ইন্ছেটসের সেই প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে কবি উেটসকে স্বরণ ক'রে বলতে পারি :১* 


You were silly like us: your gift survived it all: 
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Yourself : mad Ireland hurt you into poetry. 
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(In memory of W. 


১৪ এই সম্পর্ষে আগে আলোচনা হয়েছে। ওইব। : 'ক্রান্ি' বৈশাখ ১৩৯২ ইংেটন-বৰীক্ৰসাখ লংধাষ : আৰিত। ওহযেদাৰ। 
এ স্াড়৷ The Levers of Years Ed. hy Allan Wade : পৃ এপ আইল এবং রবাট জিজেসকে দেখা ইয়েটসের একট চিঠতেও 
Three Mystic Pacts by A. C. Boi EC এই ছিরপতার উৎল গানক ধাৰে বলে হারশা। 

The সেল Poetry of W. H. Auden 1940, 


১৩ 


পরিচয় 


বাংলার বৈষ্ণব দর্শন | মহামছোপাধ্যাত্র প্রমঘনাখ তর্কচুধণ। ভ্ীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা-৬। 
সাত টাকা। 


ভারতবিখা।ত পণ্ডিত স্বর্গাত মছানছেপাখ্যাঞ্জ প্রমখলাখ তর্কভূষণ মহাশহ প্রায় চল্লিশ বংলর পূবে 
“মালিক বহ্থবতী' পত্রিকার ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত্রাছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক বলিতেছেন 
'শিবন্গুলি বিডি শিরো নামান মৃত্বিত হইলেও সমস্ত লেখার মধ বাংলার বৈক্ব দর্শন ও রলতবের বিবৃতি 
যোগপ্বত্রতপে বর্তযান। ভারতবিখ্যাত মহামছোপাধ্যান্বের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক যুক্ত বটুকনাথ 
ভট্টাচা্ নছাশা বিবস্রের কোর প্রতি লক্ষা রাখিস প্রবন্ধগুলি সংকলিত ক্রিয়াছেন।" 

সস্তবত বট্‌ুকনা্ই সংকলনের নামকরণ করিষ্বাছেন ‘বাংলার বৈষ্ণব দর্শন' 

মুববন্ধে শশিদূষণ দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত লিখিক্বাছেন, “বাগ্গল! দেশের বৈষ্ণব দর্শন ও বৈঝাব লাহিত্য সহদ্ধে 
মহামহোপাধাজ় প্রদখনাখ তর্কভৃষণ মহাশয়ের একটা! গভীর মমতা ছিল। তাহার সর্ধশান্ছে পরিীলিত 
চিজকে শেষের দিকে তিনি বাংলার বৈফৰ দর্শনের চর্চা নিষ্বোছিত করিত্বাছিলেন। একদিকে বেদন 
অশ্ধৈত ও দৈত বেদান্বের সকল মতানতের সঙ্গে তাহার নিস পরিচত্ন ছিল, অন্তদিকে পুরাণ-সংহিত!দিয় 
লঙ্গে তাহার পরিচযও ছিল প্রচুর; আবার গোস্বাসিগশ-রচিত গৌড়ী্গ ধৈফব-শাষ এবং সাহিতা ছিল 
প্রাত্ ঠাছার নধদর্পশে।” 

স্থৃতরাং বলিতে হয় প্রবন্ধঙলি সংকলন করিত্না অধ্যাপক বট্কনাখ পাঠকগণের কুতগ্রত | জন 
হইয়াছেন। 

অশেষ শাহনিষচাত উদারবী প্রমথনাধকে ধাহারা দেখেন নাই হার বক্তৃতা অথবা প্রীমদ 
ভাগবত ব্যাথা! শুনিবায় লৌভাগা প্র হন নাই, ডাছার। এই গ্রখানি পাঠ করিল্রাই বুকিতে পারিবেন 
লেখক ফি্্প মনীর্র আশার ছিলেন, ঙাঁহার লিখনশৈলী কত স্বন্দর, কেমন প্রাঞ্জল, সরস, তুক্তিপূর্ণ 
ও তথ্াসম্বদ্ধ ছিল। কিন্তু ধাছাহা তাহাকে দেখিক্লাছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচিত ছইঘ্াছিলেন, তাহাত 
বফ়তা ও ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিবার লৌভ|গাপ্রাপ্ত ছঙ্থাছিলেন, এই গ্রন্খানি পাঠ করিত্না তাছারা তৃপ্রিলা 
করিতে পারিবেন না। কারণ তাহারা দেখিবেন সেই অফুরস্ত জান ও ভক্তি "প্রবাহের অতি লামাক্্র অংশই 
এই সংকলনে অবকদ্ধ হটস্বাছে। এই আগ্ঘই জাহানের বিষাদক্রি১ চিত নৃভল করিক্া দ্ৰজ্সবিয্নোগ বেদনা 
অন্থভব করিবে: শ্বতি বলির! দিবে ক্ষা-পরিচহ্েই তিনি মান্থধকে কত আপনার ফরির| লইতেন। 
পরিচিত সকলেই ঠাছরকে একাস্ব নিষ্ছ ছন বণিক্গাই বনে করিত! তাহার সঙ্গে হুদ কথা বলিলেই ছার 
প্রশাস্তিতে ভরিয়া উঠিত। তথাপি আনামের সান্বনা এই বে, এই লেখার মধ দিয়াই ক্ছানর! আর একবার 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।। তাহার কঠঠস্বর শুনিষ্থা কৃতার্থ হইলাষ। 

ভারতীয় গাশনিক চিন্তাধারার আগলহশ করিতে গিন্না প্রদখনাথ প্রথনেই আচার শূঙ্চরের নাম 
করিয়াছেন। বাস্মবিকই আচা শঙ্তর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার এক সুসংহত ও সথবগবদ্ধ প্রভিন্রপ ৷ 
লেখক বলিতেছেন শঙ্রাচার্ধ “জৈন ও বৌদ্ধমত নিরাকরণপূর্বক অখণ্ড সচ্িদানন্দ বহ্ধবাদের প্রতিষ্ঠা 


গ্রন্থপ রিচন্ন 


করি্নাছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার ঘর! সনাতন বর্ণাত্রম ধর্মেরও পুন: প্রতিঠা ছইর়াছিল।” আদার তে 
এই তথাফথিত মায়াবাদী নন্ধানীর সমাএ্সচেতন মন লনাছকেও নৃতন ভাবে গড়িত্ব। তুপিঙ্গাছিল | আচাৰ 
শক্ষরের পূর্বে বৌদ্ধধর্মের বিধানে সকলেরই সল্লাসে অসিফ।র ছিল, এবং গৃহী কেহ সএ্যাল গ্রহণ করিলেও 
আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বকিত ছইতেন না । বৌন্ধ ভিক্কুণী ধূবতীর প্রলে| ভনে পড়িশ্বা ধনাঢ্য 
শ্রেপ্ী নদ্দনগপ, অথবা এশ্বধশালী রাদ্রবল্লভ তনরেরা বখন সঙ্গের শরণ গ্রহণ করিতেন, তখন তাহাদের 
অংশের সম্পদ্রাশিও সঙ্ষের কুক্ষিগত হইত । আচার্য শঙ্করই নিশ্নন করিলেন যিনি সনা।স গ্রহণ করিবেন, 
সমাজের চক্ষে তিনি মৃত । সমাজের সঙ্গে তাহার আর কোনো সন্ধদ্ধই থাকিবে না! সধ্যাসী নঠিলে কেই 
তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে নাঁ। সত্রযাসী স্থাপনার সনস্ত উত্তরাধিকার হইতে বঞ্ধিত ছইবেন। 
আচার্য শঙ্করের ইহাও এক মহততর অবদান। 

শঙ্ষরেয় প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত ছইল। কিন্তু তাহার নতবাদ সমাজ মণপূর্নভাবে 
গ্রহণ করিতে পাটিল না। বক্ছ সত্য জগং মিথ, ইছা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ বলিয়! যনে হঃল। 
পনেছ নানাস্তি কিধন”-_ল।ন| অর্থাৎ দৈত বলিয়া কিছুই নাই, ইহা বুঝাইবার জন্ড মাহ্বাবাদিগণ বলিলেন 
সত্য চারিপ্রকার- পারমা খিক, ব্যাবহারিক, প্রাতিভালিফ এবং তুচ্ছ । পারা ধিক সতা অদ্বৈত ত্রক্ম। 
ব্যাবহারিক লত্য, ধাহা দগংসূপে পরিৰৃপ্তনান । প্রাতিভাসিক গতা শুক্তিতে হক্তভ্রম। আৰ তুন্দ সত্য 
হইল আকাশকুঙ্ছম। ইছা দ্বারা লংসারিগণকে গং আছে বলিয়া গ্রবোধ নেওপ্রা হইলেও, লেকের নন 
প্রযোধ মানিল না। আন্তিক হিন্দু পণ্ডিত, সাধক এবং নৈষ্টিক ভাবন্ধকগণও এই মত মানিপ্রা লইতে 
পারলেন না। দাক্ষিশাতা হইতেই প্রতিবাদ উঠিল, প্রতিবাদ করিলেন আচাধ রামাহদ্র। তিনি 
নিধিশেষ র্মঝান খওলপূর্বক সবিশেষ স্থবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাঁদাগজের মত বিশিঃ দ্বৈতবান নামে 
পরিচিত। 

দান্ষিণাতোই সম্ণ ব্ৰন্মবাৰী অপর তিন জন আচার্ধের স্াদ ঘটে । আচার্দ মধ্ব দ্বৈতবাদী, 
বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধান্বৈতবাগী, আর আচার্য নিশ্ার্ক দ্বৈভাষৈতবাদী। রাৰাহৃত্র বলিলেন কোনো প্রনযেণই 
নিবিশেধ ত্রদ্ধবাদ প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। বন্ধের কপাক্ির অভাব বলিতেছ, হৃতরা: প্রতাক্ষ প্রমাণ 
এখানে নিরর্থক ! অনথযানও চলিবে না” ধৃয নেখিক্বা বছির যন ইহ । ধূম বাপা, বন্ছি ব্যাপক । ব্রশ্থ 
যদি এক এবং অদ্বিতীয় হন, তাহা হইলে কে কাহার বাপা, কে কাহার ব্যাপক ? উপযাল 
সাদৃঙজনিট। তুইটি বস্তু না থাকিলে কে কাহার পুশ হইবে ? স্তরাং নিবিশেহ ব্রহ্ম উপনানেও প্রনাণিত 
হইলেন না। আর শব্দ প্রমাণ? শব্দের শক্তি ত্বাতিতে, কিংবা আতিবিশি বাকিতে থাকে। 
শনিত্যানেকলমবান্িনী জাতি:"। জাতি একটি বন্ততে থকে না। হৃতরা; ব্রন্বের কোনো ভাতি নাই। 
কারণ তোমরা বলিতেছ বর্গ স্বগত, স্বজাতীর ও বিদ্ধাতীর ভেদশৃক্ু॥ ব্রক্ষকে অপ্রমেত্বও বলিতে পার 
না। ভ্রদদ বেদবাকোর প্রমেন্ন। বেদ ত্রচ্ধকে গপনিবদপুরুষ বলিপ্রাছেন, কমতএব নির্ধিশেষ ব্রচ্ছবাদে 
বেদৰাকোয়ও স্থান নাই । এই লমন্ত দুকবি' দেখাইয়া রাসাহ্থত্র বলিলেন-_ 
“শ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদারত্রিতরং হরি:'__ প্ীহহিই লগ ত্র্ম। পদার্থ তিন প্রকার-_ চিং, চিৎ, 
ঈশ্বর প্রবান্থদেবই ইন্বর। পর, ব্য, বিভব, মর্চা ও অন্ত্বামিকপে তাঁহার প্রকাশ । চিং শঙ্সে 
দীবাস্মা, অচিং_- গড় পদার্খ। স্কুল, সশ্থ, চেতন, অচেতন শক্তি সম্পহ বরহ্কই ঈশ্বর । পরবর্তী গকলেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ 


এই সণ ব্রচ্চকে গ্রহণ কয়িত্নাছেল। নধব ভেদবাধী অর্থাং দ্বৈতবাদী। জীবে ও ঈশ্বরে, ছড়ে ও ঈশ্বরে, 
জ্বীবের সঙ্গে জীবের, ছড়ে ও জীবে এবং জড়ের সঙ্গে জড়ের ভেদ, লতা ও অনাদি বলিত্না তিনি এই 
পঞ্চভেদ স্বীকার করিক্নাছেন । য্ধ্রদতে শহরিই পরম তব, জগং সত্য, জীব প্রতি সেবক ॥ বিষ্ুন্বানী 
বলেন হ্ররুকই পরৰতব, ভক্তিই ভগবংপ্রান্তির উপান্ছ, ভগবন্তক্ষনের পরিপাকে ভীব শুদ্ধ স্বরূপ লাভ 
করে। ইনি ছ্বীবকে রচ্ছের অংশ এবং নিতা শুদ্ধ বলিন্াছেল। এই আ্তই বিষ্ণুন্বামীর নত শুদ্ধাদ্বৈত 
নামে অডিছিত হয়। আচায নি্বার্ক দ্ৈতাদ্বৈতবাদী। তাহার মতে দ্বীবে ব্রদ্ধে ভেক্ও আছে, 
অভেদও আছে। নিদ্ধার্ক প্রীরাধারুফের উপালক। শুরুই পরদ তব। উাচার বামে স্থিতা 
লখীলহম্রপরিলেবিতা, সকল-অভীঃবোছিনী বৃদভাহুলন্দিলী। প্রীরাধাই নিগ্ার্কের ইষটদেবী। নিশ্বার্কের 
যতেও চিং, 'অচিং, ব্রগ্ধ_ তর এই হিবিষ। গৌড়ীয় বৈকবগণও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী | তবে তাহাদের নতে 
আবে ও ব্রক্ষে এট ছেদ ও অচেদ অচিস্তা, এই জন্তট গৌড়ীহ মত অচিন্ত্য ভেদভেদযাদ নামে পর্রিচিত । 
শঙ্ষর হইতে নিষ্বার্ক পাস্ক আচার্ধগণ প্রস্থানত্ররের উপরেই আপন আপন মতবাদ স্বপ্রতিষ্ঠিত 

করিত্রাছেন। শ্রতিত্রস্থান উপনিষদ, স্বতিগ্রস্থান সীতা, আর স্কারপ্রস্থান বেদান্য বা ষস্থে। জীবন 
সা প্র্থ শ্রষদ্ভাগবতকেই ক্রন্সত্তের প্রকৃত ডান্স বলিছ! ঘোবণ! করিলেন। তাহার চরণাশ্বব্ী গৌড়ীগন 
বৈণবাচাষগণ গরুড় পুরাণের বচন তুলিগ্া এই মত সমর্থন করিলেন। 

অর্থোহনং ব্ধসত্র।ণাং ভারতার্ঘবিনিশ; । 

গাত্ত্রীভাক্ততপো*সৌ বেঘ!ধ্পরিবুংহিত: ॥ 

পুরাশানাং সানজপ দাক্ষাং ভগবতোরিত: ॥ 

স্রমদ্ভাগবত ব্রক্থহত্জে: অগ-- কারণ ভাগবতে বেদাস্থ প্রতিপাদিত এজ্ছই প্রশ্ন: ভগবান | 

পঞ্চ উপনিষদ আন্মাদিত প্রত, মধুর্ষ, আনন্দতর্থ । উসঃ প্রীদদ্গবদ্ীতাহ প্রকাশিত পুকযোতম 
স্তর!" আনন্মঙাপ্রকথর মতে গ্রস্থানবর্নের প্রতিপাঞ্চ ব্রহ্ধই ভাগবতের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কুষণচঙ্্র তগবান্‌ 
বত ॥ ভারতার্থবিনিপা_ এই উক্তির মধো আইও গৃঢ়রহও আাছে। মহাভারতের সারাংশ 
হইল ঈীতা। ভারতপক্কছ্ের লৌরভ পীতা। লরোপনিবদ্হরভির ক্ষীরধারা গীতা । এই দীতার 
ভক্তির যে বন! আছে ভমদ্ভাগঘতে ওাহার বিগ্রহের দর্শন পাইক্াছি। গীতাত্নর ডগবন্ধক্ধের 
বে লক্ষণ নর্শাত সহিষ্নাছে, ভাগবতে বহভক্ের জীবনে তাহ! প্রতাক্ষীনৃত হইয়াচে। আর 
সীতার সংশেধ বানী “ধর্যধর্মান্‌ পর়িতাজা বামেকং শরণং ব্রত্' আকারপরিগ্রহ করিদাছে অ্রগতব্গণের 
মধো। সীতার লারাংশ লাকার ও লাবন্থব হুইঘা সীরাধান্ধূপ ধারণ করিয়াছে। গোপীগণ গীতার 
ছক্ষৰ প্রতিমা এবং ভমতী রাধা গাছের ভাববৈভবের পুঞ্জিতি প্রতিত্প । শরীদদ্ভাগৰত গায়ত্ৰীয় 
ভায়। গান্ন্ী বেদৰাতা, লষগ্র বেদ গান্বত্রীতে বিদ্বৃত রচিযাচ্ধেন। গারত্রীর আদি অন্তে প্রপব। 
সীতা ধফারকেই ব্রহ্ম বলিল্নাছেন। তংলবিতুঃ নত্বাংশ ভাগৰতের “দর্নাস্বস্থ বতোংগ্বরাদিত- 
রত" ক্লোকাংশে প্রকাশিত হইযর্নাছে। যিনি সবিভৃষণুল সধাবর্তী, লেই হিরপ্র পুজঘই পরিদৃক্তমান 
বিশ্বপ্রপক্ষের সুতি স্থিতি ও লব্বের কারণ। সবিতা ছগং প্রসৰিতা ; সবিতা স্থিতি, লক্নেরও 
হেতৃ। গাত্বম়ীর “দেবস্ব* ভাগবতের “বরেণাং ভর্গ:"_- "লতাং পর:ং” শব্দের সঙ্গে একার্থবোধক | 
শ্বীমছি উচয্তই এক । “নিয়ো যো ন: প্রচোদয়াৎ" এবং “তেনে ব্রহ্ম হুদা ঘ আদিকবরে" 


গ্রন্থপরিচয় 


সমার্থক । ভাগবতের “লতং পরং ধীমহি” পদের পরশ শব্দ গাদ্ত্রীর “বরেগা"” পদের প্রতিনিধি। 
শভর্গই লতা, লতযট ভর্গ* উস পদই ত্রহ্থবাচিক | যিনি '্বপ্রকাশ তিনিই প্বরাটু, যিনি পীপ্রিষান্‌ তিশিঈ 
দেব। প্রকাশ ও দীপ্তি জানবাচক | ভক্ষণ স্বর জোন তর বিনি ত্রন্বার হৃবশ্বে বেদকে প্রকাশিত 
করিক্াছিলেন, তিনিই আবাদের বুহ্থিকে পরিচালিত করুন, করিতেছেল ও করিবেন। থে সু তক 
গা্হীগ্রতিপান্থ, [তিনিই প্রভাগবতে হূর্ভকণপে প্রকাশিত । জমদ্ভাগবত বলিলেন এট বাঁডগ্বলম্প্র 
ভগবান্‌ নাধূর্ের ঘনী$ৃত বিএ, বসন্বস্থপ, সচ্চিদানন্দদত্, এবং তিনি ডক্কিলভ।  গোটীন্ক বৈফব!চাংগণ 
কল্প সুদুর বকে কিরূপ মনাপ্থাসে পাওয়া বায়, জনলাধারণের নধো সেই কথা প্রচারের দক যে 
বআভিনব প্রস্থান রচনা করিলেন, তাছারই লাম রদপ্রস্থান, হাট চতুর্থ প্রস্থান। প্রমধলাথ এই গল. 
প্রস্থানের কথাই বলিয়াছেন! 

প্রমধনাথ দেখ(ইস্াছেন আচার্য শঙ্কর, পানা, এনন কি নধ্বাচাবও মোক্ষক মন্তকজীরনেল 
পরৰ পুরুষার্থ বলিগ্রা পিকাছেন। বৌন্ষগণও নৃকিকে অধাস্থক্জাবনের চরৰ লক্ষা বলিগ্গ প্রচার 
করিস্বাছিলেন। কিক অচৈতরদেব? উচ্চকণ্জে ঘোদনা করিলেন বে দৃক্তি হটতে9 ভক্তি উংক্ণ সনপদিক ৷ 
ভক্তিই চরম এ পরম পুক্ষধাথ। প্রমখনাগ বলিপ্ব/ছেন. "বঙ্গের এট বিলক্ষণ ভক্তিতর প্রিকপলন। তন 
পোস্ছামিতব্র প্রচার করিঙ্গা বঙ্গীর্ন গা্শনিকতার পরাকার্া প্রদর্শন করিত্বাছেন। পথ্বতীকণে ইজীর 
গোস্বানীও ভক্িতবের গভীর বিশ্লেষণ খারা নোক্ষব!দী ভারতবর্ষকে এফ অনাস্থানিতপূর্ণ আছিনক 
রপসন্তার দান করিশ্বাছেন। বৌদ্ধ অন্লাদত্ের পর হইতে বছাপ্রন্র মাবিঠাবের পূর্ব পন্থ 
মোক্ষবাদ-প্রাবিত ভারতব্ধ এইক্ণ অপূর্ব শিক্ষার সন্ধান লাগ নাই ।” তিনি পাদ হ্ূপগে।দ্বামীত 
এট উক্তিটি উদ্ধত কিয়া ছেন 

বৃক্তিমুক্তিস্পছা! (বং পিশ।চী গদি বতে। 
তাবদ্‌ ভক্তিহধশ্ত। ২ কথমনাঙগ্্ো ভবেৎ 1 

শ্বতদিন মহ্পন্বনঙ্গে ডেগম্পুহ।র নত মৃক্তিষ্তৃহী পিশাচীতুলা সাল করিবে, ততদিন পাস উক্কিহখ 
তাছাতে প্রবেশ ফরিবে নাঃ” প্রীরুষপ্রেই পঞ্চন পুকমার্থ, তাই প্পাদ ন্ধপগোদ্থানী মুকিকে পিশাচী 
বলিয়াছেন। এমন কঙ্গা পূর্বে কেহ বলেন নাই। কবিরাদ্দ গোদ্বামী কষষদাস৭ সোক্ষব(কাকে 
কৈতবপর্ম বলিদ্ছেন_- “তার মপো সোক্ষবাক! কৈতব প্রান" 

পারমাখিক রসের আলোচনায় প্রথখনাথ আপনার দ্বভাবলিষ্ধ প্লঘাহিতান প্রচ“ পর্িচন্ন দিশ্নাচেন। 
স/চাদ ভরতের *বিভাস্থভাববাভিগতরিলংবোগ।২ বলনিশ্পকি- এই হয়টির তিনি অতি নিপুণ ডাবে 
বিচার বিদ্নেধণ করিঘাছেন। প্রষপনাখ দেখাইযছেন যে লাছিতোর রস পারনাখিক রুল নছে। 
সাহিত্যের রলাস্বাদে বে তগ্বয়তা, যে আনন্দ তাহা স্বা্নী হয় না। এই রণ বাধকে দিবা বাহুষে 
স্বপান্বরিত করিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের লঞ্ষেই তিনি হলিঙ্বাছেল "এই কবিকলনাপ্রসথত প্রারুত 
রলকে অপ্রাক্বত রসত্বগে পরিণত করিয়া আন ও ভক্তির ইনদন্বত্ব সাধন দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীর বলে 
ভাবমন্দাকিনীর প্রথম প্রবাহ ধিলি বহাইয়াছিলেন সেই নহাপুক্তঘ শ্রত্থূপ গোস্বামীর অসাধারণ কল্পনা ও 
বীশতির পরিপতিশ্বপ গ্রশ্থনিবছের সহিত এখনো আষ]দেএ রসলাছিত্যের লেখক্রন্দের পরিচয় 
নিতাস্ক অল্পই দেখিতে পাওয়া হান্ন ৷ এদিকে আমাদের যেভাবে দেবা উচিত তাহা আমর! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ 


বড় কেহই দেখিতেছি না। হুতরাং এগৌরাক্গধেবের আবিাবের প্রকৃত উপাদেন্গত! কি, তাহা! আমরা 
ভালো করিয়া পরিষ্কার ভাবে বুবিরা উঠিতে পারিতেছি না। তাই বাক্ষালীর বর্তমান কালোপবোন 
আধা।খিক ভাবরাছ্োর বিকাশ স্শৃ্থলার লহিত ছুই! উঠিডেছে না। বান্গালী নিজের সবাকে 
ডাচিতেছে, কি পড়িতে পারিতেছে ন!। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহার একবাত্র হেতু এই 
যে, এখনো! বাঙ্গালী বাহিরের রলতৃক্কার বা।কুল হইয়া সে তৃষ্ণা মিটাইবার আশাত্র পরের মুখের দিকেই 
চাহিয়া আছে। তাছার গৃছে হে রলামৃতসিদ্ু রছিয়াছে তাহার পবর এবনো সে ভাপে| ফরিগ্বা পাইতেছে 
না" 

এই মনন্বী চল্লিশ বহলর পূর্বে বাহ! বলিয্া গিরাছেন মাদিও তাহা লনান সত্য হইয়াই রহ্িযাছে। 
এই গ্শ্থখানি পড়িয়া যদি একহ্গদও নিছের গৃছে ফিরিয়া আলেন, নাপলাকে চিনিবার চেষ্া করেন, 
তাছা হলেই এই প্রস্থ প্রকাশ সার্থক হইবে । এই গ্রন্থের কুড়ি পৃষ্ঠা হইতে একশত উনচয়িশ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত প।রমার্থিক রপের বিচার আলেচনা আছে। এই অলোচনাপ্রঙ্গে নিপুন ও সণ বন্ধের কথা, 
তাহার স্রিবিধ শক্তির কথা, অলঙ্কারশাস্ব ও পুরাণের কথা, শ্বৈতাদ্ৈতবিচার ও অচিস্ত্যাভেফাভেঘবাদ 
প্রভৃতি নান| কথা আলিয়া পড়িঘাছে। তিনি কোনো বিধযকেই উপেক্ষা! করেন নাই, কোনো প্রদঙ্গট 
এড়াইট্রা ঘান নাই, প্রতোক বিষয়েরই হৃন্দর সমাধান করিত্বাছেন। তাহার পাণ্ডিতাগ্রভাহ ও রসজ্ঞতার 
লকল জালোচনাই স্বন্দর ও সার্ঘক হইয়া উঠির্নাছে। একশত চল্লিশ পৃষ্ঠার ছরস্ হইছে মুক্তি ও ভক্তি 
বিচার । শেষ ছইক্বাছে ছইশত একবট্টি পৃষ্ঠার । মুক্তি ও ভক্তির কথাত্ন বিভিগ্ন দর্শনের আলোচনার 
প্রশ্নোজন দেখ| দি্বাছে। তিনি বিভিন্ন দর্শনের আলোচনার আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিছ্বান্ধেন। 
"কামের বাশি দুইশত বাষট পৃষ্ঠা হইতে তুইশত পচাশী পৃষ্ঠা পংশ্ব। দুটশত ছিদ্বাখী হইতে “সাহিত্যে 
রাধা” শুক হইয়াছে, শেষ হইছে তিনশত পনের পৃষ্ঠা । “রখবাত্রা” প্রবন্ধে গ্রন্থের উপলংস্থার। 
খ্রখানি বাঙ্গালী পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি পড়িস্া শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করিতে 
বলিতেছি। প্রক্ধানি জটিল দার্শনিক তখেো ও তবে সমন্ক। কিন্তু পড়িতে কোথাও ফটমট মনে 
হইবে লা। লেখকের সাবলীল লেখনী নতি ছটিল বিবন্ছকেও স্বচ্ছ ও স্বহ্ন্দ করিগ্রা দিগ্রাছে। “গ্রামের 
পাখী” বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিলব | ব্যাখ্যার কষ্টকছনার লেশমাত্র নাই । সাহ্িতো ভ্রীরাধার কথা 
বলিতে গিয়া লেখক আনন্দবর্দন ও ক্ষেমেক্দ্ের উল্লেখ বরিদ্বাছেন। ক্ষেমেন্টের লঙ্গে পুর।খাঙ্গিয় বিরোধ ও 
দেবাঃব| দিযাছেন। আর একটি বিষয়ে লেখক আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাঁশে আবস্ক করিযাছেন। 
বৈক্ষবগণের অক্টিভব প্রামাশা গ্রন্থ পঞ্চৱাত্র আগন। পফরাআঅ মাগনের অধিকাংশ প্রশ্থই অপ্রকাশিত। 
তিনি কয়েকটি দুর্লভ প্রত ওস্কের আলোচনা করিয্না দেখাইয়া দিয়াছেন গৌড়ীন্ব ধৈফব দর্শনের অনেক 
সিদ্ধান্ত পরা হইতে গৃহীত হচত্বাছে। পঞ্ষাত শাহের সংখা ও নামওলি ছ্বানিতে পারিয়া আমরা 


উপকৃত ছইয়াছি। 
জ্ীহরেরুফ মুখে পাধ্যায় 


খ্স্থপরিচন় 


বঙ্কিমলাহিত্য-পাঠ | হগ্রলা্গ মিছ বি. সরকার আও কো", কলিকাতা ১২। দশ টাক]। 


প্রাচূর্ধে রবীন্রনাথের রচনার লমান ন! হলেও বন্ধিদচন্ত্রের রচনার পরিন(ণ কন নগর! হদি ১৮৫২ 
আইনে সংবাছগ্রভাকরে ভার প্রথম রচনা প্রকাশের সমগ্র খেকে হিলাব কর! যায় তবে বঙ্ধিনচন্ত্রের লেখক- 
জীবন হু প্রা বিশ্বাশ বছরের । “হর্গেশলন্দিনী' (১৮৯৪) এবং “িগদর্শন” পত্রিকা প্রকাশের সনন্ব 
(১৮৭৩) থেকেই অবঞ্ঠ তার লেখার পরিমাণ জ্রুত বেড়ে ওঠে ॥ আগে তিনি ইংরোদিতে গম লিখে এবং 
তারও মাগে ‘ললিত! ও নানসে'র কবিতাগুলি লিখে তিনি সাহিতারচনাব শিক্ষানবিশি করছিলেন, একালের 
পাহিতাগবেধকদের ক;ছে লেলব উপেক্ষণী নঙ্গ। আলোচা গ্রে হু প্রসাহবাবু ববিনচন্জের বালাপচনা গুলির 
সাছিতাদূল্য আলোচনা করে এবং নানা ভবিশ্বতের পূর্বাডাস দেখিশে আমাদের কৃতজতাভাছন হস্সেছেন। 
বন্ধিনচ্রের নতো অসাধারপ বনীষী, বিনি উনবিংশ শঙান্বীর দ্বিতীয়ার্সে এক ঢটিল সন্ধে চিত্াত্র এবং 
কলমনাগ্র নেত করে গেলেন, তার যে কোনো! রচনাই পর্যালোচন।ষেগ।। সাহিত্য ছিসাবে লব কল 
সমান সার্থকত। অর্জন না করলেও, বস্ধিনচন্জের মনের গতি ও নানা গুজে বোববার পক্ষে তার সচছাত্বক । 

বন্ধিষ-লাহিত্যকে নানাভাবেঠ পড়া যেতে পারে। কেউ তার উপগ্তাসগুলিকেই প্রধান কৰে 
দেখবেন, কেউ তকে দেখবেন চিন্রানান্বক হিসাবে, কেউ দেখবেন নীতিনিষ্ঠ পেখক হিলাবে, কেউ দেখবেন 
বিশুদ্ধ রোমান্সের রচন্তিতা ছিলাবে॥ রবীন্্নাধ এক সনস্বে ‘রাছনিংহ' উপক্তালখানির চৰংকার 
মমালে।চনা করলেও শেষ দিকে একটি বাক্তিগত চিঠিতে রুত্জিন রোমান্দের আট] হিপাবে বন্ধিমকে 
বর্ণনা করেছেন। 'কৃষষচরিত-সঘ/লোচন প্রশঙ্গে তিনি বন্ধিচ্জের স্বাধীন বিচারবৃদ্ধির উদিত 
প্রশংলা করলেও বাংলাদেশের আধুনিক চিগ্াভাগারে ও লমাজগঠনের ক্ষেতে তার দৃৰিকার কথ। 
বিশেষ বলেছেন বলে মনে পড়ে না। নীতিবাদী উপষ্ঠ।সিক হলে অনেকেই তাকে দোষারোপ 
করেছে আবার মোছিতলাল বনে করেন বন্ধিমের সুগভীর ছীবনঙ্গিজ্ঞালার কাছে নীতি গৌণ। 
কেউ বনে করেছেন আধুনিক বাংলার জাগরণে বস্িদচন্র একচন শ্রেঠ পু, আবার বন্ধিষের চিন্তার 
“জপরিচ্ছ্নতা' এবং প্রগতি-বিরোধিতার আপ্রেই নাকি বাংলার অগ্রগতি বাহত হচ্গেছে, এন দতও 
একালে শোনা গিয়েছে । এই মতবৈচিত্র্ের কথা ভাবলে বক্ষিত-সাছিতাকে ক্রবেই ছুরবগহ নলে হতে 
খাকে। 

বঙ্ধিবচন্্রের রচনা পড়তে গিয়ে একটি কথা হনে না হতে পারে না। সেটি তার লোকছিতলাখনের 
চিন্তা। ১৮৭২ আবে শুর দুখাপরি “বুকাছিল ম্যাগাজিন পুরকচ্ছীবিত কা উপলক্ষে বন্ধিবচহ্ছের 
সহায়ত প্রার্থন। করে চিঠি লেখেন । বঙ্ধিষচন্্র উত্তরে লেখেন-_ 

I have myself projected a Bengali Magazine with the object of makiug it 
the medium of communication and sympathy bztwecn the educated and the 
uneducated classes. You rightly say that the English for guod or for evil has 
become our vernacular ; and this 62005 daily to widen the gulf between the 
higher and the lower ranks of Bengali society, This I think, is not exactly what 
it ought to be, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ঠিক-পৌব ১৩৭২ 


হন্বত ফেশ এবং জাতির দুখ চেয়েট বন্ধিমচন্্র লাছিত্য রচনা ঝরেছিলেন। তাই ব্িনচজোর 
উপক্সাল শেদালি কছনার তরী নর, তার প্রবন্ধও কেবলই রনা নয়্। গভীর জীবনচিন্তার খেকে তার 
উপক্ঞাল এব" প্রবন্ধের সতী । ডাবনার এই হুত্বুলিকে নিঠার সঙ্গে নির্শ অনুসরণ ও তুলনা করা বেদন 
শ্রথলাধা তেষলি অবাবলাহ-সাপেক্ষ কান্ছ। 

ইর হর প্রলা্গ মিহ এট বইখানিতে সেঃ কঠিন কাছ করেছেন। গ্রন্বকার সতাসতাট বন্বিন-দাছিত। 
পাঠ করেছেল। কি অবদরপ্রির অলল পাঠকের হতো নর । তিনি পাঠ ধরেছেন বৈদগধাপূর্ণ ন্সন্ধানী। 
অন নিয়ে। গঞ্ভ-পদ্স ক্ষত-বহৎ সব কটি রচনার বিষয় গ্রশ্বকার এক এক করে বিশ্লেষণ করে দেখিরেছেন। 
ঘীখকালবা।পী বিপুল বন্ধিম-সাঙিতোর বিষয় ও ভাববন্থকে খুঁটিরে দেখানো শৌহন সমালোচনা মাত্র নন্ন। 
বন্ষিনচন্গেশ যৌলিক ভাবক্ত্রগুলিকে প্রতোক রচনা থেকে খুক্দে বের কর, এবং এদের বিস্তার দেখানো প্রায় 
ভালো বিবলিওগ্রাকি রচনার মতো? কঠিন কাজ। এট ধরণের কাছে প্রত্কার চ্যন্ত। ভার প্রন 
দিককার বট 'লাহিতা-পাঠকের ভাঙেধি'তে তিনি লনালোচন্াার ে-রীতি শান্বত করেছিলেন, বলতে 
গেলে সেই রীতির প্রন্নোগ নাছে এই বটটিতে। নানা প্রোলস্থিক এবং ভাবা হুধজিক চিন্তার স্বাদ 
বিশ্বারিত করাই এই সনালোচনারীতির বৈশিষ্ট) | প্রতাক্ষত কোনো কিছু তৱ ৰ! বক্তব্যকে সাছিয়ে 
প্রবাণিত করা তার উদ্দেঃ ন়। যত্বিনচক্ের ভাবগত ও বিবন্নগত বৈশিষ্টা উদ্ঘাটন করতেই তিনি 
চেয়েছেন। এষ বৈশি্) দেখাতে গিক্গে তুলনীয় ও পৰবশ ডাব ও উক্তি চন, নান! সবালোচকের মন্বব। 
স্মরণ ও উদ্ধত করতে তার ক্ষান্থিনেই। এ ধরণের ভাবাদুবক্ষিক উকি কখনো! কখনো দৃরার যনে হয়েছে, 
লে কথা স্বীকার করি। বেমন, ১** পৃঠায় 'হগ্যদ্াবু সংবাদ' আলোচনা রবীক্জনাখের 'জানরা সব? রাকা 
আমাদের এই রাজার রাজকে গানটির উদ্বতি না দিলেও হাতে ছত। তেষনি 'নবকাশ-রডিনী'র কথা 
বলতে গিরে বান্গরনের কথা মনে পড়ে ধাওয়ান ২৪৩ পৃষ্ঠার কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি 'অন্বাদ- 
কবিতার উদ্ধৃতি াকস্থিক | ৩৭ পৃষ্ঠার প্রন্বকার বলছেন ‘বন্ধিবচজ্রের সঙ্গেও না, রবীন্রনাগের সঙ্ষেও 
না নীটশের সঙ্গে এদেশের চিন্তার বিল নেই । তন সংক্ষেপে মহ্ত্তত্বের লীনা সম্প্রসারণের আদর্শগত 
ভাবনা ভাৰতে গেলে তার আবুফাল আর মতাষতের উল্লেখ এখানে অপ্র/সগ্গিক হবে না।' এর পরেই 
নীটশের জ্বীঘনী ও রচনার আলোচনা কত্তকটা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবগ্রক | লন-ভারিখ উঞ্জেখের 
বাপারে গ্রন্থকার অতিশয় মনোযোগী। ধন ঘা উদ্ৃত বা সংকলন করেছেন তার উংসনির্গেশ 
করেছেল। এ অন্যাল আদর্শ-সম্মত । তবে গ্রধানত লেখকের আলোচনা বিবগ্-বিগেষশেই জাবন্ধ, তারিখ 
ৰা তখা নিণয৷ জাতীর এতিহালিক গবেধশাঙ্থ নিবদ্ধ নয় । এইজর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অলতর্কতা 
খেকে গিয়েছে) ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি সাক দৃখোপাধ্যা্ছকে বক্ষিব-লঘালোচিত ‘বানসৰিকাশে'র প্রকার 
মনে করেছেন। এই কুলের দৃয্পাত হত দস্মখনাখ ঘোবের রা অরকুক্ষের জীবনীতে | বন্ধত দীনেশচরণ বহু 
ছিলেন এই কাৰোর লেখক । ১২০ পৃষ্ঠায় যে তিনটি ইংরেছি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, তার প্রশ্নটির 
প্রকাশকাল প্রকাশত্থালে কূল আছে। Thc Study of Hindu Philasoply প্রবন্ধটির বক্তবা 
লক্ন্ধে লেখকের বন্ববা খুবই লংক্ষিণ্ত। এতে “স্বদেশের এবং স্বঙ্গাতির ইতিছাস জঙ্থলন্ধানের বাপ্রতা' 
ছিল না, ছিল পাম্চাতা দর্শনের সঙ্গে হিন্দু ্শনের দৃ্ীভঙ্ষিগত তুলনা এবং হিন্দু দর্শনকে আধুনিক পদ্ধতিতে 
কিভাবে পড়া যেতে পারে লে সক্বন্ধে বন্ষিমচন্রের প্রস্তাব । বন্ধত বধ্যবুদী্ হিন্দু দর্শনের উপযোগিতা 


পরস্থপরিচর ১৮৩ 


বিষয়েই তিনি সশ্বিহান ছিলেন । বক্ষিব-যানসের বিচারে তাঁর এই মনোভাবের নিশ্চই শুকর আছে! 
ঘাই হোক লমালোচ্য বইতে এ রকম অনবধানতা লামান্যই । 

“ষিবসাহিতা-পাঠ' লাহ্িত্যকে পাঠই-_ হৃলানির্ধারণ-প্র্ধাল নর । এই বইয়ের অধ্যান্গের নামকরণ 
রীতিতেই তা বোঝা ৰায়; আৰি কথা, লু প্রবন্ধের গুরু উদ্গিত, গুরু প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব, পদ্মলেখক ও 
কৰি, কখাসাছিতোর ধারা (প্রথম পর্ব ), কথাসাছিত্যের ধারাবলান, শেষ করা । এই বিবরণান্্ক 
আলোচনা শারও ব্যাপকতা অর্জন করেছে বিভিন্ন সনত্নে লনালোচকের! হত হট লিখেছেন, 
সত্ববত তার সব করবানার জবতারপা্গ । লবিনয়ে বলি, এহের বধো লবাঃ উল্লেখধে/গা বা উদ্নতিবোগা 
নন। এর বধো আর একটু বিচার থাকলে ভালো হত! কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করি লেখক শুনু 
বন্ধিষপাহিত্যের সঙ্গেই নয়, বড্ধিৰ সৰালোচনা-সাহিত্যোর লঙ্গেও পাঠকফের পরিচন্ন করিমকে দিত্রেছেন। 
বদ্দিনচন্ত সন্বদ্ধে বাবতীনব তখোর আহ্রণে বইখানি প্রায় একটি ফোবগ্রন্থে পরিণত হদ্বেছে। 

বন্বিষচন্র সন্বন্ধে এ পর্যন্ত বেশ করেকখানি ভালো বট লেখা হয়েছে। হযপ্রলাদবাবূর বইখানা তাদের 
অধো কিঞ্চিৎ স্বতঃ। এই বইন্বের মতো ব্যাপক কোনো বইকেই বলা বায ন৷। এই প্ৰসঙ্গে অবন্তই 
প্রনুক অক্ষরকৃমায ₹ য'্টণ্ডের বইটি স্মরযীঙ্গ। বইটি উৎকৃষ্ট কিন্তু হর প্রসাদবাবূর বইটি আলোচনা বাপক । 
হযপ্রনাদবাবু ব্ধিনচন্রের প্রতি শ্রন্ধানীল। অজশ্্ উদ্বৃতি হারা তিনি বছ্িমচন্তের বৌলিকত এবং অগ্রগাৰিত্ব 
টিকে তুলেছেন। এত উদ্বৃতির অবশ প্রস্বোজ্ন ছিল না, অনেক জাহ্গার রেক্কারেন্স মাত্র হখেই ছিল। 
বাংলা দেশের আধুনিক লাংস্কতিক ইতিছালে বন্ধিবচজ্রের স্থান ও দান সন্বন্ধে নানা বিপরীত মত শঘাছে। 
কিন্তু এই সব নতে মাসবার আগে বন্িমচজ্রের ঘচল! যে উত্তষরপে অধ্যত্ন কর! দরকার, হর প্রদাঘবাবূর এই 
এ্রচনায় লেই বিশ্বালই প্রেরণা দিয়েছে। ফেব স্থল বিতর্কের সবি করেছে, সে-সব ক্ষেত্রে ঠার লাবধানতা 
লক্ষ্ীর। দৃষ্ান্তস্বত্বপ, ১৯৮৫তে বন্ধিন-মবীজ্রের বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে) রবীন্ছনাখ 
জীবনস্বতিতে বলেছেন 

“সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বন্ধিমবাৰূর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সবহি হুইস্াছিল। তখনকার 
ভারতী ও প্রচারে তাছার ইতিহাস রহিষ্বাছ্ে; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবস্তক । এই 
বিরোধের মবসানে বক্ষিনযরু আবাকে যে একখানি পত্র লিশিক্বাছিলেন আমার দুচাপারষে তাহা 
হারাইদ্বা শিশ্বাছে__ বদি খ্যকিত তবে পাঠকেরা ্রেখবিত্তে পাইতেন, বন্ধিনবানু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত 
এই বিরোধের কাটাটুকু উৎপাটন করিদ্বা কেলিয়াছিলেন।" 

এই বিরোধের ইতিহাস রচনা করতে গেলে সাধু লমালোচকেরা সোঝত্রছ্ি কোনো পক্ষ বলল 
করবেন লা। তার কাম হচ্ছে এই বিরোধের ভাবপত ও এতিছাসিক পট্কমি বিশ্লেষণ করে বোঝানো। 
বাংলা দেশের নতুন চিন্তাতঙ্গির সঙ্গে এর খনি যোগ আছে) এ বিরোধ ব্রাস্থ ও হিন্দু আদর্শের বিরোধ 
নয়। বক প্রভাতকুষার যুখোপাধ্যার এই বিরোধকে ব্রাহ্-হিন্ছু আদর্শের দিক দিয়েই ব্যাখা! করেছেন। 
সরলাদেবীর সাক্ষ্য অলুসারে ছিজেক্রনাখ ঠাকুর নাকি বদ্ধিষের যতের লনর্থক ছিলেন (অ্রটৰা ‘জীবনের 
বরাপাকা। পৃ ০৫ )। হরপ্রসাহবাবু প্রভাতকুষারের সন্তবা উদ্বৃত্ত করেছেন ১৯৯ এবং ২** পৃষ্ঠা ॥ বিন্ধ 
খ্রভাতঙ্থুমারের বন্তবো বন্বিবচক্ছের মনোভাব এবং আদর্শ সবটুকু প্রকাশ পারনি । ছরপ্রসাদবাৰু বন্িবচন্দের 
বতৰা লম্পৃ উদ্বৃত্ত করে দেওয়া পাঠকেরা নিজেরাই বত গঠন করতে পারবেন। হরপ্রালাদবাবু কোনো 

১৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৫৭২ 


নন্বব] বা সিদ্ধান্ত করেন নি। বখিষচগ্র স্ধন্ধে বে-সব ধারদা আজকাল চলে আসছে তার অনেকটাই 
অপ্চুর তোর দ্বারা বিদ্বান্ত। এই হইানি লে দিক খেকে পাঠকের কাছে অন্বত্র তথা বেলে ধরেছে। 

এই হবৃহৎ গন্ধের তিন শো পৃষ্ঠাই বন্ধিযের উপন্যাসের আলোচনার পূর্ণ । এখানেও প্রন্বকার বন্দিকে 
'নীতিৰাদী' ৰ! তৰগুয়প কোনো লেবেল এটে না দিয়ে তার উপরাসের কলারপটিই বোকাবায় 
চেরা করেছেন। ষে-পন্ধতিতে তিনি আলোচনা করেছেন তার বৈশিষ্টা এই থে গল্পটি হারাবাছিক 
শরিচ্ধেধকমে পুন্ধদিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রট-রচনাকৌশল, চরিহববিকাশ, ভাব! ও বর্ণনানৈপুলা দেখিয়ে 
খাওয়া হয়। শরীক বার বন্মোপাধ্যার এই রীতিতেই উপস্থাস-আালোচনার প্রবর্তন করেছিলেন। 
ছরগ্রলাঘবাবুর আলোচনা কোনো কোনো! ক্ষেত্রে লারাংশ-বর্দনার ধার থেবে পিদ্বেছে। কিন্ত এই 
পদ্ধতিতে লক্তবত সেটা জনিব/ধ ৷ এই রীতিতে তবের দিকে না গিয়ে বিশুদ্ধ শিয়গুণটিই উদ্ঘাঢিত হ্য় 
সন্মেই নে । বিষরক্ষের উপস:হাহ-আপ্চ্ছেষ সম্পর্কে ভার অভিষত উদ্বৃত ধারলেই লেখকের 
সৰালোচনারীতি বুঝতে পারা ঘাবে-- 

"এই শেষ কখাটিতে এ উপস্থাসের সবাঙ-কলা!ণ দস্পক্কিত উদ্্ে চেতনা একটু বিশেষভাবে উচ্চারিত 
ছন্বেছে। কিন্তু উপক্গাপে পাত্র-পাত্রীর জীকনাভিজ্তার যথা দিয়েই এ কথ! তিনি বেশ ছোরেজ সঙ্গে 
বলেছেন; অতএব, এই অন্মিষ যন্তবাটি বাহলা তো বটেই”_-তা ছাড়া ই জনবম! এ রচনার রসেরও 
কতকটা বিশ্ন বলে মনে হয় । বোধত তিনি তায় দিদ্ধা্জ সন্ধে পাঠকের কাছে কোনো নিধিউতা রাতে 
চান দি। পাপের প্রতি শুরু তার সহ বিভফা ছিল [ কথাটা অধ্যাপক প্রীকৃষার বন্ধোপাধাছের ) 
ধললেও ঠার আসল হলো ডাব ঠিক-রিক বলা হয় লা। লংলাকে সংকীর্ণ বাকিখার্খ চেতনার তিনি ছিলেন 
সূৰ প্রতিবাদী । গার এই বিদৃষতা তার শিল্পী ছিলেবে তীর লক্রিয্তারই উদাহরণ ।--প্‌ ০৪ 

ঘদ্ধিমচহ্গের চরিয্র-কন। ও ঘটনা-সংস্থাপন সেকালে ও একালে নানা সযালোচককেই নালা হন্বব। 
ধরতে প্রণোদিত করেছে। হয়প্রসাদবার্‌ লযালোচকষের মতাবত নিবদ্ধ করেছেন! তিনি অনেক 
কঝৌর্ছলোন্দীপক প্রসন্ষের অবতারণা করেছে) বদধিম-উপক্লালে্ পরিচ্ছেদের প্রারতে উদ্ব্রতির 
সাখকতার আলোচলাটি উপচোগা ॥ সন্্যাসীচরিত্রের শ্রেণীডাগ, বধিনের কতকগুলি প্রিয় প্রস্গ_ 
এ লব ছলেক্ষকত অন আলোচিত বিধছছে লেষকের মনোযোগ এবং চিন্ত! পাঠকের সাছুবাদ আকর্ষণ 
করবে । পুধকমিও ধারণা নিয়ে উপগ্ঞাসবিচারে প্রবৃত্ত না হতে বিশুদ্ধ লাহিতোপতোগনীতি দিয়ে তিনি 
যধ্িনচন্রের উপক্টাস পাঠ কর্রেছেন। আজকালকার নানা ইচ্ ব-প্রভাৰিত সমালোচনায় এই অনুরাগ 
ছুলত। 

ভবতোহ দত্ত 


্রস্থপরিচয় ১৫ 


বিদ্ঞানাচার্য সত্যোশ্বনাথ বন্থুর সপ্ততিতম জন্মদিবস : শ্রদ্ধাঙ্ছলি। ব্ধ্যাপক্ষ এস. এন. বহু ৭০তঘ 
হবস্মধিবস উৎলবৰ সমিতি, কলিকাতা ৷ মূলা এ টাকা। 

অধ্যাপক সম্তোন্নাধ বস্থ । বনোরঞন গুপ্ত) গুকদাল চটোশাব্যান ক্যাড লন, ললিকাতা ৬ 
মূলা ছুই টাকা পঞ্চাশ পদ্ছসা। 

বিজ্ঞানাচার্ধ স্োস্্নাথ বনু ৷ রৰীন বন্য্যোপাধ্যান্থ। শীচূৰি পাবলিশি: কোম্পানী, কলিকাতা। 
দূলা তিন টাকা পঞ্চাশ পছছস!। 


ৰে তিনটি বঈএর আলোচনা এখানে করা হক্ষে, বোনের জীবনী ও কার্মকলাপে৷ পরিচহদানই তাদের 
দূষা উদ্বেন্ঠ। কোনোটির কাহিনীর বিশেষ দীর্ঘ নন্ব। তাই কোখাও গ্রাকবোল ধূগের বিজ্ঞানের নব- 
জাগরণের ইতিহাসের বিশেষ বিবৃতি নেই । সেখানে উদ্লেখ নেই কেন ও কেমন করে শাসকগোদি বাধা 
হয়েছিলেন নতুন বিজ্ঞানের বীজ বাংলার বুকে হপন করতে, বোল বা ভার ঠিক পূর্ববতীদেহ অনুখালের 
হেতু কোদ্ায়। 

একধিকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্য খেকে নবলভাতাক দূরদৃইসম্প্ অয সংখাক দূতের প্রাদুর্ঠাব : স্কেতী, 
মাক, ইয়েস, ইষ্ট, দার্শযাল, ছালে ইত্যাদি; একের দীর্ঘকালের প্রচেরা কতটা ফলবতী হচ্ছিল বাংলা 
দেশে বিজ্ঞানের প্রাথষিক সোপান স্বাপনে? জবার সেই সাক্ষলোর কারণই বা কী? ফেন করে পাশ্চাতা 
বিজ্ঞান পতিত জবিতে সার্থকভাবে আবাদ করতে সক্ষম হল? 

পরবেতীকালের ইতিহাস রাবেন্রহুন্ৰর হিবেশী, জগহানম্থ রাস, স্থরেশচন্জ সবাত্বপতি গ্রচৃতিয় চেষ্টার 
কাহিনী : ফেষন করে বিজ্ঞানকে সহজ করে পরল ভাবায় লাখারশের সামনে তুলে ধরা বাত । বাংলা 
ভাবার জ্রুত বিক্ষাশ এই বহতী প্রচেষ্টাকে কতটা সার্ক করে ভুলতে সহায়তা করেছে? 

এইলব নানান প্রশ্নের সঙ্গে কি বিংশ শতান্বীর বাংলার বিজ্ঞানের বিকাশের কোনো লম্পর্ নেট? 
কোনে! ওঁতিহাসিক কি এ সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন? বাংলার বিজ্ঞান-ক্গগতে নব আালে!ড়নের 
গতীয় প্রভাব পরবর্তীকালে কী আকারে প্রকাশ পেল এব" তারই পরিপ্রেক্ষিতে বোলের জ্জীবনী রচনা সার্থক 
৭ শিক্ষাপ্র্ ছল 1 বাংলার ইতিহাস, বাংলার বুকে জীবনের ছোক্বার-াটা, বে বিশাল-ছানহন হন্মর পট 
দিয়েছে, জীষনী-রচরিতার৷ তারই ভিৰ্িতে জীবনী-চিত্রাক্ষশে কেন পেছপা হবেন? অবশ্য রহীন 
বঙ্্যোপাধ্যান্ের লেখনী বিভ্রেষশের পথ ধরার গ্রত্নাল পেয়েছে; তাই জাংশিকভাবে সাফল্য অর্জনও 
ফরেছে আশাহরূপ হতে । যলোরঞ্ন গুপ্তের বইএর সন্থষ্ধে এ কথা বলতে পারলে সুবিধা হত । অবশ্র 
ছুটো জীবনী, এক অর্থে, একে অন্তের পরিপূরক । 

ছটো লেখনীই জীবনী-চিত্রানতণে একই ধরণের করেকটি ঘোবে দুষ্ট । যে ধরণের অভ্তিষোগ উপস্থাপন 
করার কথা হচ্ছে তা জ্বীবনী-রচরিতাফের নাকে ততটা ক্ষতিগ্রস্থ করে না। তবে ছাদের জন৷ এই 
জীবনীয় অবতারণা তাহের উপর এইসব দোষাবলীর প্রভাব পরিবের হতে পারে। আতিবোগ 
আরও স্প্রতর করা বেতে পায়ে। পর্থাং, বাসুৰ-সত্যেহ্রনাখ কী ধরণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধা খেকে 
মাছের ভূর্লও গুণাবলী আহরণ করতে পেরেছেন তার বিশহ প্রকাশ নেই । আস্কদিকে, বিজ্ঞানী বোল 
মাছ তো বটেল। তাই ওঁর সমকালীন লামান্ধিক কাঠাবোর বাকছের স্বভাব নানা দুর্বলতার ছাত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌ 


খেকে যে তিনি রেহাই পান নি, এ কথা অস্বীকার করা বায লাঁ। বিজ্ঞানী যোসের বিকাশ যে নানান 
মাছধহুলভ কোব-গুপের সংহিশ্রশে ভার কথা কে উল্লেখ করবে? তক্ষণ অনভিজ্ঞ অন্সপ্থলীর দলকে 
ফার্ধকরীভাবে, সতাকারের যানব-হুলভ পথে, উদ্ব স্ত করতে ছলে প্রয্নোজন সতোন্রনাখের সামগ্রিক 
বিজ্রেষশ। শুধু মাত্র গুণ নয়; শুধু যাহ কীতি নয়ন । 

কোন্‌ ছীবন-ধর্শনের কোন্‌ দিক খেকে বোসের কাধফলাপের ধ্ার্থ ও উপ।ক্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর 
তার ভাল থাকলে ভালো ছত। বোনের জীবন কর্ষবহল | সেখানে নান] গু ঘটনা আছে ঘা 
তর্কাতীত নগ্ন। লেইসব ঘটনার সঠিক তর্কযূলক অবতারণা উত্তর-বোস যুগের মানুষকে ও নানা উপায়ে 
সহাক্গতা করতে পারে। উদ্দাহরণ স্বত্বপ মাতৃভাষার শিক্ষাদানের বিষয় সংক্ষেপ উ্ধাপন করা যেতে 
পারে। দবথাসন্তব ছয় আর্নাসে বিজ্ঞানের মোদ্দা কথা দেশের লোকের কাছে নিয়ে দাওয়ার ॥াগ্া 
সেই তাবাখ শিক্ষাদান, যে ভাঙায় নাহং শিশুকাল থেকে ভাবতে শেখে, ঘে ভাষায় জীবনকে 
চিনতে শেখে, বে ভাবার প্রকৃতির গঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে শেষে। সেই ভাষারই অপর এফ নান 
মাতৃভাঙা। এই সতা বাংলার অনেঞ্ক ঘনম্বী অনেক আগে? উপলব্ধি করেছেন । বোলের দীর্ঘকালবযাপী 
প্রচেষ্টা এট লতাকে চিনতে সহাস্বতা করেছে; এই তাকে বেশে লোকের বারও কাছে নিয়ে এসেছে । 

আগে উল্লেখ করা হয়েছে থে জীবনী দুইটির কিছু টি আছে ঘা উপেক্ষা ধরা যেতে পায়ে। কিন্তু 
শন্ধাজলির বেলাত্ব তারাই নতুন ও শুক তাৎপর্য লাভ রে । এ কথা নি:সন্দেহে বলা দার হে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
একটি বিশেষ উদ্েশ্ব ছল বাংলার বারে বিধন্ধ পদে নিজের বব) পরিবেশন করা। ্থতরা' এটা 
অর আশ] নয় বে লেখালে খুটিনাটি ব্যাপারেও উদ্টোক্তারা ঘরবান হবার চেষ্টা করবেন। 

হোলের বিভিন প্রবন্ধের প্রকাশবধ লাধারণত: সঠিক নয ॥ শুধু তাই লা। Hydrog.n 2:০৫এর 
লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে 1:80 ০1 115106001190 বলে (ভইবা পরটা 10 লাইন 17)1 
ফলবিগার 11017010046 ব্বপাস্বরিত হয়েছে 107071৮০004 (পৃঃ 10, লাইল 21)1 পাউলিয 
ব্যাতিরিক নীতির প্রক।শবর্ধ ফেওয়া হয়েছে 1915 (পৃ ৪, শেষ লাইন )। লে প্রবন্ধলেষকের বক্তসা 
বিকৃত হয়েছে ও অবান্তর মনে হবে । আবার পাঠকর। ধখন দেখবেন থে তথাকথিত বোন] বিডির 
কফোটনদেরও সম ("difercut kinds of photons” পু 18, লাইন 7), তখন কারা যতট। চিন্বিত 
হয়ে পড়বেন তাই হবে তাথের জানের ঘাপকাঠি ৷ 

সব কিছু বিলিয়ে 'শরদ্ধাজজলি' যখন বিঘদ্ধজনের কাছে গিয়ে পড়বে তখন আশঙ্কা হয় পাঠকরা দেশের, 
বিশেষ করে বিচ্ঞানসেবীদের, দক্বস্ধে কি ধারণা পোষণ করতে শুরু করবেন। সে ধারণা সম্বন্ধে এখানে 
বিশদতাবে হলা নিস্রয়োজন। শুৰু টৱেখ করা যার থে সেই অস্ধকারেও আংশিক আলোর আভাস পাওয়া 
ঘাৰে। এই আলোকসম্পাত করছে দৃলত: বোসের কিছু স্বরচিত প্রবন্ধ-লংকলন' ঘদিও বোসের বিধ্যাত 
মৌলিক প্রবন্ধ এখানে স্বান পায় নি) 

পূর্ণাপ্ডে রার 


সম্পাদকের নিবেদন 


রজনীকানের প্রথম বই ‘বাণী’ বের ছয় ১৯৯২ লালে, এবং এর আট বংসর পরে, ১৯১* সালে, দাত 
পরতান্িল বংলর বসে রছনীকাস্ের কতা হয্স। “রজনীকান্তের ক্ষান্তপদ্ধাবলী কেবল পংগীত"_- বা" 
অস্থের সংক্ষিপ্ত কৃৰিকান্ব এই কথা বলে অক্ষরন্যার মৈত্রের যহাশগজ সাধারণের কাছে শ্জনীকাস্মের পরিচনধ 
দেন। সেই পরিচত্নে জবিলম্ষেই তিনি সর্মর পরিচিত হয়ে *ঠেন এব: সেট পরিচঙ্গে মাজ তিনি 
শরিচিত। কিন্তু বাণীর সাধনা করার বা লংগীভসাধনা করার হুযোগ ডার জীবনে বেশি দিন হর্ন নি। 
কিন্তু ওই শ্ব সমন্বের মধ্যে তিনি যা রচনা করেছেন দেশবাসী তার মর্ম মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছেন 
কেবলমাত্র এই জত্তেই যে রজনীকাস্থ ছিলেন ঘমরবোন্‌ কৰি। 

ভার জন্ষশতবাধিক উপলক্ষে তাকে নূতন করে ভানবার ও নৃতন ক'রে পাবার জস্তে এঠ 
সংখ্যাক্গ ্ছনীকাম্ম স্বদ্ধে কয়েকটি আলোচন! এবং সেই লক্ষে চন্দিরাদেৰী চৌথুরালী -ুত রক্ষণীকা স্বেপ্র 
ছটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা ছল। 

রবীজ্রনাখের লক্ষে রজনীকান্তের পরিচন্থ ঘটে কি ভাবে তার বিবরণ জানা ধায় রক্ষনীকাগ্মের দ্বিভীপ্র 
তাবার্ধিক সভায় অক্ষয়কুমার নৈত্রের যহাশরের তাবণ খেকে ; লে ভাষণটি এট সংখ্যার মৃইশ করা ছল, 
এবং সেইসঙ্গে খাট বিবরশও দেওর। ছল । 

এই বংলর বিষ্বেশী কৰি উইলিয়ম বাটলার ইরেটস'এর জন্মন্মভবখ পূৰ্ণ ছল ৷ রবীজুনাথের সঙ্গে 
ইয্েটস'এর অস্তরক্গতার কথা সর্বজনবিদিত । আমরা এই সংখ্যার ই্সেটল'এর সন্ধে আলোচন! প্রকাশ 
কারে তর প্রতিও আমাদের শতব্যার্ধিক নমস্কার নিবেষন করলাহ। 


স্বীকৃতি 


রবান্্রন/খকে লিখিত রদনীকাস্থ সেনের পড্ শাস্তিনিকেতন রবীহ্ছভবন- 
সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত । 

ব্রত্থনীকাস্ক সেনের একটি চিত্র ও অমৃত’ গ্রন্থের পাওুলিপি কবির 
জোষ্টপুত্র শীলচীজ্গনাখ লেনের এবং: 'অপর-চিত্রটি কনিষ্ঠ পুত্রবধূ 
রীমনোরমা দেবীর সৌজস্তে প্রাণ । 

ইয়েটন'এর চিত্র স্রিটিশ ইনফরমেশন স|ঠিসেল'এর সৌস্তে প্রাপ্ত! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বধ ২২ সংখ্যা ৩ . মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ ১৮৮৭৮ শক 


পল] সম্পাদক জীস্বশীল রায় 


বিষয়টা 

চিঠিপত্র - ভ্রীদতী গ্রতিষা দেবীকে লিখিত 
শরণ : লণ্ডন জন্যশতবা চিক 
বিশ্বাত্রীচে, দান্তে ও তাহার ফাবা 
মহাকবি দাস্তে ও আধুনিক ঘন 

দান্তের স্বতিগ্রশ্ 

কবি দান্তে 

দান্তের কবিতা! : জবা 


সন্দেশরাসকষ্‌ কাবালনীক্ষা 

হেনরী তিরোদিওর কৰিতা 

পর্থপারিচ 

স্বরলিপি ‘বাণী যোর নাহি: 
সম্পাদকের নিবেদন 


চত্রসৃচী 


বিশ্রাষ 
মহাকবি হাস্যে 


কবি দাঝে : মাইকেল মধুস্দনের কবিতার প্রতিলিপি 


হেনরী লুই ডিভিছ্ান ভিরোছিও 


মূলা এক টাকা 





শিল্পী জবনীগ্নাশ ঠাকুর 
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চিঠিপত্র হী প্ৰতিমা দেবীকে নিহিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কলাশীন্বাহ ডে 
কাল পদ্ছলা বৈশাহের উৎসব হয়ে গেল । বাইরে থেকে বেশি লোক আসেনি-আত্রমের সবাইকে ২২7 
নিত্নেই একরকম জমেছিল। তোমরা চলে হাওসার পর প্রথম ককেকদিন বেশ একটু রীতিমত ঈত iE 
পড়েছিল । একবার কৃষি হন্গেও গেল তার পরে গরদ পড়েছে। কিন্ত এমন কিছু কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে 
না। দুল অপধ্যাপ্ত ছুটচে__ বেল ছল টগর মধুমঞ্রী কাকন কুড়চি অজশ্র। 
নীতু চলে গেল। বুড়ি তার বন্ধুদের নিছে ছো হো করে বেড়াচ্ছে । টাকাগাকিরা গরমে হাৎতাশ 
করে মোলো॥ কিন্তু হোঁচিলান কোনোৰতেই ছার মানতে চাস না। আজ সন্ধে বেলায় সে ঢা-উৎসব 
করবে উদ্স্বনের পশ্চিম প্রাঙ্গশে। Flatule৫০-এর জন্টে র্বীকে [.১০০]০৫1৬। 30 দিছে! | আমার 
বিশ্বাস পাহাড়ের জলটা রঘীর পক্ষে পথ্য নয় । [ ২ বৈশাখ ৯১৩৮ 15 Api! 1931] 
বাবামশায় 
পুপুর সে' একেবারেই নিকুদ্দেশ। হয়তো দান্ছিলিঙে চলে গেছে। এখালে তার একটা কুকুর তাকে 
খুদে বুজে বেড়াত্ন। আমার বিছানার নীচে ঝাত্তিরে শুরে থাকে। 
$ 
উদত্বন 
শান্তিনিকেতন 
কল্যাণীরাহ 
বৌনা, জামার টেস্পেরেচারে বাড়াবাড়ি তেমন কিছুই নয় যেমন গুঁবটাতে | কি করে সুরু ছল শুন্লেই 
বুঝতে পারবে ভিনিযটার ওজন ফি । একদিন সচ্ধাবেলার ঘেছে তাপনল প্রয়োগ করে দেখা গিত্রেছিল, 
উত্তাপের পরিমাণ আটানব্বই ভিত্তির পাচ ছত্ন ধৌটা উর্দ্ধে । বিনা কারণে উদ হতে ছাদের সধ তারা 
বল্লে একেই তো! বলে জয় । তারপর ছেকে লোকসমাজে প্রকাশ, আনার শরীর ভালো! নেই। অথচ 
শরীরের চালচলন লম্পূর্ণ সহজ লোকের মতোই । অবশ্য বৈশাখমাসে গ্রীষ্মকালের সমন লক্ষণ কাশ 
পেয়েছে সে কথা স্বীকার করতেই ছবে। যধ্যাত্তু কালটা হখোপদুক্ত উত্তপ্ত বোধ হন্্--তোনার গন্ধরাজের 
গাছগুলো জতান্ত বিষধ । পারা ঠোট ফাক করে জল খু'ছে বেড়াচ্চে। আকাশে একট! নীলিম লু 
কুহেলিকা । রোজ আশা করে থাকি উত্তর পশ্চিযে সজল ছলহের আশ্বাস পাওয়া বাবে কিন্ত দিগন্ত 
একেবারে ছেউলে | যাই ছোক বা আশঙ্কা কর! বায় তার চেনে বেশি কিছু নয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্ 


হটদের সত্বন্ধে শাস্বীদশায়ের সঙ্গে কথা কছে বেখেচি । তিনি কিছুমাত্র অপ্রসঃ নন। অহ্ঠান কি 
রকম ওয়! কর্তবা সেই প্র করে তিনি প্রনস্থনাখ তকঁনৃষপকে পত্র লিখবেন বলেচেন। উত্তর এলে তার 
পরে ব্ালে(চন! করব কারছারা কাজ সমাধা করা! যেতে পারে । ছুটির মধ্যেই কারা লম্প্জ ছবে এই 
কথাই এপর্যন্ত স্থির মাছে। কোনো! বিয়ের আশকা করচিনে। 

তোমাদের সব্দিক্ষেতের কোণে একটা কুরো খোড়া মক করা হঙ্গেচে। এইটে আমার সৱর বছর 
বহনের একটা হানথন্ধপ রইল। ইতি ১৫ বৈশাখ ৯৩০৮ 

বাবাৰশান্গ 

হোচি সান্‌কে দির! ঘারিলিঙে নিম? করেছিল । গরন তার পক্ষে লহ হওয়া সৱেও আমার 
জন্মে বের মাগে কোনোমতেই যেতে রাদি হছলে। না। কিন্তু তার পরেও না গেলে ও তো বাচবে না। 
বড়ো! অ।শ5৫ ভালো মেয়ে ও । 


কলা শাহ 

কাল অনুষ্ঠান খুব ভাল করে সম্পঞ্ হয়েছে । তুমি নিশ্চন্ন মনে করচ আমি ছুটুর বিশ্বের কথার উল্লেখ 
করচি। কিন্তু যদি নিজের দ্রশ্নদিনের ব্যাপারটাকে তার পূর্বেই বসগাই তবে আশা করি যেটাকে মহস্কার 
বলে গণ্য করবে ন|। সকলে সবহদ্ধ খুব গুলি । এ বকম অঞ্ঠান কলকাতার কিছুতেই সন্ভবপর হয় ন!। 

ছটুর বিশ্বের আগ বিবরণ নিশ্চছ কোলে! লেখিকার পত্রে পেত্নেচ । সমস্ত বাধা অতিক্রম (কণে] কাজ 
লমাধা হয়েচে। এই বা।পারে কুমার নহলে চাঞ্চল্য জন্মেচে | মুকুলও হুরেনের পথ অবলঙ্ছন করতে 
উৎসুক, গোরাও। 

তোমরা খাকলে সকলেই খুলি ছোত কিন্তু এই ডবল টানাটানি রথীর সইত না লে নিশ্চিত। বিন্ধ 
আশ্রমে ধিগর যে লব বহতর ভক্ ও ভক্ত! আছে তারা নিশ্চ্ ঠিক করে রেখেছিল কালকের যত দিলে দিমু 
কখনই নিধরডাবে দূরে থাকতে পারবে না। তারপরে তাঁরা যখন শুনলে দিহুর সদ হদন্ন বিচলিত 
হয়েছিল কেবল দিএনীর কঠিন শাসনে সংকল্প অপরিণত রইল তন তারা মনে মনে সান্তনা পেল। অথচ 
দিন এখানে ক্ষ, একটুও গয়ম লক্গ এমন কি, নাঝে মাঝে ঠাণ্ডার আত্রবশে ছার বন্ধ করে গাতে কাপড় 
হিতেও হন্েচে। -_অনেক রকম উপহার এসেচে তার অধিকাংশই তোমার ভাণ্ডারে যাবার বোগা। 
নেই থে আওটি তোমাকে দিত্রেছি সেটা খাকলে বর-বর়শের উপকরণ হন্দর হতে পারত। প্রশাস্তরা এসেচে । 
হাঙর হাছার চিঠি লিখতে হচ্ছে এব: প্রতাহ বিশ গচিশ ছাজার লোকের সঙ্গে বাকালাপ চলচে-- 
বোধ হচ্ছে আগাষী বংসরের জস্্্িনটা এই বংসরেই নি£শেষে ছুরিয়ে গেল । ইতি ২৯ বৈশাখ ১১০৮ 

বাবামশায 


কল্যাণীযান্থ 

বৌৰা, নীলৱতনবাৰুর মত এই যে টেস্পেরেচার জার একটুখানি স্বাভাবিক হওয়া পান্থ দাঞ্ছিলিং 
যাওয়া আমার পক্ষে ভালো ছবে না। এবন ০৭ থেকে »2-এর নীচে পথ্যন্ত ক্ষপকালের দক্গে ওঠ! নামা 
করে। ক্রমে লহ অবস্থা জাসচে। দাঞ্জিলিওে বৃ্টিবা্ল দেখা দিয়েছে বলে আমার শরীরে ওটা 


চিঠিপত্র 


স্বাস্থাকয হবে না। তারপরে যখন তোমরা! খবর দিলে আমার জন্তে আলাদা বাড়ি ডাড়া করবে তখন 
থেকে আনার উৎসাহ চলে গেছে । তাহলে তোমাদের বাড়ি বোধ হত্ব ভরি ছত্বে গেছে৷ অনিশ্চিত 
ফলের প্রতি প্রত্যাশা করে আনার জন্তে অনর্থক অর্থনাশ করবে আবাদের বর্তমান হূর্গতির দিনে এটা 
আনার সঙ্গ হবে লা। আছ কলকাতাক্গ বাব আোড়ালাকোর ছাদের উপর্রে। ডাক্তার আছে, পথ্য 
আছে, পাখা আছে, পত্তুলাল আছে, ছাদে পাত্রচারি আছে-_ চলে বাবে 

অতান্ত চকল। ফাল তার লন্ভবপরা বৃ ভাইন্্ের আসবার কথা ছিল-_ স্টেশনে 
কেবলি ট্যাক্ি পাবিয়েচে। :.-র প্রাণ বেরিঙ্গে গেল-_ স্থরেনকে ঘুমতে দিচ্চে সা সাতটার 
গাড়ি বৃথা চলে গেল-- এগারোটার গাড়িতেও কারো দেখ! নেই__ ---র বারান্দাত্ব তক্তাপোধে 
শুত্নে রাত কাটিয়েচে। থেকে খেকে সকলকে হেঁকে হেঁকে বলছে, আবার ৰন নিৱাস আবার 
পরক্ষণেই পরানশ করচে ঘরে বে সাইনবোও আছে তাতে কি কি আপ্রবাব রাধা আবন্তক। এনিকে আমরা 
ভাবচি স্বদীর্থ দশ বংলরের পরে হঠাৎ কী এমন দুনিবার কারণ ঘটতে পারে যাতে মেসের অভিভাবকদের 
আর সবুর লইচে না । ওদিকে :.: তার বন্ধুৰের কাছে ছানাচ্চে যে বে লেঙ্গে একদা ক্ষকালের জন্তে তার 
দিকে দৃ্টিপাতমআ করে এই দশ যংসরকাল কঠোর কৌমার্ধা অত অবলম্বন করে বোলপুর্রের উদ্দেশে তাকিক্ে 
বসে আছে তাকে নিরাশ করা মছাপাপ। বন্ধুরা বলচে নিশ্চন্ছ তোমার কপাল ভাল, নইলে কপালে 
ত বড়ো একটা আব কবলে উঠল কেন ? এবিকে --'র আস্মাভিবানে গুক্তর আঘাত লেগেচে_- কারণ 
লে ছিল সাত বংসর তপস্তার, এ হেস্বের তপন্তা দশ বছরের, তা ছাড়! তার পূর্ণ দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল সুপরিচিত 
বরের মুখে, এর পৃল্স দৃষ্টি অনিমেষ স্থাপিত অপরিচিত বরের অভিমুখে । প্রঙগাপতির ছুই পাখা এখন 
এইভাবে ছিধাফম্পিভ__ দেখা! যাক ক্রমশ কি ঘটে ওঠে। এটা বোকা ঘাচ্ছে আশ্রমের ছাওা একটা 
ছোয়া লেগেছে এবন কি *-র জন্মেও মনে ভাবনা ধরেচে। ঘুন্ধে ঘাকে ০954911) বলে তার 
স্থত্পাত হয়েচে । আজ এই পর্ধন্ক। রবিবার ছোষ্ঠ ১৩৩৮ 

বাবানশান্গ 


কল্যানীাহ 

বৌমা পৃপের পোষ্টকার্ডে সংক্ষেপে তোমাদের ভ্রমণের ইতিহাস পাওনা গেছে। মার ঘাই হোক 
শাহিনিকেতনের সঙ্গে পালা দিতে পারলে না। গাড়িতে তোমাদের একটা গঞ্ছনাও গেল না, তোমার 
আব্বার নাক ভেঙে ধাত নি-_ ভীলে! করে গল্প জমে উঠল না। আমাদের এখানে বরানগরের ইতিবৃত 
ছাড়িয়ে গেছে-_এখন চলচে গুলিলের আনাগোনা-_ বাহুদেব লালধারী, গোরুগুলো বাদে তাদের 
আম্মীম্বজন সব এখন ঘানাক্গ। গ্রটির রভভাগ লরগরম হয়ে উঠচে-- সকলের চেয়ে ছাকডাক করে 
বেড়াচ্ছে হুধাকান্ত__ সকাল বেলার হখন চা খেতে আলে তার মৃখে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শুন্তে পাই-- 
খুসিতে আছে। 

মাঝে ইচ্ছা হয়েছিল জাহাজে চড়ে বন্সার ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গা উদ্দিত্বে বাই । কল্পনা করতে খুব ভালো 
লাগে কিন্ত সাহসে কুলোলো না। জাহাজে একবার চড়ে বললে ভাবনা নেই কিন্তু তংপূর্ববরী। হুনিকাটা 
আমার পক্ষে সহজসাধ্য ন়। তাই এক পা বাড়ি দিছে আবার সেটা ফিরিছে নিয়েছি। শ্ামলী 


১৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


থেকে কোবার্কের কোণ পন জায় স্রমসের নীৰ! ইন জীবনে তার বেশি আর অগ্রলর হতে পারব 
না ইতিবৃধে ঘা পরিক্ষমণ হে গেছে মনে মনে তারি জাওর কেটে বাকি দিনকট! অভিবাছিত 
করব ।-- আত্রকাল ছুটিতে এখানে আর সব শান্ত গাহুলির বঠম্বর ছাড়া। মাঝে মাঝে দর্শলা্ধীর দল 
ভিড় করে, তখন আবার গদদাবঞ্চে ভেলে পড়বার ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে ওঠে। ওড়বার জন্ধে ভালা ঝাপটাতে 
পিয়ে দেখি ভালা! ভাঙ্গা। তোমার অবর্ধথানে মাখনের মাত্রা কনে গেছে কিন্তু রোজ আধ মাস ঘোল 
পেয়ে তোমাকে স্বরণ করি ॥ ইতি লক্ষীপৃর্ণিযা ১৩৪২ 


বাবামশায় 





প্ররণ : সতাষ জন্মশস্তবাদিক 
বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ইভালিক্বার এই গ্রহন কবিত্র হ্ীবনগ্রন্থের প্রবন আগা হইতে শেক পপ বিশ্ব হরীঠে ( Beatrice )। 
বিগ্রাত্রীচেই ভাহার পবন কাবোর নাননিকা, বিগ্বাতীগেই ঠাহার জীবনক।বেঃর নাহিকা। (বিনা ত্রাচেকে 
বাধ দির তাহার কাবা পাঠ করা বব, বিগ্রাস্্রীচেকে বাদ দিলে তাহার আ্বীবনকাহিন! শৃত্ত হট পড়ে। 
তাহার জীবনের দেবতা বির়াত্রীচে-- ঠাহার সমূপ্ন ফাবা বিশ্বাস্রীচের স্বোম্র। বিশ্ব রীচের প্রতি প্রেষ 
তাছার প্রথষ কবিতার উংস উৎসারিত করিয়া দেগ়্। ওাছার প্রবন সীত্তিকাব্য ‘ভিটা হওড।'র 
(Via Nu০৮a) প্রথম হইতে শেপ পর্স্ত বিহা ত্রাচেরই ছারাধনা ; ইহার কিদ্ধর লিনিন্নাই তাহার 
বিরক্তি বোধ ছুইল-__ঙাহাপ্প মনঃপূত হুইল না; পাঠকের চক্ষে বিশ্রারীচেকে দূর স্বর্গের মলোকিক 
দেবতার শা চিত্রিত করিত্নাও তিনি পরিডৃপ্র হইলেন না। এই কাবোর শেষ ভাগে তিনি লিরিতেছেন- 

“এই পর্স্থ লিখিয়াই আমি এক অতিপন্ন আশ্চ প্র দেখিলাম-_ সেই স্প্রে ঘাহা দেখিলাম তাহাতে 
এই স্থির করিলাম যে, আবি সেই প্রিয় ৰেবীর বিহ বাছা লিৰিতেছি তাহা ছার যোগা নহেঁ_ ৰে 
পৰন্ত ইছা অপেক্ষা যোগাতর কৰিত! না লিখিতে পারিব সে পান্থ আর লিখিব না। ইছা নিশ্চই 
ঘে, তিনি ( বিদ্াত্রীচে ) দানিতেছেন, আনি তাহার বিযত্রে যোগাতগ কবিতা লিশিবার ক্ষতা প্রাপ্তির অন্ত 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমূদস্্ জীবের প্রাণদাতা ঈব্বর-প্রলানে মার কিছুদিন ঘদি বাচিয়। থাকি 
তবে তাহার বিবন্ধে এমন লিঙ্বিব হাহ! এ পর্যন্ত কোনো মহিলার লক্বন্কে কেহ কখনো লেখে নাই ।" 

এই স্থির করিক্নাই তিনি ওহার মছ্বাকাবা ‘ভিভাইনা কামেজ্িস্বা’ (Divina Commedia) লিখেন, 
ও বিশ্বাীচে সন্বন্ধে এমন কথা বলেন যাহা কোনো মহিলা সক্বন্ধে কেহ কখনো বলে নাই । 

দান্তে তাহার নর বংসর বন্রস হইতেই বিরাত্রীচেকে ডালোবাসিতে আর স্ক করেন; কিন্তু তাহা প্রেম 
সাধারণ ভালোবাসা নামে অডিছিত হইতে পারে ন!। বিজ্বাত্তীচের সহিত ওাঁছার প্রেনের আাল-প্রদান 
হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরবপ্রেমের উত্তরপ্রত্যুত্তর হচ্ছ নাই । অতিদূর লাক্ষাং__ দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াড্রীচের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ ছা লাই । আতিদূরন্থ দেবীর প্রায় তিনি দূর হইতে সসত্রমে বিশ্নায্রীচেকে 
দেখিতেন। অতি দূর হইতে তাছার গ্রীবানৰিত নমন্তারে আপনাকে নেবাষ্রপৃদ্ধীত মনে করিতেন। বে 
লতা বিশ্বাত্রীচে আছেন, সে সভাগ্ন সেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া! পড়িতেন। তিনি কথা ফছিতে 
পাঁছিতেন না, তাঁহার শরীর কীপিতে খাকিত। বিষ্বাত্রীচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাছিনী বলেন নাই, 
বলিতে লাহস ফরেন নাই, বা বলিবার আবপ্তক বোধ করেন নাই ৷ তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্রেই 
জাপনি ধর থাকিতেন। তাহার প্রেম ডাগ্রত রাখিবার জন্য বিত্লাত্ীচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। 
তাহার কাবা পড়িলে বিশ্বাত্রীচেকে যাহ হইতে উচ্চ পদ্ধবী-পত মলে ছয়? তাহার নিকট হইতে 
অনুগ্রহ ভি প্রেম প্রত্যাশা! করিবার ইচ্ছা মনে এক দুছূর্ভও স্থান পাতন লা। বদিও “ভিটা ঈওভা" 
কাবোর নারিকাই বিশ্বান্তীচে। কিন্ক পাঠকেরা বিদ্বাত্রীচের মৃষ হইতে একটি কথা ও শুনিতে পান নাই। 


১৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


বিযাীচে লরবধাই তাহাদের নিকট হইতে দূরে রহিগ্রাছেন। কূপক প্রকৃতির দ্বারা বিহবা্রীচেকে দান্তে 
এমন-একটি নেঘনপ্ন অশ্কূট আবরণে মাবৃত ফরিদা রাধিশ্বাছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ুট মৃতি অতি 
পবিত্র বলিগ্না প্রতিভাত হয়। দান্তে তাহার প্রেষার্জ হয়ে বনে কহিতেন, “যে বাক্তিই বিয়াড্রীচেয় 
নিকট অ।শিত তাছারই হৃদয়ে এমন গভীর ডক্তির উত্রেক হইত যে তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাছার 
সাহস হইত না।" দান্তে বলেন, হখন সঙ্ুস্তেহা তীহার দিকে চাছিত “তখনি তাহার! কেবল একটি মাধুর্য ও 
মহর আনব ফরিত।” দান্বে ডক্তির চক্ষে দেখিতে সবন্থ পৃথিবী বিশ্াত্রীচের পূজা ফরিতেছে। দেবতারা 
তাহাকে আপনাদের যধ্যে আনিহার জঙগ প্রার্থনা করিতেছেন। বাস্তের ভিভাইনা কামেডিত্বার নরকের 
দবার-রক্ষকেরা বিশবাত্রীচের নাম শুনিঙ্বাই অমনি সসন্তমে দ্বার ঘূলিত দিতেছে__ দেবতারা বিকাত্রীচের নাম 
শুনিল্না অমনি স্্গফাত্রীছ্মকে সহে আহবান করিতেছেন । বিজ্বাত্রীচের স্ৃতার পর দাস্টে জক্রপূর্ণ নঙ্ছনে 
দেখিলেন, যেন সমস্ত নপরীই রোদন করিতেছে । বিছ্বারীচের সন্ধিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্দনাই “ভিটা হওভা'র 
আরম) 

“ৰল আদার জীবনের আরম ছইতে নগর বার নাত দুর্ তাহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিফ্রাছে, এমন সমন্ধে 
আমার হৃদয়ের মহান মহিলা আনার চক্ষে সমক্ষে নাবিহৃত ছইলেন:"'তখন তাহার জীবনের আরড মাত্র 
এবং আমার বয়ল নবম বংসর অতিত্রন করিস্াছে। তাছার শরীরে সুন্দর লে!হিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি 
ফটিবন্ধ ও ধালাবন্ষসের উপযুক্ত কতকগুলি অলঙ্কার । সত্য বলিতেছি গহাকে দেখি! লেই মুর্ডেই 
আমার হাদক্বের অতি নিভৃত নিলস্থিত মর্ম পান্ত $ালিয়া উঠিল। এবং তাছার প্রভাব আমার শরীরের 
শিরা শিরায় প্রকাশ্রিত হইল। লে (নর্য) কাপিতে কালিতে এই কথাগুলি বলিল, এ দেখো । তমা. 
অপেক্ষা সরলতর দেবতা! আমার উপর আধিপত্য করিতে আদিরাছেন;... সেই সবর হইতে প্রেম আদার 
হদগ্বরাজোর অধিপতি ছইল।"" দেবতাদিগের মধো কনি ছেবতাটিকে (বিজ্বা ভীচেকে ) দেখিবার জন 
প্রেমের ছারা উত্তেজিত হইছ্া বালাকালে ফতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয্নাছি। সে এমন প্রসংশনীয়, 
তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কৰি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্ররোগ করা! যাইতে পারে__ অর্ঘাং 
তাহাকে দেখিয়া মনে হয় লে দেবতাদের মধো জস্লাত করিয়াছে, যাহষের মধো নহে” বিকবাত্রীচের 
পিতা একটি ডোছ। দেন, সেই তোজে ছান্তের পিতা তাছার পুত্রকে লঙ্গে লইঙ্কা ঘান। লেই সভাতেই 
বাসের সহিত বিশ্নাত্ীচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হু্ছ। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয়: “উপরি উক্ত 
মহান ষছিলার লহিত সাক্ষাতের পর নঙ্গ বংসর পূর্ণ হইগ্রাছে, এল পৰতে নিদ্ধলস্ক-শুভর-বদনা, সনদয- 
পরিবেরীতা সেই বিশ্বত্দনক মহিলা আর-এক বার আমার সঙ্ুখে আবি হুইলেন। তিনি রাদপখ 
দিয়া যাইবার সময় আমি বেধানে সসঘমে স্তদ্িত হইয়া দাড়াইয্াছিলাম লেইদিকে নেত্র ফিরাইলেন, 
এবং তাহার সেই অনির্বচনীর নয্রতার সহিত এমন শ্রীপুর নমস্কার করিলেন যে, আমি দেই দূহূর্তেই 
শৌন্ৰ্বের সবাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাৰ।---এইৰার প্রথম তাহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহলাদ 
হুইল বে, স্বরামতের স্তা্ব আমার সন্বীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া! চুটিয়া আসিলাষ। আমার নির্দন পৃছে 
মালিহা সেই অতিশয্ন ভদ্রবহিলার বিঘয়ন চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাঁহিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল 
ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দিলাম | সেই স্বপ্রের বিষয় সেই সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের আনাইব স্থির 
করিলাষ। খাছার! খাছার! প্রেষের অধীন আছেন তাহাদের বন্দনা করিয়া ও তাহাদের এই স্বস্ছের প্রত 


বিয়াত্ীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


অর্থ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিগ্রা এই স্বপ্রের বিষরে একটি কবিতা! পিখিব ববির করিল।ন। 
নেই কবিতাটি ( Sonnet ) এই 

প্রেমবন্দী হদি ধারা, সুকোমল মন, 

ধার! পড়িবেন এই লঙ্গীত আমার 1 

তারা মোর মঙনয় করুন শ্রবণ, 

বুঝাছে দিউন্‌ বোরে অর্থ কি ইছার ? 

বেকালে উদ্চল তারা উছলে আকাশ, 

নিশার চতুর্থ ভাগ হঙ্গে গেছে শেষ। 

প্রেম মোর নেত্রে আলি হলেন প্রকাশ, 

শ্মরিলে এখনো কাপে হৃদর-প্রদেশ 

দেখে মনে হল যেন প্রদ্থাল আনন; 

মোর হ্ৃন্পিগু রহে করতলে তার । 

বাহু 'পরে লাস্ট ভাবে করিঙ্গা শক্গন 

ঘূমাইদ্রা রহেছেল মহিলা আমার 

অবশেষে জাগি উঠি, প্রেবের আদেশে 

সরে ছলস্ব-হৰি কহিলা আাহাহ। 

তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্ত দেশে 

কাদিতে কী দিতে অতি বিষ আকার | 
এই প্রের পর হইতে লেই অতি হ্নভী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে কনে আমার স্বাস্থা 
এন নই হইত আসিল বে, মানার আকার দেখিত বন্ধুর! সতিশপ্র চিনিত ছইলেন। আবার ধে-গৃড় কথা 
সকল কথা অপেক্ষ। আহি লূকাইরা রাশিবার গেষ্টা করিহথাছি, কেহ কেহ অলদভিপ্রান্ধে তাহাই ছ্ছানিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাহাদের উদ্দেশ বুঝিতে পারিত্রা যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উতর 
দিলাম বে, প্রেমের ছারাই আমার এই অবস্থ! হইতাছে! আবার মাক(রে প্রেনের চিহ্ন এমন স্পট প্রকাশ 
পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বুধ! | কিন্ক যবন তাছার! ছ্িজ্ঞাস! করিল__'কাহার প্রেমে বিচলিত 
হইয়াছ? আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, ছালিলাম, আর উত্তর দিলাম না।” 

পূর্বেই বলা হইস্থাছে, বিশ্বীত্রীচে দান্বেকে অভিবাদন করিলে দাস্যে কি আনন্দ অব করিতেল। 

কিন্তু একবার দান্বের নামে এক অতি মিখা! নিন্দা উঠে, সেই নিন্দ| “সেই অতি কোমলা, পাপের 
বিনাশত্রিতা, পুণোর রাজী স্বত্বপ।”র কানে গেল! দাস্তে কছিতেছেন, “এবার খন তিনি আমার শ্ব নিশা 
গেলেন তখন আমার সুখের একমাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে হখন 
তাহাকে দেখিগছি তাছার সেই অমূল্য ননস্কারের আশাত আমি পৃথিবীর শত্রুতা তুলিয্নাছি, আমার 
হছে এমন একটি উদারতা অন্মিত বে, পৃথিবীতে যে আমার ঘাছা-কিছু দোষ করিরাছে সমূদার মার্জনা 
করিতাম।” এ নমঙ্ধার হইতে, তাছার সেই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার ছইতে ঘখন তিনি বঞ্চিত 
হইলেন তখন তিনি ব্ত্যন্ত দন্দ! পাইলেন! জনকোলাহল ভেদ করিত্বা। যেষানে একটি নির্জন স্থান 


১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


পাইলেন লেইখালেই তীব্রতম অশ্র্গলে রোদন করিতে লাগিলেন । এইহপে প্রথম উচ্চালবেগ নিরব 
হইলে তাহার নির্জন গৃহে নি "কাতর শিশুর" াঙগ কাদিতে কাদিতে ঘুমাইস্কা পড়িলেন। 
একবার কোনে। বন্ধুর বিবাহ্‌সভান্ব তিনি আহত হন। তাহার বন্ধুকে সন্ত করিবার ভক্ত নববধূর 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এবন সময়ে সহসা তাহার শরীর কাপিতে লাগিল, 
তিনি দেখিলেন তাহার অতি নিকটেই বিস্বাত্ীচে | তিনি এমন এক প্রকার অডিভ্ভত হইয়া পড়িলেন 
বে, মহিলারা তাহার আকার দেখিয় বিশ্বাতীচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাহাকে 
উপছাণ করিতে আরম করিলেন। তিনি তীহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ গৃছে আসিয়া কাদিতে 
কাঁদিতে কছিলেন, “বদি এই মহিলা (বিদ্রাহীচে ) আনার অবস্থা আানিতেন তবে আমার আকার 
দেখিত কখনো তিনি এরূপ উপছাল করিতেন না, বরং তাহার দরা হইত ।” 
ছান্তে তাহার সেই অভিলধিত নমস্কার মার এ পর্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা 

তাহাকে জিন্রালা করিলেন "ধাহাকে তুমি ভালোবাস, তাহার দর্শন মাতেই তুমি ঘি অমন অভিভূত 
ছুইঙ্গ। পড়, তবে তোমার ভালোবাসিবার ফল ফি?” তিনি উত্তর দিলেন “তাহার একটি নমন্তার পাওয়াই 
এ পর্ঘ্উ আমার ভালোবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাহার লমস্কারই আমার ইচ্ছার একদা 
গথাস্থান ছিল-- বিন্ধ তিনি ঘন তাহা লা দিয়াই সন্ধ্ হইস্থাছেল তখন তাছাই হুউক-_ প্রেন 
আমাকে এমন আর-একটি সুখে নিবি বরিগ্বাছেন, যাহা কোলে! ফালেই শেষ হইবে না।” তাহার! 
দিজঞালা করিলেন সে কোন্‌ সুখ? দান্তে কছিলেন “আমার মছিলার প্রশংসাগান"। তাহার মহিলার 
প্রশংলাঙগান নিছে অবারিত হইল_ 

রঘণি 1 তোরা বৃ প্রেনের ব্যাপার 

মহিলার কখা মোর করহ শ্রবণ 

বলে দূরার না করু প্রশংস। তাহার-_ 

মহ খুলে ব'লে তবু ছুড়াইবে বন। 

পৃথিবীতে ঘত কিছু আছে গো মহান 

তাহা ছতে বহর চরিত তাঁহার 

হেন দীপিষ্থাছে প্রেৰে এ নোর পরান, 

চির-বল অরপিশ্নাছে বচনে আসার 

সাধ তার করি তার হেন বশোগান 

সমন পুক্তধে তায় পৰতলে আনি 

কিস্ক ধাৰ-- গাব না কো সে সমৃদ্ধ তান 

গ্বাহিতে ক্ষমতা দি না! থাকে কি জানি। 

আমার এ ভালোবাসা অতি হুকোনল, 

গ্রাব তাই অতিশত্ন ্বকোনল তানে 

সুকোমল হুদি ওগো মহিলা সকল! 

বে গান লাগিবে ভালে! তোমাদের কানে । 


বিল্লাত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


বর্গের দেবতা এক কহিলা ইশ্বরে_ 
“দেখো প্রভু, দেখো| চেয়ে এই পৃৰ্বীতলে_ 
মানব হইতে এক হেল জ্যোতি ক্ষয়ে 
নিয় দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজজলে । 
স্বর্গের অভাব প্রক্‌ নাই কিছু আর, 
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিষল কিরশ। 
তাই দেব অহনন্থ শুন গো আমার, 
দেবতার যাকে তারে করো আনত্বন।' 
আমাদের প্রতি দরা হইল বিধির 
কহিলেন, “ধৈর্য ধরো, আসুক সমন্ব_ 
পৃবিবীতে এক জন আছে গো অধীর 
কখন হারার তারে সদা তার ভাব ।' 


প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ 


ঈশ্বর নৃতন টি করিলা সৃজন। 

মুক্তার মতো পা বরণ তাছার-__ 
প্রকৃতির পূর্ণতম শির সেই জন, 

কছি তারে পূর্ণতম আঘর্শ শোভার। 
সুন্দর নত্বনে তার সদাই জাগ্রত 

এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জল 

বে ছোতি দর্শক-বাখি করায় মৃদিত__ 
লে জ্যোতি চালছে ছথে আলোক বিমল। 
ছাসিতে চিত্রিত বেন প্রেমের আকার 
একদৃষ্জে কে তাকাবে সে হাসি তাহার? 
তোমারে কনি, হে গান, সন্তান প্রেমের, 
তুমি তো ঘাইবে বহু বছিলার কাছে, 
বিলহ্থ কোরো না কু, বলো ভাছাদের_ 
“ধেবীগণ, খোর শুধু এক কাছ আছে_ 
তাহার চরণে ধাওরা, ধার ঘহাবশে 
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিত্নাছে।' 
যদিবা বিলম্ব তব ছয় দৈববশে, 

দেখো বেন রছিও না ভাছাদের কাছে_ 


১৯৮ 
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অসাধু ঘাদের জানো, বন ভালো! নই 
কেবল রম আর প্রেষিকের কানে 
খুলিও হে গীত তুষি তোমার হা! 
মহলা আমার বসি আছেন সেখানে 
লেখালে তোমারে তার! যাবেন লইস্বা 
ভারে মোর কথা তুমি দিও বুঝাইয়্া। 


একবার ঘান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সমস্থ সহসা কেমন তাহার মনে হইল, বিরাত্রীচের দ্বহা 
হইবে। কল্পনা তাহাকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, কল্পনার তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ ঠাছাকে 
কছ্ধিতেছ্ছে “তোমার মৃত্যু হইবে", কেছবা কছিতেছে “তুমি মরিদ্থাছ"। তিনি দেখিলেন, হেন দ্ধ 
অস্বকার, ভারকারা রোদন করিতেছে, ভয্বানক ভূমিক" হইতেছে, তাহার চারিদিকে পাখিরা যয়িতেছে 
ও পড়িতেছে-__ এই বিশ্রবের যখো কে যেন তীহাকে কছিল “ভান না তোমায় অহপন বছিল! পৃথিবী 
পরিতা।গ করিঘাছেন?” তিনি ফেন বিষ্াত্রীচের মৃত্যুকালীন প্রশান্ত দুখ দেখিতে পাইলেন। সেই 
আন্ঞান অবস্থা এমন কাঁতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শব্যাপার্খথ শুশ্রয্যকারিণী রমণী ভঙ্গে 
কাছিতে লাগিলেন । অবশেষে জাগ্রত হইরা ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিরা হুস্থির ইইলেন। 

একদিন তিনি মলে করিলেন, এ পর্যন্ত তিনি তাছার মহিলার বিষ ঘাছা-কিছু লিখিয়াছেন, সমত 
অপূর্ণ হইয়াছে! ক্ষত গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না ছইয়| তিনি একটি বৃহ ফবিতা 


লিখিতে আরস্ত করিলেন-_ 


কত কাল আছি আমি গ্রেৰের শাসনে, 
এন দিয়াছে সঙ শধীনতা! তার, 
প্রথমে যা ভুখ কলে ফ্করেছিঙ্ মনে 
এখন তা ধরিত্বাছে সুখের আকার । 
ধদিও গো বলছীন হয়েছে পরান, 
গেছে চলি তে বাছা ছিল এই চিতে, 
তৰু হেন হুখে গ্ৰেষ করেন গো! দান 
বৃত্যুমূলা দিয়ে চাই সে সখ কিনিতে । 
প্রেমের প্রসাদে বোর হেনশক্তি আছে, 
প্রতোক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার__ 
শহগ্রহ-ভিক্ষা চাঙ মহিলার কাছে_ 
অতি দীনভাবে অতি নহভাবে জার | 
তারে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার । 


এই কর ছত্র লিখিরাই সহসা! গান খানিত্ব। গেল__ সহলা ইহার নিয়ে লাচিন ভাষার এই কথাগুলি 
লিখিত হুইল “যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আম কি নির্জন হইয়াছে? সমস্থ জাতির মধ্যে বে জাতি 
বছর ছিল লে জাতি নাজ কি বিধবার আকার ধারণ করিয্নাছে ?” বিরাত্রীচের মৃত হইতাছে এই সংবাদ 


বি্নাত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


শুনিয়াই সহসা বেন তাহার সংগীত খামিপ্রা গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন বেন তাহা আর 
চলিত ভাষা লিখা ঘা না। গ্রাম্য ভাষার লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইব] পড়ে। এই নিদান 
দুঃখে তাহার আর কি শাস্বন। হইতে পারে? তিনি বিদ্বাত্রীচের মৃত্যু ও জন্ম তিথি মিলাই! তখনকার 
ছেযোতিক-গণলার আহুসারে স্থির করিলেন-__ বিচ্গাতীচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খু ভিমৃতির (7105 
‘Trinity ) কোনো-লা-ফোনো ৰোগ ছাছে।_ এই কছনাতেই ডাছার কত সুখ ছটল॥ তিনি নগরের 
প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিদ্বাত্রীচের মৃত্যুতে নগরের কি দুর্দশ| ছইস্বাছে তাছাই 
ব্যাখ্যা! করিলেন_- তাহার বিশ্বাস ছইল বেন বিশ্বাত্রীভের মৃত্যুতে সনপ্ত নগরী অভাব অন্ডব করিতেছে, 
অখবা বদি মা করে, তবে প্ররূতপক্ষে তাছাধের বে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাধের চেতনা জন্মই 
ঘেওয়। তাহার কর্ডবা কর্ম। 

ক্রমে করবে দুঃখের অন্ধকার তাহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাপিল-_ ঘধন অশ্র্জল পাইয়া! গেল 
তখন স্থির করিলেন অশ্রময্ন ব্ক্ষরে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবি্না, যাহারা তাহার 
ছুখে বুঝিতে পারিবে, তাহার ছুঃখে বাহার! সহজে ৰত! করিতে পারিবে, সেই রমণীঘের লক্কোধন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন 


এ নন কীছিকাা কাদিয়া বণায় 
জীণ হয়ে পড়িত্বাছে গেছে শুকাইস্সা, 
নিভাতে এ জালা বদি থাকে গো উপায় 
( যেন জালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া) 
কমশঃ এ দেহু মোর কবরের পানে, 
তবে তাছা মৃত্য; ; কিন্বা প্রফাশি এ ব্যথা! 
যখন যহিলা মোর আছিলা এধানে 
আয় কারে বলি নাই এ মর্মের ফথা, 
হে রমণী তোমাদের কোমল দয 
মরনের কথা মোর ঢেলেছি কেবল। 
খন গেছেন তিনি স্বরগ আলছ়ে 
রাখি! আনার তরে শোক অক্রজল-_ 
তখন ধা কিছু মোর বলিবার আছে 
হে মী বলিব গো! তোষাছেরি কাছে 
তিনি তাহাদিগকে কছিলেন-_ বিশ্বাত্রীচে উচ্চতম স্বর্গে পিশ্নাছেন, সেখানে যাইতে তাহার কিছুমাত্র 
কষ্ট পাইতে হত্ব নাই । ঈশ্বর তাহাকে আপনি তাকিত্বা লইলেন__- ঈশ্বর সেখিলেন-_ এই ধরলাম পৃথিবী 
এমন ছন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নছে। সংগীতটি এই বলিত্না সমাপ্ত করিলেন 
ঘাও তুষি, হে ফযশ সংগীত আমার, 
হাও বেখা যেইখানে রমণীরা আছে, 
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আগে তুষি ঘেতে সেখ! বহি হখভার, 

কত স্রথ পেতে, রছি তাহাদের কাছে 

এখনো তাঙেরি কাছে করো পো প্রস্থাণ॥ 

বিব ও শৃক্ তুমি শোকের সন্তান ৷ 

অইরূপে প্রথম বংলর কাটিহ! গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া পহপা তাহার পূ্বস্থতি জাগ্রত 
ছয়! উঠিল। সেইখানে দীড়াইরা তিনি অতি বিষত বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাহার 
সেই বিযাদ আর কেং দেখিতে পাইতেছে কি ন! তাহাই দেখিবার জন চারিদিকে নেয্রপাতত করিলেন। 
সছসা দেখিতে পাইলেন একটি বাতান্ছন হইতে অতি স্বন্রয়ী এক ঘূবতী তাহাকে এমন মমতার সহিত 
নিরীক্ষণ করিতেছেন বে, দস্তা যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইযরাছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের 
হরর গলিন্না গেল। অক উচ্চৃসিত হইয়া উঠিল। এই মৰত!| পাইস্বা কেবল কৃতজ্জতা নহে, ঈষৎ প্রেমের 
ছাক্াও তাহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল । সেদিন চলিয়া গেলেন, কিনব খাবার তাহাকে দেখিতে কেমন 
বাসনা হইল, ব্মার-একদিন সেইখানে গেলেন-_ আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন-_ দেখিলেন-_ 
দেখিলেন তাহার বিযাহ্রীচের ক্স তাহার দুধ পাতুধর্ণ। প)ধবর্ণকে দাস্থে ‘প্রেমের বর্ণ" নান দিয়াছেন। 
দান্তে কহিলেন "মাযার চস্থ ভাহ|কে দেখিলে কেমন আনন্দ অগ্থভব করে।” পরক্ষণেই আধার চক্ষুকে 
তিরস্কার করিয়া কহিলেন “চক্ষু! তোর অশ্র্ধল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আম কি 
স্ুলিযনা গেলি বে, থে মহিলার ( বিশ্াত্রীচের ) জন্ত তুই রোদন করিতেছিল। সেই মহিলার কথা স্মরণ 
করিয়াই এ রবী তোর ঘিকে চাহিতেছেল।" কিন্তু এ তিরস্কার বৃখা। আপনাকে ভংসন! করিলেন। 
কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যেদিকে মন ধাবিত হস্ব তাহার অশ্থকৃলে কখনো ঘুক্তির অভাব 
হয় না। অবশেষে স্থির করিলেন, প্রেম তাহাকে শাস্তি দিবার জনই উক্ত মহিলাকে তাহার চক্ষে 
সন্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, অতএব তাহার হৃদয়ের অভাব এই মমতামত্বী মহিলাই পূর্ণ করিবেন । 
এইক্সপে নুতন গ্রেদ ধখল তাহার হৃদয়ে বন্ধদূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সনয়ে কল্পনার স্প্রে 
একদিন যেন প্রতাক্ষ সেই লোহিত-বলনা বিদ্বাত্রীচেকে দেখিতে পাইলেন-__ ডন্বাচ্ছত্র পুরাতন প্রেমের 
বন্ছি আবাস অলিয়া উঠিল ও নৃতন প্রেম অঙ্ুরেই শুকাইল। 
"ভিটা ছওডা' কাব্যে বিদেশী পথিকদিগকে লক্বৌধন করিত্না নি্বলিখিত গীতিটি লিখিত আছে-_ 

ধীরে বাইতেছ চলি, ওগো ঘাত্রীদল, 

বেন কোন দূর বন্ধ করি করপনা,_ 

মোদের দছিছে লেই বিহাদ অনল 

তোমাদের পরশে লি বেন পে যাতনা 

তোষাফের নিজ ঘেশ এতই কি দূরে? 

এ শোকার্ড নগরীর বাও মৰা দিরা 

বোধ হয় তৰু যেন জান না এ পুরে 

কি মহান্‌ শোকানল দহিতেছে চিয়া [ 

তৰু দি একবার দাড়াও হেখায। 


বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


কিছুক্ষণ মোর কথা শুন মন দিনা 
তা ছলে বিদাত্তকালে বিষ বাধা তব 
খাবে চলি উচ্চ স্বরে কাহিয়! কাদির । 
তিল মাত্র দার কথ! করিলে বর্ন, 
তিল মাত্র বাহ কথ! করিলে শ্রবণ, 
মাহত কাদিতে থাকে বাখিত অস্র । 
লেই বি্বাত্রীচে-হারা ভাগ নগর । 

“ভিটা ছওডা" কাব্য ইহার পরে আর-একটি মাত্র গীতি মাছে । তাহাতে কবি কছিতেছেল, ষাছার 
অন শ্বর্গে গিরাছিল সেখানে দেখিলে বিদ্বাতীচেকে দেবতার! পূজা করিতেছেল। সে বিঙ্গারীচেকে 
দেখিয়া কবি এমন বিন্ত ছইস্ঘা গেলেন যে, ভাবিলেন তাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার 
প্রয়োজন হয় বে, সে কথার 'দর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাছার পরেই বিশ্বায়ীচে লক্ষদধে 
যোগাতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিস্ব! 'ভিটা হুওভা' কাবা শেষ করিলেন। 

বিশ্বাত্রীচে লক্বস্কে যৌগাতর কাবা “ডিডাইলা কমেতিস্থা' (Divina Commedia) “ভিটা গওভা' লেখা 
শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এট কাবা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে দান্বের 
কবিতার বছিতুুক জীবনের বিষে হুট-এক কথা বলিগ্থা লই। 

দান্বের প্রচ্কত নাষ দুৱাস্মে আলিহিহত্রি ( Durante Alighieri )| তাহার সহ্গে হই দল ছিল। 
গুয়েলঞ্চ ও ঘিবেলীন (04010 and Ghibclline ) শ্বেত ও ক্ষ, অর্ধাৎ কুলীন ও সাধারণ 'শিবালী, 
ইহাদের উড়য় দলের যধো প্রানঘই বিপ্রব চলিত, একদল ক্ষ্তাশালী ছুইলে অপর দল নিদীড়িত ছঠত। 
দান্তে 00৩1 অর্থাৎ কুলীন দলতুক ছিলেন। তাহার সময়ে গুর্নেলক দলই ক্ষমতাশালী ছিল। 
“ভিটা ছওভা" কাবো দাস্ের প্রেমের কাছিনী পড়িলে মনে হয় না, দাস্টে বাহিরের কোনো বিষয়ে লিপ্ত 
ছিলেন-_. মনে হয় তাঁছার চক্ষে সমৃদ্ধ আগতের সব বিদ্রাত্রীচে, এ লংসারে আর কিছু নাই কেবল 
বিজ্াত্রীচে, এ সংলারে আর কিছু করিবার নাই কেবণ বিশ্বাযীচের আরাধনা । বখন তিনি বিশ্নাত্রীচের 
প্রতিছান্টে প্রতিউপেক্ষার শিশুর স্যার রোদন ফরিতেছিলেন, প্রতি ক্ষত নমস্কারে দরিজের রয় 
পাইতেছিলেন, তথন তিনি রাদ্যশালন লক্বস্েও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। কাম্পাল্জিনো (Cযmচুএ!- 
৭10০ ) সরে তিনি শ্ব ধৃদ্ধ করিয়াছেন, কাপ্রোনার ধুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুর্েলঙ্ক ॥লের 
মধ্যে যখন আত্মবিবাহ উপস্থিত হন্গ তখন তিনি বিশেষ উত্বমের লহিত তাহাদের মধ একদলের সহায়তা 
করিতেছিলেন। বি্াত্রীচের দৃত্যুর পর শাসনকাধ ভি তীহার অস্ত কোনো কার্য ছিল না। রাছকার্ধে 
নগরীর মধো তিনি একজন বিষ্যাত লোক ছইর। উঠিলেন। ক্রমে ক্রষে তিনি রাছোর প্রধান শাসক- 
দলবূক হইলেন কিন্তু এই পদে তিনি তুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাহার এত 
শত্ৰু ছইত্বাছিল যে সীগ্রই তাহাকে তাহার অস্মভূৰি ক্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মতো নির্বাসিত হইতে 
হইল। এই নগরে প্রবেশ।খিকার পাইবার তপ্ত তিনি খাসাধ্য চেষ্টা করিহ্বাছিলেন, কিছ কিছুতেই 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল-_ তখন 
ফ্োরেক্সবালীর! তাহাকে অঙ্থতপ্তবেশে ধোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে শন্থদতি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্থ নিহালনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাছাকে 
কালহাপন করিতে হইক্রাছিল। এইরপে খন বিষ্লাত্রীচেকে লইন্সা হছে শীহার বটিকা চলিতেছিল, 
তখন বাহিরের রাছবিশ্রব-বটিকান্ন তিনি যে উদ্ালীন ছিলেন তাছা লহে। অনেক দিন রাজা সন্দ্ধে 
মন্ত থাকিস বিশ্বাত্রীচের উদ্দেশে বোগাতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোনে! বিশেষ সময়ে 
সদা তাহার খ্যাতি-বান-বশের ছুরাশা ছ্টিা গেল ও মহাকাবা এইকূপে আরম্ত করিলেন 

জীবনের ঘধা পথে দেখিস সহসা 

ভ্রধিতেছি বোর বনে পথ হারাইয়া-- 

সে ৰে ফী ভীষণ অতি দারুণ গহন-_ 

স্মৃতি তায় তয়ে মোরে করে অভিচূত। 

লে ভয়ের চে মৃতা নহে তগ্নানক। 

জীঘনের মধ্যপখে, অর্থাৎ বখল তিনি তী্ছার পতিশ বংসর বরসে পৌছিয়াছেন, তিনি এই 

কাবা লিখিতে আরম্ভ করেন। তীবশ ত্বরণ] আর কিছুই নে, সে তাহার রাজলাসনফার্য, খ্যাতি 
প্রতিপত্ির নিষিও সংগ্রাম | অধ অভানের কতো! হইয়া ধখন তিনি এই বনে অমশ ফরিতেছেন এমন পমদ্ষে 
একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন-_এবং এইরূপ পর্ধারক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষ্ধাতুরা এক লেকড়িয়া ব্যাস 
দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র । চিতাব্যাঙ্জ হৃখতৃঘা, সিংহ ছুয়াশা, ও নেকড়িয়া ব্যাস্বী লোভ । 
এইতপে এই লকল যিপুদিগের ধারা ভীত হুইয়া অরুণো ভ্রমণ করিতেছিলেন। 

ছেনকালে সহসা দেখিছ একজন 

ৰহদিন মৌন হহি ক্ষীণ স্বর ঠাৱ 

'ীবিত বা বত আত্মা যে হও না কেন 

বা করো নোরে' আমি লমূচ্ছে কছিছ 

লে অৱশ্য মাঝে যবে ছেরিছ তাহারে ! 

ইনি আর কেছ লহেন__কবি বার্জিলের প্রেতাত্্া। তিনি দান্তেকে স্বর্ণ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে 

করিয্া লইঙ্! বাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভঙ প্রকাশ ফরিলেন_ 

নহাছারা কছিলেন, 'মিখ্যা আশঙ্কায় 

ছন হয়েছে তব যৃখা অতিত্ৃত-_ 

পশু যথা তর পার সন্ধার খ্বাধারে 

জেয়িয়া অলীক ছায়া, তেমনি মান্ 

মহান সংকষজ হতে হয় গে! বিরত 

বৃখা তয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর_ 

কছি তোরে কোখা হতে এলেন তগাত্_ 

প্রথষে কাহার কথ! করিছা শ্রবণ 

তোরে দরা হল মোর কহি তোরে তাছা। 


বিশ্াত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


পরলোকে থাকে ধারা সংশহ-তাধারে-_ 
তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিছ। 
একদা রবণী এক মাহবানিলা মোরে 
ছেন পুণ্যনত্র সৃতি এন স্ন্দযী 
দেখেই অমনি তার যাপিহ্ আদেশ 
অতিশয় দুদু আর অতি স্থকোমল 
দেবতার স্বরে স্বর বাধি কছিলেন_- 
অহ উপচাতা! তুমি ঘাহার সুধশ 
যমিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাচিয়া 
এই অহনর যোর করছ শ্রবণ 
বন্ধু এক মোর ( নহে বন্ধু সম্পদের ) 
মহারণো নিদারণ বাখা-বিস্থ পেকে. 
তকে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি 
তন করি পাছে ছল ছেল পথহারা 
আর তারে একেবারে ফিরাতে না পারি । 
উদ্দীপনাঁ_ বাকো তব, ৰে কোনো উপান্গে 
ফিরাইক্বা আন, তবে লভিব বিরাৰ ! 
আসিরাছি স্বর্গ হতে বিরাত্রীচে আমি 
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈস্থ অনুরোধ । 
বঙ্জিল সেই বিত্াত্রীচের অহরোধেই দাস্থেকে আর্ট পথ হইতে ফিরাইতে দাসিয়াছেন। দাস্থে 
বান্ধিলের লিত নরক দর্শন করিতে যাইতে আংলাদের সহিত সম্মত ইইলেন। তৃতীয় সর্গে দাস্মে নরকের 
তোরে গিত্না উপস্থিত ছইলেন। তোরণে স্যুট অক্ষরে লিখা মাছে 
মোর মধা দিয়া সবে বাও হুখেছেশে ; 
যোর মধা দিয়া বাও চিরছুখ ভোগে ;-- 
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত, 
মোর বধা দ্বির়! বাও তাহাদের কাছে। 
ক্ায়ের আদেশে আমি হয়েছি নিষিত-_ 
অনন্ত তান ও প্রেষ স্বপীর ক্ষষতা_ 
"আমারে পেশ কর! কার্য তাহাছের। 
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি স্ত্িত__ 
অনস্ব-_পদার্থ ছাড়া, ডাই কহিতেছি 
ৰেখাত অনন্ত কাল ধহিতেছি আনি। 
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


ফবি বন্ছিল ভীত দান্তেকে লাস্বনা করিছা এক স্থানে লইয়া! গেলেন-__ সেখানে দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, 
ক্রন্দন, বিলাপ_ 
তারকা অবিদ্ধ শৃন্ত করিছে ধ্বনিত, 
শুনিশ্া, প্রবেশি লেখা উঠিছ কাদির । 
নানাবিধ ভাষা আর তত্বানক থা, 
ঘত্ণার আর্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার 
করতালি-__ কঠোর ও ভগ্রকঠ ধ্বনি-_ 
নিরেট লে ত্বাধারের চারিদিক ঘেরি 
ঘূর্ববারে রেণু লব কিরিছে সতত 
এইরূপে আরম্ভ করিত্না কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফেনো, অর্থাৎ নরক-_ ক্রমাগত নরকের বর্ণনা, 
পরে পর্গেটরী_ অর্থাং বাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশ! আছে তাহাদের বাসমৃমি- পরে স্বর্গ । 
ক্রনাগত একই পদার্থের বর্শনার বিবরণ পাঠকদিগের নিহ্রাকক হইবে, এই নিমিঝ তাহা হইতে বিরত 
ছইলান! পর্গেটরী কাব্যের শেষভাগে বিদ্বাতীচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল ।_বঞ্ছিল ও দানে উভয়েই 
বিশ্বত্রে দেখিলেন এফটি আশ্চ রথে বিদ্বাজীচে আলিতেছেল। স্বরবালার! ভাছার চারিদিকে এমন 
পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন থে তাঁহার আকার অতি অন্ছুটভাবে দেখা যাইতেছে । দানে নে পুশর1শ্ির মধ্যে 
তাহাকে ভালো করিনা দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই, তিনি কছিতেছেন-_ 
আশি মোর দেখে তায পারে নি চিলিতে, 
তৰু তার দেহ হতে এন একটি 
বিকীরিত হতেছিল শুভ পুণা-ছো/তি, 
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম 
দরে আনার পুন উঠিল জাগিরা । 
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন 
দে ব্বপ্রে হৃদর বোর আছিল মগন 
যখনি উঠিল জাগি হবগীয় কিরপে, 
অমনি আকুল হয়ে ফিরিস্না খাই 
কবি বছিলের পানে, শিশু সে যেমন 
ভগ্ন কিন্বা শোক ভারে ছলে বিচলিত, 
ব্অমনি মারের বুকে বাগ লুকাবারে ৷ 
ভাবিষ্থ কাতর শ্বরে কহিব তাহারে 
“প্রতি রতবিন্থু মোর কীপিছে শিরার, 
পুরানো সে অগ্নি পুন উঠেছে জলিম্বা।” 
হা বছিল কোথা_ হয়েছেন অন্ত্থান। 
প্রিন্থতন পিতা তুমি বান্ধিল জানার! 


বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য 


্বাস্তেকে বন্ধিলের এই সহসা অন্র্ধানে বাধিত হই! কাদিতে দেখিয়! বিরাত্রীচে কছিলেন বে, “দাস্যে 

কাদিও না, ইহ! অপেক্ষা তীক্ষতর ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিন্ধ হইবে ও তাহার হাোস্থ তোমাকে কাদিতে 
হইবে ৷" স্বরবালারা পুষপবৃষ্ট স্থগিত করিলেন ও পুম্প-নে-ুক্ত পর্ধে প্রকাশ পাইলেন। বিশ্বাত্রাচে 
সেই উচ্চ রখের উপরি হইতে কচিলেন ”চাছিরা দেখো, আমি বিষ্বাহীচে। বিশ্বাত্রীচের লেই “অটল 
মহিমা" দান্তে "জননীর লঙ্গুশে ভীত সন্তানের” স্তন অভিভূত হইস্থা পড়িলেন। বিজ্বাত্রীচে তখন তাহাকে 
ভংসন! করিগ্বা কছিলেন, অল্প বয়সে দান্তের হুম ধর্মে ভূষিত ছিল। বিজ্বাত্রীচে তাহার যৌবনমন চাক্ষের 
আলোকে তাহাকে লর্বদাই সংপথে লইঙ্া ঘাইতেন। কিন্ত তিনি হখন াহার মর্ডদেছ পরিত্যাগ করিনা 
অমর দেছ ধারণ করিলেন, বখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইন্া পুণা ও লৌন্দর্ষে অধিকতর ভূষিত হইলেন, 
তখন তাঙ্থার প্রতি দাস্বের সে ভালোবাসা বমিস্তা গেল। বিদ্বাত্ীচের তীব্র ভংলনাছ তিনি অতিশয় 
বন্ধণা! পাইলেল। পরে অন্থতাপ-অস্র-বর্ষণ করিছ্া ও স্বর্গের নদীতে পরান করিত্বা তিনি পাপ-বিনুক্ত 
হইলেন । তখন তিনি তাহার প্রিয়তমা সঙ্গিনী সহিত স্বগর্শনে চলিলেন॥ বন স্থালিুক পরিভ্রমণ 
করা শেষ ছইল, তন কৰি কহিলেন_ 

জাগি উঠি স্বপ্র বদি ভুলে ঘাই লব, 

তবু তার ভাব বেমন থাকে মনে মনে, 

তেমনি আমারো] হল, স্বপ্ন গেল ছুটে 


মাধু তবুও তার রছিল হৃদয়ে । 
ভারতী ১২৮৭ পায় 


মহাকবি দান্তে ও আধুনিক মন 


জগন্নাথ চক্রবর্তী 


ব্যাপ-বাশ্বীকি ছোষারকে আদিকবি বলা হয়; প্রচৃতপক্ষে তারা আদি সংকলক। আদিগুগের গাথা 
ইতিহাস ও এপিক-চক্ত থেকে সংকলিত বিভিন্ন আখান ও উপাখ্যান তারা এক-একটি দীর্ঘহতরে বেধে 
দি্বেছেল। সেই হতে শুধু কাহিনী-পরম্পরাই লগ মুগ ও জন -মানলও বাধা পড়েছে । সংকলক বলে 
আদিকবিদের লঘু করা আমার অভিপ্রেত নন্ব। কিন্তু একথা না বললে তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে 
মহাকাবা-রচচ্ছিতাদের মৌল পার্থক্য দুডিত করা সহছ হয় না। বহাভারত ও ইলিয়াদ সাহিত্যে 
মহাবেশতুলা, প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীল এদের হো সম্পূর্ণ বিত্ত । এত বড় ভার একা বহন করতে 
পারেন এমন 'বাঢ়োরক্ক বৃষ শিল্পী অসন্তৰ । ব্যাস বা হোমারের মতো ভাক্জিল, দাস্টে বা মধুন্থদন 
বিশ্বয় সবি করেন লা লতা, কিন্তু এদের কাখে দার্িত্বভার গুরুতর । এই অর্বাচীন মহাকবিষের 
ভারোত্তলনের সাছল আমাদের চ্মকিত করে, কারণ একক ক্ষমতার এরা এক-একটি দেশ বা মহাদেশ, 
যুগ বা ঝুগরপর্য বহন করতে 'অগ্রলর। এরা কোনো কিংবদন্তীর বস্ীকন্কূপে নিজেদের আড়াল ফরেন না, 
ব্বেচ্ছাত্র স্বনামে স্বৰহ্নার বীর দান্ধিছে বাস ও ছোষারের অহুরূপ ক্ষেত্রে স্বরাট্‌ হতে চাল। এই 
সপর্যার জন্তই এর! আধুনিক। আদি মহাকাব্যের কোনো ব্যক্তি নেই, কারণ কোনো একক রচগ্বিতার 
ক তার পশ্চাতে শব্বিত নগ্ন ৷ কিন্তু অর্ধাচীন যহাকাবাষাত্রেই ব্যক্িত্ববান ও বিবেকী, এবং ঠিক এই 
কারণে আধুনিক মনের জ্ুটিলতাও এতে বর্বান। তাই এলিট যখন দানের লক্গে শেক্সগীশ্বরের নাম 
একসাথে উচ্চারণ করেন, ত! অলশীচীন ননে হু্ব না।১ শেকপীন্বরের বিচিত্র কাবা ও নাটকের মধ্যে 
যেমন শেক্ণীয়রীয একাবোধ অন্থভব করা বায় তেসনি দাস্তের বিভিন্ন রচনার মধোও এক দান্ডে-চিছিড 
ওঁকাবোধ আমরা অহভব ফরি। এই এঁক্যবোধের পশ্চাতে রত্লেছে শিল্পীর ক্রিয়াশীল একক মল। 
ধন দেখি, ইনকেনো! পূর্গাতোরিয়ো পারাদিলো প্রত্যেকটিরই অন্ত ‘তারক|'-চিছিত, তখন বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে মহাকবি দান্তে একই লক্ষ) সন্থথে রেখে অগ্রদর ইয়েছেন। বুঝতে পারি বে 
দিভিনা কোশ্মেদিস্া শুধু কজিত নন, পত্িকল্লিতও।* ডিতা হস্কোভার শেষে কোশ্দেদিযার ইঙ্গিত এবং 
কোঙেমিস্া ভিতা হুঙ্োভার পৃরস্বতিও এই বাক্তিবনের একা ও আধুনিকবোধের পরিচ্ধ বহন ফরছে।* 

এলিঙ্ঘটের মতে, দান্তে ও শেম্জদীন্বর আধুনিক জগতের ছুই দিকপাল, তৃতীন্গ কেউ নেই ঘিনি এদের 
শরিক বা! সমকক্ষ ।* অথচ আমরা আনি দান্তে অধ্যনূুগের কবি (১২৬৪-১০২১) এবং শেক্সপী্বর রেলেপীল- 


>. ‘Shakespeare gies the greatest width of homan passion; Danie the greatest altitade 
and greatest depuh. They complement each otha.’ T. 5S. Eliot: Danio, p. 2. 

২. প্রতোকটয়ই অস্থাশব্দ 

« Purgatorio, XXX; Vite Kuora, উপসঙ্হায ) 

“Dante and Shakespeare divide the modern world between bem; there is no third.’ 

ক, 5. Biot: Donte. p. 51. 
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যুগের নাটাকার (১৭৮-১৬১৬)। নিশ্চই এলিট কে অর্থে আধুনিক, দান্তে বা শেক্সপীন্গর সে-অর্থে 
আধুনিক নন। দান্তে ও শেক্সপীন্বরের দখোই আধুনিক গং বিপ্তত, এ কথার মখো একটি বিশেষ তাংপর্ধ 
হয়েছে। দান্তে বা শেকপীরকে ছুতাবে দেখা হাহ, এক : তাদের স্ব-স্ব দুগের শ্রেষ্ট শিল্পী ছিলাবে, দুই : 
যুগোরীশ বিশ্বজনীন শিল্পী হিলাবে। এঁরা হৃগোত্বীণ বলেই প্রত্যেক পরবর্তী ভুগে আবার নৃতন করে 
অবভীশ ছতে পারেন এবং এঁদের নুতন করে আবিষ্কার করতে [গঙ্ছে প্রত্যেক ঘুগ নিছেকেও 'আবিষ্ধার 
করে। এঁরা জীবনের মখো, জীবন্ত সাহিত্যের মধ্য ক্রমান্্জে বেচে থাকেন, এই কালক্রী ছীবনীশক্তিরই 
অন্ত নাম ক্রাসিকতা ॥ মনে রাখা দরকার, এদের কারো রচনাই আধুনিক সাছিতোর বিকল্প নব, 
আধুনিক সাহিত্যের আকাক্ষ। বা প্রশ্নোজন ক্লাসিক সাহিত্য মিটাবার কথা ফেউ ফখনো চাবে না॥ 
ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিক সাছিতোর গ্রতিষন্বী বা পরিপূরক নত্ন, পোষক ও পরিমাপক ॥ কিস ক্লাসিক 
বলেই ক্লালিক সাছিত্যফে অতীত দুগের দুর্গে বা মন্দিরে রেখে যৰি আমর! নিশ্চিন্ত বোধ করি, 
তাদের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ বদি না খুঁজি, না পাই, তবে আনানের সাহিতাচেতন।ঃ ভাতে দরিই 
প্রমাণিত ছবে। শেক্সপীয়রকে বোড়শ শতকে এবং দান্তেকে ভরশ্বোদশ শতকে পুনঃপ্রতিঠঠার অস্থহীন প্রচেষ্টা 
আধুনিক ভাবনার এই দীনডারই পরিচাত্বক। শেন্পীত্বরকে দিয়ে হয়তো যোড়শ শতকের ব্যাখ্যা ল্তব, 
কিন্তু বোড়শ শতক দিয়ে শেক্মদীত্বরের ব্যাখা! অসম্ভব । শে্মপীর্নর ও দাস্তে ঠাদের জন্মভূমি ও জন়-শতক 
অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই আছ ক্লাসিক, এবং ক্লাসিক বলেই লার্থক মাধুনিক লাছিতোর সঙ্গেও 
ঘুক। অছ্ছোদশ শতকের ক্যাথলিক চার্চ ও ঘর্মবৃদ্ধি দান্তের খুবই কাছে লেগেছিল সত্য। আ্যাকুইনাসের 
মনস্থ! খি়লগিক্ছে শুধু নন, মরবিষ্বা সন্ত বনাভেনতুরে রচিত ইতের নেনতিল আযাদ দেযুষও তার আঙ্গত 
ছিল। ধর্ম ত্র ও কাবো পূর্ব্রীদের কাছে খণগ্রহণে দাস্তের কার্পণা ছিল না। কিন্ত কাব্যের 
অসুরোধে এবং স্বকীয় প্রেরণায়, ধর্ম ও কাব্যের তত্বাংশে তিনি হেলব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তারও 
তাৎপর্য কঘ নয্ন। এইসব পরিবর্তনের পশ্চাতে ঘৃগের শীড়ন ছিল এন কোনো প্রমাণ নেই, ছিল শুধু 
এক আহত দৃষ্টি ও আঙ্গত হৃদয়ের বিশাল জন্রভব । দান্তের নামের লক্ষে অয়োদশ শতাস্বী ও মধায়্গ 
ধুক্ত থাকলেও আমর! বখন তাঁর কাবা উপভোগ করি--বতখানি করতে পারি-_ আমাদের অনেক 
ফাছে তাকে আমরা দেখতে পাই, যেমন পাই চলারকে, শ্েন্পীক্ঘরকে | অগ্নোষশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্প 
ছাড়াও তিনি আরো কিছু, এবং এই অতিরিক্ত কিছুর জন্তই ভার দীর্ঘ ছাতা সাতশে! বছর পার হয়েও 
আমাদের মুখে এসে পড়ে ॥ 
দিভিনিন্নার পুর্গাতোরিরো অংশে যাতেলদা কাছিনীই ধর! বাক । মধ্যযুদীয় কাবাধার! দিতে একে সম্পূর্ণ 

ব্যাখ্যা করা বাঃ না। এটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে দান্তের মনের ব্যক্তিগত বিস্বাটিই ল্কারিত হয : 

৬ 18 m’ apparve, si com’ 8115 appare... 

ond’ era pinta tutta la sug via* 

এবং সেখানে আদার সামনে দেখা দিল, যেবন অবস্থাত 

কোনে। কিছু দেখা দিলে, মন খেকে অন্তুসব চিন্তা 

বিশ্বে চলে ঘাত তেমনি_ 


«, Purgatorio, XXVIII, 3142. 
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এক নির্জন নারী সে চলেছে 

গান গেয়ে গেরে, ফুলের পর হুল তুলে, 

পথ তার কুদ্ৰে কুুবে রক্তিত। 
চোখে দেখার এই মারাভীলিয়া ব! বিশ্ব যেন মধ্যযুগের কুহেলিকে অনেকখানি বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। 
দায়ের প্রান্থ শতাবীকাল পরে ইংরেজ কবি চলার ফান্টা টেলসের নাইটের আখ্যানে এদিলির 
বর্দনা এখান থেকেই ধার করেছিলেন | কিন্তু পরবর্তীকালের কবি হয়েও ভ্কে চলার এমিলির মধ্যে 
কোনো প্রেবই সঞ্চার করতে পারেন নি। এবিলির গান ও পুষ্পচছন ক$ ও অসুলির কয়েকটি শো ভন- 
মৃত্ব। মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু ন: 

Till it 80 ones, in a morwe of May--- 

And as an aungel hevenysshly she soong.* 
প্যালাষন এখিলিকে দূর খেকে দেখে মুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু এনিলিয় যনে কারো দন্ত কোনো অহুরাগ ছিল 
না। এমিলি নিচের জয় মালা গাখে, অ? কারো গলার বালা পরাবার স্ব সে দেখে না। দাস্তের 
বাতেলঘা কিন্তু প্রেমেরই প্রতিদৃতি। ২৮শ সর্গের প্রথম ২২টি লোকে দান্তে ঘেন নাতেলদার আবাছনই 
রচনা ফরেছেন। প্রকৃতি এখানে স্বরেলা মূখর স্পক্ষিত) নদীর জল উপছে পড়ছে ঘাসের উপর, ফুল 
হটে আছে বিচিত্র ভঙ্গিমার। মাতেলছা যেন এই ছ্ুরক্ৃহনিত কাননে প্রেমের প্রথন পদাপণ। তার 
গান গ্রেমেরই গান। দান্তে এখানে এই্বরগ্রেষকে এমনভাবে অচিহিত রেখেছেন যে মর্ডপ্রেমের সঙ্গে 
তার কোনে! পরতে করা বার ন!। বেন মর্ডপ্রেৰের এমন-কি ঘে₹কামনার আভাসই বাকগ্রতিনাঙ্গ 
ছুটে উঠেছে। বাতেলদাকে দেখে দাতের প্রসাপিনের কথ! মনে পড়ছে: 

‘Tu mi fai rimembrar dove ৩ qual er a 

Proserpina nel tempo che perdette 

1a madre lei, ed ella primavera. 

তুমি স্থরণ করালে প্রসাপিনের কথা 

লেই স্বান এবং কাল, বেখানে ছারিয়েছিল 

মা তার প্রসাপিনকে এবং প্রলাপিন বদন্তকে। 
প্রলাপিনকে বন গুটো তার মা ও সদ্বিনীদের কাছ খেকে হরণ করে নিয়ে ঘান তখনকার কথা দাতের 
মনে পড়ছে! এখালে প্রিদাডেরা বা বসন্ত বলতে বদস্তের ছুল বুঝতে ছবে। ঘ্বুটো যখন ব্লপুর্বক 
প্রলারপিনকে রথে তুলে নিয়ে ধান তখন এই ফুলগুলি প্রসারপিনের শরীর থেকে বরে পড়েছিল ॥ অর্থাৎ 
প্রটোর মতো দান্তেরও যনোব[সনা নাতেলদাকে হরণ করবেন, সন্ভোগ করবেন। তিনি মাতেলদার 
চোখে সেই আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন বা আদনিলকে দেখে ভীনাসের চোখে একদিন জলে 
উঠেছিল: 


. The Cantesbury Tales, 1034-105. 
+ Purgatorio, XXVII, 4951. 
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uon credo che splendcsse tanto lume 

sotto le ciglia a vencre, trafitt1 

dal figlio fuor di tutto suo costume.” 

বিশ্বাস করি না বে এন তীব্র আলো ঠিকরে পড়েছিল 

তীনাসের চোখ থেকে হখন আচমকা 

ষানদেবের তীর বি'ঘেছিল তাকে । 
আমর! শেস্সপীক্রের পাঠকরা অন্তত জানি সেই ল্সেন্দেদূসের অর্ধ কী : 

Here come and sit, where never serpeut hisses 

And being set, I'll smother thce with kisses.» 
দান্তে ছবিটি আরো! একটু স্পা করেছেন। তিনি বলছেল, লেরান্দার যেষন তার প্রেনিকা হেরোর সঙ্গে 
বিলনের জশ্ বাকুল হয়েছিল তেমনি বা।$ল তিনি যাতেলদার সঙ্গে মিলনের জস্ক : 

Tre passi ও facea il fume loutani' - 

আমাদের তুজনের ষখো ব্যবধান-_ নদী-- মাত্র তিনটি পদক্ষেপ । 
ছেরোর জন লেয়ান্মারের কাৰন! কি বিশ্বেষভাবেই দেহছ কাননা নয় ? বে-নদী ৰাতেলদাকে এপার-ওপার 
পৃথক করে রেখেছে পে-ননীও দাস্তের কাছে অন্ধ লাগছে। নধীর ব্যবধানটুকু ন! খাকলে তিনি মিলিতই 
ছতেন। অথচ একটু আগেই দান্তে পূর্গাতোরিত্বোর শেষচূড়া লতিকন করেছেন, যে আগুনে সব মর্তকামনা 
পুড়ে ছাই হবার কথ! সেই আগুনের যখ দিতে পৃত হযে এসেছেন ॥ তার গাইড ভাঞ্জিল বলে গেছেন যে, 
দান্বের ইচ্ছা এবন দৃক শুন্ধ স্বাধীন এবং এই ইচ্ছাকে তিনি নির্ভয়ে অহলরণ করে যেতে পারেন। 

come la scala tutta sotto 0০1৮ 

Per ch’io le sovra te corono ৩ mitrio.*? 

যখন সব সিড়ি পড়ে রইল আমাদের পানের নীচে 

এবং আমরা সব চেয়ে উচু সিঁড়ির উপর গাড়িয়ে, 

তাঙ্ধিল আনার চোখে তীর চোখ রাখলেন, 

বললেন; পাখিব এবং অপার্থিব আলো 

ছইই তুষি দেছেছো বৎস, এন জাগার এসেছে! 

বেখান থেকে আছি নিজেই আর দূরে ঠাছর করতে পারছি না। 

তোষাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি অনেক বৃদ্ধি ও লৈপুণা খাটিয়ে: 

এর পর প্রদর্শকের আনন্দ তুমি নিজেই নাও; 

পার হয়ে এসেছ সংকীর্ণ খাড়া সব পথ । 


rv. Purgutorio, XXVII, 64658. 

2. William Shakespeare: Venus and Adanis, 17-16. 
¥, Purgatorio, HXVIT, 50 

3৮. Turgalorin, XXVIT, 12414. 
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দেখো| সর্যেহ কিরণ গড়েছে তোমার কপালে 
দেখো ঘাস, দুল এবং বৃক্ষরাজি 
যাদের জন্ম দিতেছে মৃত্তিকা একাই । 
লেই সাক্ষী নানী হাসিমুখে বতক্ষণ না এসে পৌছায় 
এবে নারী চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমার কাছে মার পাঠিয়েছিল 
তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো, অথবা দূরে বেড়াও। 
আর আমার কাছ থেকে কোনো! কথা বা ইশারা আশ! কোরো না: 
মুক্ত, শুদ্ধ, স্বাধীন এখন তোমায় ইচ্ছা 
কুল করবে বছি একে অভুলরণ না করে! : 
এই আমি তোমার শিরে মুকুট পরিযে মিলাব । 
মুক্ত শুদ্ধ স্বাধীন বদি তার মন তবে কেন সেখানে মর্ডকামনা, থে-কামলা হেরোর প্রতি লেঙ্গান্দারের? 
দান্তের বর্ণনায় দ্বিতীয় অর্থের অবকাশ কোথায়? দাস্তের ঘুগে পাস্তোরেল্লা নাৰে যে কাবা 
প্রচলিত ছিল তাতেও ঠিক এই ভাবেই নরনায়ী প্রথম দর্শনেই ফেছমিলনের জন্ত উৎসক হত। দাস্তের 
বৰ্বীশ্বান বন্ধু কবি গুইদে! ঝাভালকাস্তির বালাত! যা ব্যালাডের প্রারস্তে দেখি কবি বলছেন : 
In un boschetto trova’ pasturella 
Pid che la stella bella al mi’ parere.>* 
এফ বনের মধ্যে রাঙালিঙ্থা মেয়ের সাথে দেখ! হল 
মনে হল তারকার চেস্ছে দেখতে স্বন্দরী ৷ 
বালাতার উপসংহারে : 
Per man mi prese, d'amorosa ৮০৪৮- 
che dio d’amore— parvemi vedere.** 
সে আমার ছাত ধরল কামনার বশে 
এবং বলল হৃত দিতেছে আমাকে : 
নবপত্রালির নীচে আমার নিছে গেল 
যেখানে ছুটে রয়েছে দুল রঙে রন্তীন 
যেখানে পেলাব সুখে, পেলাম মাধুর্ধ 
মনে হল প্রেমের দেবতার সাথে দেখা হয়ে গেছে। 
কাতালকান্তির প্রেমিক-প্রেমিকা এবং দিভিনা ফোগ্ছেদিয়ার দাঝে-মাভেলদা একই মর্তকামনার প্রস্থটন। 
উভয়ের কাবামেহে একই ছাতি। 
দান্তের কোশ্রেদিত্বাত্ব মর্ভের জন্ত কোনো অংশ পৃথক নেই। কিন্ত এক হিসাবে ছিনফেনো, 
পুর্ণাতোরিসো, পারাদিসো সর্বত্র মর্তই নানাভাবে ও নানা আদর্শে রুপান্ধিত। নরকের মধ্যেও দানে 


‘In un botchello trova’. 
উপসঞ্জার Fer man mi prese 
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তার প্রি জয়হৰি ফ্লোরেপ্সের অংগান করতে ডেলেন নি। ইনকেনোর ঘড়।বিংশ সর্গের আারন্তে এক 
আধুনিক দেশগ্রেমী দন গেগে উঠেছে: 
Godi, Fiorenza, poi che se 'si grande, 
che per mare ¢ per terra batti I'ali, 
ত per lo ‘nferno tuo nome si spande 1১৮ 
ফ্লোরেন্স, আনন্দ করো, কী বিরাট তুনি বিপুল _ 
সমুত্র ও পৃথিবীর উপর তে। মার ডানার বটকানি 
এবং পাতালেও তোদার নান পরিব্যাপ্ত। 
এই একই ধর্শে দান্তে হোনারের ওদিলিযুল বা ইউলিলেলকে সম্পূর্ণ আধুনিক এক মানুষে নুপান্থতিত 
করেছেন। ইউলিসেপের অস্থিৰ সমুত্রবাআার বরা দান্মের লিঙ্গ মপন্থপ স্বরী। শ্মৃতি-রোমত্বক 
ইউলিসেলের উক্তির মধো যে আত্মগত আবেগ ও আত্ছাভিষান তার তুলনা হর না। নরকের লেলিহান 
অগ্লিশিখায় মধো তার দপিত কণ্ঠ উদ্চারিত ॥ বিনা মুধবন্ধে, বিনা সম্মোধনে, ইউলিসেল মাগুবের চির্বন 
ছিজাসা, অন্বেষা ও ঈন্সার এক স্মরণী ইন্তাহার বেন পাঠ করে পেছে। ক্যাথলিক ধানিক দাস্বে 
পৌন্বলিক ইউলিবেসকে পাপী বলে নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সত্যবান মহাকবি গাস্তে 
আবার লেই ইউলিসেসকেই এনন পৌরুষ ও মহবে মণ্ডিত করেছেন ফে পাপী ইউলিসেসের পাপের কথা 
আমরা থলে হাই, পাশীয় মহবের কাছেই আমাদের যাখ! নত ছা। ক্রোচে বলেছিলেন, দাস্বের কালে 
দাম্বের মতো এনন জ্ঞানতৃঞ্চ আর কেউ ছিল না এবং সেই মহ তৃষ্কার প্রকাশ ইউলিলেলের মধ্যে 
তিনি ষেনন থটিত্েছেন তেমন আর কোথাও করেন নি। ক্রোচের এই উক্তি সর্তোগ্রা্থ। দান্তে 
ইউলিলেলকে নরকে নিক্ষেপ করেও আধুনিক গরিমার উচ্চতম চূড়ান্গ তাকে তুলে ধরেছেন। এই ছুই 
বিপরীত টানের স্পর্শ পাওয়া বায বলেই দাস্তের মহাকাব্য আধুনিক মনের কাছে বরেপা। দাস্তের কবি- 
বয়ন! ধর্মছেবী ন! হয়েও ধর্মবিশ্বাসের বাধন এইভাবেই অঙ্ঞাতে ছিপ করেছে বারংবার। ভাল 
তার নায়ক ইনি়াসের সমর্থক বলেই উদ্ধের ধ্বংসর্কতা ইউলিসেলকে তিনি শরতানচড্রী যলে বর্ণনা 
করেছেন। পারাদিলোর দাস্তে-- ধর্মপ্রাণ গাস্তে_ ইউলিসেসের অস্বেষদকে পাগলানি বলতে কুঠিত 
হল নি। কিন্তু ইনফেনের ষড় বিংশ সর্গে জলন্ত মহরর ও জ্ঞানান্বেষণা ইউলিসেসের চরিয়ে মৃত হয়ে 
উঠেছে। বিশেষ করে ইউলিসেসের উদ্দীপ্ত স্বগতোক্তিটি : 
ne ০1০25. di figlio, ne la pidta.-- 
Picciola dalla qual non fui 019০7০,৯ 
না অপতাস্বেছ, না বৃদ্ধপিতার প্রতি 
কর্তব্য শ্রদ্ধা, না প্রেমের প্রতিদান 
পেনিলোপিকে খুশিতে ভরে দেবো! বলে, 
না, ফোনে! কিছুই জর করতে পারে নি আমার ভিতরের লেই আবেগকে 
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যা পৃথিবীর জান মাছবের উৎকর্ষ এবং 
বপকর্ষের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উন্মুখ । 

আমি সীমাহীন সমূতে পাড়ি দিলাম, 

সঙ্গে একটিনাত্র জাহাজ, এবং ছোট্ট একদল সংঘাত্রী 
ধারা কখনো আমাকে ছেড়ে ঘাই নি। 


10 frat’, dessi ‘che per cento milia--- 
a per seguir virtule ¢ cauoscenza > 
আমি বল্লাম, ভাইসব, শত সহন বাধার ভিতর দিয়ে 
তোমরা পশ্চিমে এসে পৌছেচ এখন, 
আর বে সামান্ত আগরণ, 
থে সল্প ইন্তিত্বশক্তি এখনো অবশিই, 
এসে! অভিজ্ঞতা-অর্জনে পরামুখ না হয়ে তাই নিয়ে 
জনশুত্ত মেশে দূ্খের পথ অহ্সরণ করি। 
কী বীজ থেকে তোমাদের উত্তব সে কথা ক্ষরণ করে|; 
পশুর মতো ভীবনধারশের জগ্ট নয, তোমরা জন্মেছে 
চঠাঙ্গ ও দ্রানের পথ অভুলরণ করবে বলে। 
টেনিলনের ইউলিসেল ঠিক এরই প্রতিধ্বনি করে বলে : 
To follow knowledge, like a sinking star, 
Beyond the utmost bound of human thought. 
My mariners, 
Souls that have 1০110, and wrought, and thought with me— 
‘That ever with a frolic welcome took 
The thunder and the sunshine, and opposed 
Free hearts, free foreheads— you and I are old ; 
Old age bath yet his honour and his toil.*~ 
সাধারণভাবে বলা বায়, দান্তে মধায়ুলীয ধর্ষভিবের রীতিমত সমর্থক । কিন্তু তিনি জ্যাকুইলীস, 
যনাভেলতুরে, পেক্রল, ঈগল কাউকেই পুরোপুরি অভুলরণ করেন নি। তেষনি বল! ধায়, ধাঁ 
প্রেমতর সাধারণভাবে মেনে নিলেও ঘাঝে তার কাব্যের জন্ত আলাদা একটি প্রেমতর গড়ে তুলেছেন। 
এই তবে জাগতিক ও শ্ব্সীর প্রেমকে বিলানো ছ্ত্বেছে, দেখানো হয়েছে যে, জাগতিক প্রেম থেকেই 
আত্মনিবেদনের ভাব অস্কুরিত হর এবং এই নিবেদিত জাগতিক প্রেমই স্বর্গীয় প্রেমের পথ দেধায়। বলা 
৮৮০ Inferno, KKVI, 112120, 
21. 818৩0 Lord Tennyson: Ulysse. 
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বাহলা, বিশ্নাত্রিচেস্ প্রতি লক্ষ রেখেই দান্যেকে এই তবটি গড়তে হয়েছে। প্রচলিত তব সম্পূর্ণ বিসর্জন 
দেওয়া ভাম পক্ষে সম্ভব ছিল লা, কিন্তু তবের আত বিদ্াত্রিচেকে খর্ব না করে বিশ্বাতিচের জতট তিনি তবটি 
ঢেলে লেজেছেন। ওঁতিছালিক বিশ্রাত্রিচে ও রূপক বিস্বাত্তিচের সনদ্ব্ন ঘটিয়েছেন দান্বে। লিবোনে-ছে- 
বাধির হী, ক্লোরেনস-হুন্দরী বিশ্রাত্বিচে-পো্ডিনাহিকেই সংস্কার করে ভািলেরও উচ্চে আপন দিত্রেছেন। 
দাস্বের ভাদ্িল যেমন প্রাচীন ভাকিলের দান্তে-সংস্বরশ, দান্বের বিরাত্রিচেও তেমনি ফ্রোরেক্সী বিহাতরিচের 
পুননিমান। ওটি খুব সহজ কথা যে আর বাই ছোক, বার্ধির স্বীকে কিছুতেই কোস্মোদিযনাত্ব “কুযাহী” বলে 
চিন্বিত কয়! চলে না। সিংগ্‌লটন দেখিয়েছেন যে ক্রবাছরদের পুয়োনো লমন্তারই নিজন্ব ধারাত্র সনাধান 
করেছেন দাস্টে উর ভিতা শুরত্বোভা ও দিভিনা কোন্যোদিয়ান্, সবশ্র।টি দেচ্ছ প্রেম ও উতর করুণাত্র বিরোধ 
নিয়ে ।*" ক্রবাছুর কবির! আরাধ্য! নারীকে দেবীতে পরিদত করবার পর অন্বতাপ করেছেন যে ঠাদের 
এখন সীতিকাগুলিতে দেবীকে মানবী যনে বরা হত্রেছিল । কাভালকাস্তির লা দোস্রা আঙেলিকাতা 
এক স্বর্গের দেবী, তাকে ধর! ছৌরা অ্সন্ভব, অতএব শেষ পর্যন্ত কবি তাকে পরিতাগ করতে বাধ্য ॥ দ্াস্কে 
এই নিন্ননের পরিবর্তন ঘটালেন বিহ্রাজিচের বেলাই । ভিতা হয়োভাগ্ন দেখি বিপ্রাত্রিচে ধরাহোপ্রার বাইরে 
নন, তার দৃী মনোরম, কিন্তু এছিক | দাস্তে মানবী বিজ্বাত্িচের দরিহখে হবী। বিতীর্ন দর্শনে ধখন এই 
নারী কবির কুশল প্রন জিজ্ঞাসা করল তখন প্রাচীন ক্রবাহ্রফের মতোই তিনি কাবে। তার গুপগান করলেন, 
তাকে দেবী বলে শ্বতিও করলেন, কিন্ত ্রবাদ্রহের মতো প্রথম প্রেমরীতিকার জন্ত ফোলো অহেতুক 
অনুশোচনা করলেন না) 

ঘে এতিছ দানে অস্থসরণ করতে কয়তে বর্জন করেছেন তার কথা নিজেই একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। 
দাস্তের পূর্বে ও সমকালে তিনটি ধার! ছিল। এক, প্রভাসাল ওঁতিহ থেকে উদ্ভূত লিলিলীয় ধারা বার 
প্রধান প্রবক্তা ছলেন ইস্বাকোপে! ঘ! লেফিলো, বোনাসিঘুন্্া উবিচিন্নানি ও গইতোনে দারেংস্লো। দুই, 
ছার্শনিফ ধায়'__ কার প্রধান কক গুইদো ওইনিচেজি? তিন, ফ্রোরেন্সীর ধায়া__ বার দুই শেঠ শিল্পী 
গুইদো ফাঁভালকান্তি ও দান্তে আলিগিযেরি। ফোরেন্দীত বা ফ্োরেপ্টাইন কবিদের রচনা-হীতিকে দাস্টে 
দোলচে ছিল চঙ্গেেভা বা মধুর দবা রীতি এই নামে অভিহিত করেছেল। ভার ডিতা হুয়োভাও এই 
দোলচে রীতির মধোই পড়ে । ভিত! স্বগ্নোভ! একটি গদ্যপন্ভমিশ্রিত চল্পূ; এর তিনটি স্পট প্র লক্ষ্য 
করি। প্রথন স্তরের কাব্যাংশ বান্তব অভিজ্ঞতার প্রতাক্ষ ফলশ্রুতি, বিদ্বাত্রিচে ও অন্ত ন্ত ঘূবতীর সঙ্গে দান্বের 
লৌকিক অনুরাগ, বিশ্বাগ ও বিরহের কাবাবিবরল্ী। দ্বিতীয় স্যরে রচিত কবিতাগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতায় কিছু 
পরে রচিত, কিন্তু লৌকিক আবেগে বাধর্ষ সেখানেও উপস্থিত । তৃতীহ ত্বরের রচনা সম্পূর্ণ গন্ধ, এগুলি 
নেক পরে, বি্াত্িচের মৃত্যুর পরে রচিত; এতে প্রথষ দুই স্তরের রচলাগুলির মনগড়া ব্যাখা! দেওয়া 
হত্্েছে। এই বিভিন্ন স্রগুলির হুর স্ুসমজ্ন হচ্ছে ওঠে নি। তার কারণ, স্বত:শ্র্ড আবেগের প্রথন স্বর 
তত্ববিচারের তৃতীন্ব স্তরে অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্গিত হয়েছে] দান্তের কাব্য হ্বত-ূর্ততার জন্ই প্রথমে 
পাঠকের চিত্ত ছয় করেছিল । দোলচে স্বিল ছক্ছোভার বআবিষর্ডা অবশ্য দান্তে নিছে নন | পূর্টাতোরিয়োর 
২৪শ সর্গে বোলাজিয়স্তা উবিচিত্নানির সঙ্গে বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে দান্তে বলেছেন বোনোজিমুস্তাই নৃতন 
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কাব্যরীতির আবিষ্কারক এবং তীর 'থোত্ে কা ভেতে ইস্েলেতো দাষোরে’ (যেপব নারী প্রেমের বৃদ্ধি 
ধরে ) নামক কান্ংসোনে হচ্ছে এই রীতির প্রথদ কবিতা । এই রীতির হুল কথাই হচ্ছে সত ছুর্ততা, চন্দ 
আবেগের শ্বতৃ$ বর্ণনা । বোনাদিঘ্স্তার দুধ দিয়ে দাস্তে বলিরেছেন : 

গু misou un che, quando 

Amor ni spira, noto, ৩ a quel modo 

ch’ ¢’ ditta dentro, vo significando.’!> 

আমি এমন একজন যে 

প্রেনের প্রেরশা ধন ভিতরে আসে তখনই খেত্বাল করে, 

ভিতর খেকে বেমন প্রত্যাদেশ পাত্র তেৰনি করেই লিখে যায়। 
বেখানে দার্শনিকতা ও নব্যরীতির সংগম ঘটেছে, লেখানে দাস্তের উপর গুইনিচেল্লির প্রভাব খুব স্পষ্ট 
খইনিচেজির বিখ্যাত কান্‌ংসোনে আল কোর জেস্িল রিপার! (শান্ত হৃদয়ের মধ্য )-র শেবে কবির, 
আত্মা প্রেম বা প্রেনিকার সনর্থনে বলছে, এই প্রেব গত, দেবরুতের মুখ যেন প্রেমের মুখের মধ্যে বলে * 
গেছে। ভিতা হস্ছোভার তিনটি বিশেষ পরিচিত সনেট এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। এক, তাস্তো 
ছেস্ছিলে -এ তান্তে! ( এনন শান্ত, এন পবিত্র ); ছুই, নে লি ওক্ষি পোর্ডা লা মিশা ঘোর! আনোরে 
(খ্বাখিতে প্রেন বন্ধে বেড়ান আমার প্রিত্না ); তিন, আলোরে এ কোর দ্রেস্তিল সোনো উল! কোল! 
(প্রেম ও শান্ত ধায় দুইই এক )। এই তিনটি সনেটই গুইনিচেলগির আদর্শে অগ্পরানিত, তফাৎ শুধু এই যে, 
দান্তের শব্দস্বঘদ। ও লাপিত্য অনেক বেশি। আগেই বলেছি, তিতা হয়োভার তিনটি শ্ুরের মধো 
বিরোধের থর মাঝে বাবে খুবই স্পট; প্রাথমিক স্বতস্ছর্ড আবেগে রচিত নেটের পরবর্তী বিলঙ্গিত ব্যাখ্যা 
অনেক সমত কষ্টকমিড। এলিরটের নত অন্রবারী যদি কোগ্সেমিস্া পড়বার পর ভিতা হক্োভা পড়তে হক, 
তাছলে অহন্রপ যুক্তিতে, ভিতা হুয়োভাতেও গড আবেগের বহু পরে রচিত গল্থ ব্যাখ্যাগুলি আগে পড়ে 
নিয়ে তারপর লনেট বা কান্ংসোনেন্ডলি পড়া উচিত।+* এ হেন কষ্টকর্দনার সাহায্যে কল্পনা উদ্ধার 
করবার প্রস্তাব! একটি উদাহরণ নেওয়া বাক। দাণ্ডে যখন তার প্রিন্বতম হ্ব্ৎ কাভালকান্তির 
গ্রোনী ছিয়োভাতা এবং বিশ্নাত্মিচেকে পথ দিয়ে যেতে দেখলেন, তার মনে হুল ওয়! তার দিকেই আলছে। 
যে-সনেটে এই অভিজ্ঞতার বর্শন! দিয়েছেন লেটি ক্বত:ছূ$ আবেগের এক চমৎকার নিদশনি। এখানে 
ছুই নারীকে কবি লৌন্ব€ ও সম্মোহনের পরিবেশে দেখেছেন, দেখে যুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু বছ বংসর পর 
রচিত গৃস্যে ছিহ্ে। ভালা ও বিজ্লাত্িচেকে তিনি ব্যাত্যা করেছেন সন্ত জন ও ঘিশুমীঃ হিলাবে । এছন্ত 
তিনি নর নাম প্রিষাভেরা ( বসন্ত )কে ভেঙে শ্রিমা ডের্রা (লে প্রথমে আসবে ) এই অর্থ করতে 
চেয়েছেন, কারণ সম্ভ জলের পর এসেছিলেন বিশু। অধচ সনেটের শেষে ছার্থহীনভাবেই বলেছেন, 
প্রথম দন বলল, দ্ধিতীক্র দন প্রেম! এই স্ব-বিরোধ আছে বলেই চিতা হ্রয়োভা বেচে আছে; এইজন্য 
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মমিনাথ-দাস্তে কালিদাস-দাস্তেকে বাখ্যা কহে উঠতে পারেন নি। আস্তিক গ্রে দাস্ত্ের উত্তরণ ঘাই 
ছোক ন! কেন, প্রেমের মো বিস্বা ও অবিষ্যয বা বিদ্যা ও সুন্দরের ফলটি দাস্থের কাবাকে চুগোষ্ডীর্ণ 
কয়েছে। এই প্রলঙ্গে তীর আরেকটি সনেট আমরা উল্লেখ করতে পারি: 
Due doune iu cima de la mente 
venute souo a ragiouar d'amore. 
ছুই নারী আমার হৃদদ্রের উচ্চচুড়ে আস, 
এবং প্রেমের বিতর্কে রত ॥ 
এখানে সতা ও হন্দরের হূগপং আকর্ষণের কথ! কবি স্বীকার করেছেন, একটিকে নশ্পূর্ণ বাদ দেবার কথা 
চিন্তা করেন নি। শুধু বিশ্রাত্দিচে নহ, কোমল ও কঠিন হুতকম দ্দয়েই তিনি বিচরণ করেছেন, এবং 
প্রেমের বিপরীত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । এই সঙ্গে তার কবিতা রিনে পিত্রেড্রোক্জে শ্বরণ ঝর: উচিত। 
পিয়েড্রা বা পাথর এই শৰটি বারংবার কবিতায় বাবছার করে দাস্টে নিঠুর হস তবশীর নির্মনতা 
"চমৎকারভাবে ছুটিঙ্সে তুলেছেন। জানি লা শেক্সপীস্বরের মুগলপ্রেম বিষন্বক সনেটটির উৎস দাস্তের এই সনেট 
ও কবিতা কিনা? হলে আশ্চর্য হব না: 
Two loves I have of comfort and despair, 
Which like two spirits do suggest me still : 
The better angel is a man right fair, 
‘The worser spirit a woman, colour'd ill.t* 
দান্তে তার ইলকের্নো_এবং কিছুটা পুর্গাতোরিস্োর ধারণাও ভাপ্িলের ঈনিদ থেকে পেয়েছিলেন।* * 
-লেজন্ত ভা্দিলকেই তিনি তার আত্মিক পদষাত্খার গাইড বানিয়েছেন। ঈনিহাল ও নিনোর মর্মম্প্শী 
কাহিনী ভামিলকে স্পর্শ করে না, কিন্ত দান্তে ও বিশ্রাত্দিচেই কাহিনী বিশেষ বরে দাস্বেকেই স্পর্শ করে) 
ভাঞ্ছিল-কমিত দিদোর নীঞব প্রতিবাদের মধ্য বে অপরূপ গরিনা আছে দাস্বের প্রতি বিষ্বাহিচের ভাষিত 
ভংলনাতে তা নেই। কিন্তু ভার্দিল দিদোকে ইনিরাসের সঙ্গী করে রাখতে পারেন নি, তানের যধ্যে 
চিরকালের দরস্ত ব্যবধান থেকে গেছে; স্বপা ও অভিমানের ফাক পূরণের দন্ত কোলে! ক্ষমা বা আক্তৃত্যাগ 
ভাব্দিল সৃষ্টি করতে পারেন নি) দীস্কে এই ফাক পূর্ণ করেছেল। হৈহিক মিলনের চেক্কেও বড়ো এবং 
দীর্ঘতর সানিধ্য তিনি নিজের আত্মাকে দিরেছেন, জন্মে না হলেও জস্ম্বরের সহযাত্রিনী করেছেন 
গরিতাকে। ঈনিহালের নরক দর্শনের উদ্দেন্ত ছিল শ্রেহসলে পিতার দর্শনলাভ। দর্শন তিনি পেরেছিলেন, 
কিন্তু লেই ছাত্বাম্জ পাওয়ার মধ্যে ছারানোর ছাহাকারই প্রবল) দিদো ও জ্যাক্ষিসেল-__ প্রেম ও 
প্রেহ-_ ছুইই সমান নিস্পৃহতাবে বণনা করেছেন ভাঞ্ছিল । কিন্তু দান্তের একান্ত দৃষ্টি প্রেমে উন্নালিত ; 
বি্বাত্মিচের ভ€সনাই তাকে পুর্টাতোরিক্োর পথ দিয়ে পারাদিসোতে নিছে গেছে। দাস্তের মধ্যে হেন 
ভাঞ্জিল ও ঈনিগ্াস, কথক ও কছিত এক হয়ে গেছে এবং দিদোর অশরীরী নির্বাক ছারা কল্যাণী 
বিশ্বাত্রিচের মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কাছিনীর অতিরিক্ত কোনো বিবেক ভাদ্ধিলের জ্ঞানে ছিল না, 


1, William Shekespeare: Sonnet 14. 
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তাই আবেগ উত্তরণের কোনো প্রযোছনও তিনি বোধ করেন লি। দান্তের উৎকর্ষ ও আধুনিকতা এই যে, 
তিনি গর কাছিনীর বধে] বিবেক বা গ্তান্বন্তা্ই বোধ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই বিবেকই তাকে 
বাধা করেছে স্বর্গের ঘালোফিত পথ খুক্রতে। ভিতা শ্রদ্বোভার দান্ডে অন্ত এক ভিতা হয়োভাক্ষ না 
পৌছে নিরপ্ত ছতে পারেন না। একবার নৃতন হয়েছিলেন বলেই আরেকবার তিনি নৃতন হতে 
চেপ্রেছেন, এবং এই বিতত নবাহণে তার প্রেরলীকে নেক উচুতে তুলে ধরতে হয়েছে, তার মুখে অনেক 
আলো ফেপতে হস্গেছে। দানবের গাইড ভাঙ্ছিল ও বিজ্বাত্রিচে দুঙ্গনেই পথের আলো, স্বর্ণের সমতুল্য । 
ডাঙছিল জনবুন্ধিকনার মালো, বিশ্রাঞ্িচে প্রেমের আলো! । পূর্সাতোরিস্োতে ভাঞ্জিলের সঙ্গে দাস্তের 
কখোপকখন এক্খপ : 
Ed clli ও me : ‘Quanto ragion qui vede 
dir ti poss’ io ; da indi in 13 taspetta 
Pur a Beatrice, ০013 opra di fede.”** 
এবং তিনি জামান বললেন : ঘতদূর যুকি দিয়ে যেঘ! যায 
আমি তোনাকে বলতে পারি; তার ওপারে 
শুধু বিশ্বাত্রিচের জত অপেক্ষা, কায়ণ সেটি বিশ্বাসের তুমি । 
স্পইই দেখা ঘাচ্ছে, ডাঙ্িলের ক্ষমতা ও দৃষ্টি সীনিত। দাস্তেকে অপেক্ষা করতে ছকে ধতক্ষণ না 
বিশ্াত্িচে এসে পথ দেখাক, আরে! সাদলে নিয়ে ঘাছ। যে দীর্ঘ বাত্রাকে দান্তের যুগে বলা হত 
ইতিনের[রিঘুম মেস্িল আদ দেন বা ঈশ্বরদখী মনোবাত্রা, তা ছিল ধর্ম বা তীর্যযাআ।** কি দান্তের 
মহাকাবো ঈশ্বরের পথ আলোকিত করবার জন্টও ভাক পড়ে প্রেষের, বিস্বাহিচের । ধর্মততের রূপক 
ছাস্তে মেনে নিঙ্গেছেন, কিন্তু দেনে নিয়েও সেই স্বপকের মধ্যে তিনি মর্ডপ্রেনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
অ্যাকুঠনাসের হামা খিরলগিঙে বা দি ভেরিতাতের যধো বিশ্বাদ্রিচে বা বিশ্রাজিচের কোনে! বিকল্প নেই, 
কিন্তু দান্কের কোশেদিটর আত্ম! বিশ্বাত্িচে । ধর্মতাবিক জ্যারু্ইনাস ও কবি দান্ছে আলিগির়েরির 
পাখকা একটি দৃষ্টান্ত দিশে পরিস্ফুট কর! ঘাছছছ। আ্যাকুইনাসের মতে, পরমতব শ্রুতি ব! মৈববাণীর মধো 
অভিবাক ছয়, কিন্ত দৃীর গোচরীভূত হতে পারে না। হানতে কেন, কোনে! প্রকৃত কবিই এই অ-দৃইকে 
অন হিলাবে স্বীকার করতে পারেন লা। কারণ শিল্পী দেখেন এবং দেখান, ইন্দিত-মহুনূতি তার পরম 
সম্পদ; এননকি খন তিনি ধানিক বা! দাশমিক তখনও বিশ্বরূপ দর্শনেই তিনি বিশেষ উৎলাহী। 
এইকরই দানে বিশ্বত্িদেকে পারাছিসো পর্যন্ত নিয়ে গেছেল, পদ্যাত্রায় সংগী করেছেন। জ্যাকুইনাস 
কখলোই ধর্মধাতাক্ তাঙ্ছিলের বতো! কবি বা বিরাত্রিচের যতো প্রেযসীকে আমল দেনলি। দাস্বে কিন্ত 
ব্যার্ইনাসকেও বামল দিয়েছেন, আবার ভাঙ্গিল ও বিশ্বাত্রচেকেও সঙ্গে রেখেছেল। ঘাত্বাপখের 
শেব প্রান্তে ঈশ্বরগ্রোধ বাছে. কিন্তু পখের অধিকাংশ ভাগ জাল করে আছেন কবি ও প্রেরলী। 
অহন্ধপ আরেকটি পৃষ্ঠা লেওক্রা যাক দানের বহাকাব্যে পুর্নাতোরিয্োর অবস্থান । জ্যাকুইনাসের 
নভে পূর্গাতোরিয়ো সর্তের গহ্বরে এবং নরকের সংলঘ। ক্যালিক চার্চের বিশ্বাস অহঘারী দাস্তেও 








20. Purgatorio, XVII, 4658 
২৯, তুলনীয়: 33198 Bonaveniors-a নাৰ linerariam menlis in Deom বা ঈ্াগামী বমোধাত।। 
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মানতেন যে পুর্গাতোরিয়োর কা দুটি_ পাপের প্রাহ্বক্চির এবং স্বর্গের প্রস্থতি। কিন দাস্টের 
পুর্গাতোরিক্োতে শাস্তি বা প্রান্নক্চির শৌশ, পুশোর প্রতিই বড় কখা। এই দ্য দাগের কাবে। 
পুগাতোরিয়োর অবস্থান মর্ভ ছাড়িয়ে উর্সলোকে, একেবারে হ্বর্গের কাছে। কোশ্রেদিত্না 
পুণ্যতোরিয্নোর অবস্থান ও উদ্দেন্ত অনেকটা দাস্বের নিশ্রন্ব ব্যাব্ান। আসুঃনোপের পূরবী 
ধ্বামিকেরা মনে করতেন, ইছলোকের সব কিছুই পরলোকেন প্রতীক; প্রতীক এবানে, পরম লতা 
শেখানে: Alles vergangliche ist nur cin Glichuis.** কিন্ত দাশের কাব্যে 
প্রতীক ও প্রহসতোর মধো এরকদ বাবধান দেখালো! হস্ত নি। তিনি ধরি পুরে পুরি সপ্ন চার্চের 
নির্দেশ দন্লরণ করতেন তাহলে ঈশ্বরের অন্রপ্রথ লাত্ের জন্য প্রবষ খেকে শেধ পথ বিশুযই 
শরণাপন্ন হতেন, তাহলে ঈশ্বর ও খ্র্গ-লাতের একক সোপান ও গাইড হতেন এই । কিন্তু দাচ্ছে 
একাধিক গাইড গ্রহণ করেছেন কবি, প্রেষিক, সাঁধক-- যাদের ছন্ম ও চত্যু যেন এই পৃথিবীতেই | দিবা 
অন্থকৃতির অন্ত মর্ডের সায়া গ্রহণ করেছেন দাস্বে । ব্রর্ধাং প্রচলিত ধারপাকেই তিনি এমনভাবে 
সমপ্রলারিত করেছেন বাতে মর্ডের নাহ্ষকে বাঘ দিতে, তাকে ছেশ্ব করে, মর্ডের অভিদ্রতা বিসঙ্গন নিতে 
বা বিশ্বত হয়ে দৈব অশ্রগ্রহের সাধনা করতে না হ্। হাচ্ছেকধিত মাকুধাআা বা আম্মিক পদ্য ত এত, 
দীর্ঘ, এত ভৌগে[লিকবোধে জীবিত, এবং এই তীর্ববাত্রার এত ইতিছাল ও পুরাণ, আধুনিক ও প্রাচীন বান্তি 
ও বিষয়ের সবর ঘটেছে বে একে অলৌকিক ঈশ্বর-কক্পার ধারাবিবয়নী বলা বাগ না। এ এক 
পিলধিদ্‌ল প্রগেল ঘা পরিশ্রম ও সংকল্প সাধ্য বা মর্ড অভিদ্রতান্ব লা ফেলে ফেলেই ক্রমশ উচ্চগ।মী ৷ 
মাধ ও মানুষী এই তীর্ঘখপখের সাধক লহপধিক ও সহাক্জক, বর্তেরর মই বেছে বেয্নেই স্বর্গের শিখরে 
উঠার প্রতিশ্রুতি এখানে। দাস্তে কনভিতিয়োতে উল্লেখ করেছেন যে, লিলেনে। এবং বীধিল তিনি 
পড়েছেন) পড়ে থাকলে, বিশেষ করে দি আযধিকিতিতাক্, প্েটেনিক প্রেমের ধারণা তিন ভালোভাবেই 
জানতেল। মধাযুগের লাতিন কবি বিশেষ করে ত্যালান দি লিলেই কবিতার লঙ্গেও দাস্বের পরিচন্ন 
সম্ভবত বেশ ঘনি্ ছিল।** ফরাসী প্র্সোল প্রেমকবোর এতিহ ঠার বিশেষ রড ছিল এবং বাছুর 
প্রেমের “ছিন্‌ আমর’ ও ‘বন আমর' কাভালকাস্তি ও দাস্টে দুঙ্গনেই ত্বত্ত করেছিলেন। উল্লেখ 
করা যেতে পারে বে সোদেলো পুর্গাতোরিযোর এবং সোেজোর প্রেছল। কুনিংগ্সা পারাদিলোর- সশরীরে 
উপন্থিত। তা ছাড়া লাতিন ভাধাত্ব লিখিত দি ছুলপার্রি এলেকোছ্ছেলতিঙ্জাতেও দাতৃভাষা প্রলঙ্গে দান্টে 
একাধিক ক্রবাতুর কবির নাৰ করেছেন । কনভিভিন্ো এবং ডিতা হ্বয়োভাঙ্গ তিনি প্রেনসাধলাঙগ ভিসিক্ো 
এবং কোগিত।তিয়ে।, দি ও ষননের স্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। হইতালীগ ভাষায় কেোগিতাতিত্বোর 
প্রতিশ হিসেবে এসেছে পেনসিস্নেরো বা ইস্মাজিনাংসিস্বোনে ফাকে বলা ঘাত শ্বত:দ্ছু্ত করনা । 
পুর্টাতোরিক্বোর সাইরেনদের প্র, নাতেলবা সাক্ষাংকার ও বিশ্বাত্িচেসম্বশ্শন এগুলি কাবো এই স্বতঃস্থত 
ফজনার নিদর্শন । সব ক্ষেত্রেই দান্তে একাধিক এঁতিহ, একাধিক গাইভ গ্রহণ করেছেন, এবং নিজের নতো 
হরে এতি্ষে ভেঙে গড়তে চেষ্রা করেছেন | এমন-কি উপনা প্রস্থোগের ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত 
রাগরূপকে হবহ গ্রহণ না করে, কড়িকোষল ও বানীবিবাধীর বাবহারে বথেই স্বাধীনতা নিছেছেন। 
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সাস্তাহ্থানা মন্তব্য করেছেন কে, দাস্তের উপযাগুলি 'প্রাপহীল--ফেন ঘুনঘে!রে আচ্ছএ।"*+ কিন্ত এলিয্নট 
দেখিয়েছেন উপমা প্রয়োগে দবাস্বে কেষন আটপৌরে বাস্তব বিষ সার্থকভাবে বাহার করেছেন ।*৮ দৃরান্ত 
ও অপরিচিতকে সহজ অভিজ্ঞতার বৃত্তে লিগ্ে আসার সাধনাছ দাস্তের সিদ্ধি আন্চর্য। 
দান্তে ব্যক্তিত্ব নিতেই তার কাব্যে প্রবেশ করেছেল। ফনভিভিক্লোতে তিনি নিদেই লিখেছেন যে, 

নিজের সন্ধে নিজে বর্ণনা দেওয়া অপমীচীন, উপনূক্ত কারণ না থাকণে কোনো আলঙ্কারিকই স্বনন 
বাবার করবেন না1৭» কিন্তু এই নিপ্রয দাঞ্জে নিজেই মানেন নি। পূর্গাতোরিত্রোর ৩*শ লর্গে দান্তে 
তার নামের সাক্ষর দিব্েছেল। এই লর্গে বিরাত্রিচের আবিঠাব বর্ণিত হচ্ছে, এখানে দাস্তে নিজেকে 
আর ছস্্বেশে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। বাক্তিগৃত সেতুবন্ধনে ভিতা হুয়োভ! ও কোম্টেদিত্া এখানে 
বীধা পড়েছে। দান্তে দেবন নিছেই লিখেছেন Dante, perches Virgilio se ne ৮3৫৭১ তেদনি 
উইলিয়ম শেক্সপীঘ্র নিদেই নিজের নাম উচ্চারণ করেছেন তার সনেটগুচ্ছে : 

Whoever hath ber wish, thou hast thy ‘will, 

Aud ‘will’ to boot, and ‘will in overplus.*> 
লব ৩-শ স্গটি অবসুষ্ঠন যোচনের জর্গ।ন। অবগুঠন শুধু বিদ্বাতিচের নয দান্তেরও : 

Sovra candido ve} cinta ৫ uliva 

donua m' apparve, sotto verde manto 
Veslita di color di fianma viva.®* 

শ্বেত অবঞ্ঠনের উপর অঅলিভের মুকুটপরা 

এক কুষারী আহার সামনে নেমে এল, লবৃজ্ধ তার উপরিবাস-_ 

বসন তায় জলন্ত অগ্রিশিখার রঙে রভীন। 
এর পর বিস্াতিচের ভংসনা ও শ্বতিচারশ| এক চমংকার লাধশো গীর্নান ৷ 

বাকি নিতেই দান্তে কোশ্মেদিন্নার প্রবেশ করেছেন : “আমি একছন ইতালীছান, তুলকানির নান করা 

একজন আমার পিতা ।"** দান্তে ইনফে্নো, পুর্গাতোরিক্ো অতিক্রম করেছেন, কিন্তু পায়াদিসোর আবরণ 
জর করতে পারেন নি। হয় তো তার পৌন্তলিক ইউলিসেল পারতেন, যেমন পেরেছিল রেনেনীস যুগের 
যাহুয॥ দানের মহাকাব্য আপাতদু্টিতে মনে হয়, বর্গ, নরক এবং স্বগনরকের সন্ধি পূর্গাতোরিহ্ো 
আছে, কিন্ত সরডভুষি নেই | বেন মর্ে নৃতন করে অভুলন্ধান করবার কিছুই নেই । একে অতিক্রম 


G. Saniapans: সাত Philosophical Poets. 
T. 5. Blot: Dame. p. 2. 

1 Coovivio. 1: 2, 

Purgatorio, XXX, $$, 

William Shskcpeare : Soanet 135. 
Purgatorio, XKK, 31-33. 

Turgatorio, KIL. 
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মহাকবি দান্তে ও আধুনিক মন 


করাই যেন প্রথম ও শেষ কথা। অন্তহীন বাত্রা ঝা প্রগতির ধারণ! দান্বের যুগে প্রচলিত ছিল না। 
অন্ধকার থেকে আলোকে, নিরাশ! খেকে বিশ্বাসে ঝাত্রাই ছিল যখাদুগে বাঞবে চরন আহি । ইনকেনোর 
আরম্ভ তাই অন্ধকার দিয়ে : 
Nel mezzo del caminin di nostra vita 
Imi ritrovai per una selva oscura 
che la diritta via era smarriti.** 
জীবনের বাত্রাপখের মাৰখানে 
আৰি এসে হাজির হলাম এক নন্কার অরণো 
যেখানে লোনা পথ গেছে হারিয়ে । 
নরকের দ্বারে খোদিত সাবধানী পাঠ করতে করতে দাস্থেকে অগ্রসর হতে হয়েছে : 
Per me 3i va nella ০18৮১ 0০1৩0৮--+ 
Lasciate ogni speranza, voi ch’ eutratc.** 
আমার ভিতর দিয়ে পখ যত্বণার নগরীতে 
আমার ভিতর দিছে পথ অনন্য কষ্টের মধে 
আমার ভিতর দিয়ে পথ ভ্রষ্ট বাহৃঘদের বধ্যে... 
সব আশা ত্যাগ করো, হারা প্রবেশ করবে 
অস্থহীন ঝহণ| কই ও শের, আত্মিক বিলটির পথ মানুষের সামলে খোলা ; গ্রহণ বা বর্জনের স্বেজ্ছা মাছবের 
নিজের কাছে। দাস্বের নরকে বত্বণা আছে দা নেই; কারণ এখানে খারা হস্ক হচ্ছে তারা কোনোদিনই প্রকৃত 
অর্থে জীবিত ছিল না। এখানে তারাই শালিত, বারা জীবিতকালে কোনো সংকাজের সাহস দেদার নি, 
যার! হু-ই্ছাক্গ আত্মার মহৎ বোধগুলি নষ্ট করেছে অর্থাৎ আয্মিক খে ধারা কোনোদিনই জীবিত 
ছিল লা। এই-সব অজাত অমৃত কি প্রেতাম্মার যাবখানে দান্তে নিজে জীবন্ত আন্ডা। নহত্তর বোধগুলি 
নষ্ট না করে জানের পরিধি বাড়াবার জগ্তই দবাস্তে নরকে প্রবেশ করেছেন, দুিষঠিরের মতে! পাপদ্থালনের 
জন্ত নরক দর্শন করতে ঘান নি। 
ব্যাসবাল্মীকি-হোমারের আবনচরিত জানবার জন্ত আমাদের শ২স্থকা লেই। মহাভারত 
রানাহণ ইলিঙ্থাদ ওষিলির মধ্যে আছি বছাকবিদের ছীবনালেখোর নেগেটিভ আছে কি নেই তা লিগে 
কেউ মাখা ঘামায় না। কিন্তু শেক্সণীয়রের ডার্ক সনেট ও ফনেডি এবং হান্তের ভিতা হন্থোডা ও 
দিভিনা কোশেনিস্বার বধ নাট্যকার ও কবির ছে-যাক আছে এ বিহঙ্গে আমর! নিঃসন্দেহ। এদের 
জীবনচরিতের অনেক উপাদানই হয় তো ছাষর! পাই না, কিন্ত যানসচরিতের সব দলিল আমানের 
ছাতে পন্কেছে। ব্যাস বান্দীকি ও ছোষারের রচনা বেন ছনাস়্াস-নিশ্পহ। কারণ দা পৃহীত ও গ্রাহ 
তাকেই তারা গ্রহণ করেছেন; এনের ধন্ধ শুধু বাইরের দ্বৈরথ । আধুনিক মহাকবিরা কিন্তু গৃছীতকে 


ক ১ Inferno, 1, 13. 
৩৩ এশা HI, 13; 9. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘচৈত্র ১৩৭২ 


পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি, আবার বর্ধনীকেও গ্রহৃশীয় করেছেন । দান্তে লোছাহুছি স্বর্গকে স্বর্গ এবং 
নরকে নরক বলতে পারেন নি, স্বর্গের মধ নরক ও নরকে মধ্যে স্বর্গ দেখতে পেরেছেন, ঘেন 
‘soul of goodness in (07185 ৩৮101০৯ চিন্তা দেোলেন্তে, এতে! দোলোরে, এবং পেছু তা 
ভেন্তের ভিতর দিপ্রে দান্তেকে যেতে হয়েছে, কিন্তু স্পেরান্ংসা তিনি ত্যাগ করেন নি। দান্তের মধোই 
রম্েছেন সেই ইউলিসেল বিনি ভমণে অক্ান্ত, আযডভেকারে অকুতোভ তিনি দিক, শুধু পরিবার 
পরিচ্ছদ পেনিলোপি এবং টেলিমেকালই নহ সর্বকালে বিচরণের জন্তু প্রাচীনধুগ ও নধাযুগকেও ঘিনি 
ফেলে আনতে পারেন। সাত শতান্দী দাগে বন্ধাকবি দান্তে এক আশ্চর্য ইতিনেরারিঘুম মেষ্কিল বা 
মনোধাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু সেই বাত্রাপখের মানচিত্রে দেখা যায় গন্তবোর চেতে গতিই বেশি 
মনোমোহক ৷ দাস্তে তীর গাইড বাছতে ভুল করেন নি। এর আগে কবি ও প্রিন্নাকে ধর্মের সাধক 
বা সাধিকা হিসাবে কেউ এত স্পষ্ট কে স্বীকার করেন নি, দান্তেই করলেন। এর সন্ত ডাকে অনেক 
স্ব স্বীকার করে নিতে হচ্ছেছে এবং কাব্য ও প্রেমের প্রতীকচিন্ন ধর্মের নামাবলীতে মুদ্রিত করবার জঙ্গ 
হয়তোবা অজ্রাতেই অনেক কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশ্বাত্িচেকে তিনি স্থুলতে বা ছাড়তে 
পারেন নি, আবার স্বাদিয়ের, আত্মিক লিঙিও তিনি চের়েছেল। ফলে স্ববিয়োধ নয়ক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত 
তার পিছু নিত্রেছে। নরকের তারফাগুলিই স্বর্গে আবার ছুটে উঠেছে, এবং কোন্েদিয়ার শেষ চার 
পংকিতে, সন্দেহ হয, ধামিকের ভাবায় প্রেমিকের মনের কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন: 

লেই উত্ত দিবা কনা আর আমার শক্তিতে কুলিরে উঠছিল না 

ইচ্চা তবু সামনের ছবিকে গড়িয়ে চলেছিল, বেন একটি চাকা 

সমান গতিতে গড়িয়ে চলেছে, পিছনের চালক সেই প্রেম 

থে চালায় আকাশের ্বর্থকে এবং তারাদলকে ।** 


দাস্তের স্মৃতিগ্ন্থ 


চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ছরোপে গ্র্থকে একটি ‘বিধয়' অঘৰা প্রতীক হিসাবে ভাবতে শুরু করা হয় কবে খেকে তা বলা কষঠিন। 
আক কবি পিণায়ের ছবএকটি উক্তি পাওয়া বা৷। হছিও প্রাচা খণ্ড খেকে ধার করে গ্রীক বর্ণহাল। 
তৈরি হয়েছিল, তবু গ্রস্থকে পৰি মনে করা যা বিশেষ কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যেমন, শ্বতিবহ ইত্যাদি 
তা বহুদিন গ্রতীচ্য খণ্ডে সাহিত্যে আলে নি। হোমার বা! ছেসিওত-রে মধো গ্রস্বেত কোনে! ছবিই 
পাওয়া যায লা। লিডার ছাড়া অবনত টদ্বিলাস্‌, লোফ্োক্রেস্‌ বা ইউরিপিডেসের রচনা খরন্থকে 
চিত্কম বা ইমেজ হিলাবে ( এমন-কি উৎপ্রেক্ষা। মেটা ও ) এখানে ওঘালে পাও বার । ইউমিনিডেলে 
আছে: মাহযের কর্ম সব নরকে তালিকা রক্ত আছে। হলাবাহুলা, 'তালিকাভুক' কথাটি শুদু পুখির 
নির্দেশ দে না, পাঠাগারে তালিকা তৈরি করার কর্মকেও বোকার । ইউরিপিডেস বলেছেন: মাছের 
মদত বেন পুধির মত, ইচ্ছেমত তাকে খোল] বার গুটিয়ে রাখ! বায়। "গুটিয়ে বলা ছল এই ন্ট 
বে, সে ভল V০খ৷৷৫ প্রাচীন অর্থে ( লাতিন v০!৬৷৫৷৷ অর্থাৎ ইংরেজিতে বাকে বলা ছয় 
roller }- বই বা লেখা সঘস্ধে দেটোর বিশ্বাস কিভ্তাসের শেষের দিকে ছাছে। লডাটিলের মতই 
সে-সময্ন গ্রীকদের মত ছিল এ কথা সাধারণভাবে বলা বেতে পারে। তখন স্বতিশাহের ধূগ-- শুনে 
আলোচনা ক'রে কখোপকখনের দধ্োই দর্শনের ন্ইি-- দিআালেলেন্স্বাই, ধার উল্টো মধ্যযুগে-- পঠন, 
স্বরণ ও লিখন। 
এই ভূমিকার প্রত্নোজন ছিল না, কারণ পাঠকবর্গ এর বিধয়ে অল্পবিস্তর জানেন। কিন্ত আদার এই 
ছোট নিবন্ধে ভূমিকাটি পরিক্রেক্ষিতের কাজ করবে তাই দিলুম। 'এন্ব' কথাটির ক্রনবিকাশ প্রতীচা 
লাছিতা দর্শনচিন্তাশ্, বিশেষ করে, ধর্মক্ষেতে এত বিচিওভাৰে এসেছে বে, তার ইতিছাল লেখবার ডস্ত 
একটা গোটা বইই লিখতে ₹য়। আমরা সে-কাছে আপাতত: প্রশ্নাসী নই, মাপাততঃ যে-সমন্ে 
প্রতীঢাখণে ‘গ্রশ্ন' কথাটির একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে দাসের সেই শ্বতি-শ্র্-_ i! libro della 
memoria, লব্ধ কিছু আলোচনা করতে পারি! 
In quella parte del libro della memoria, dinanzi alla quale poco si portrebbe 
leggere, ও) trova uns rubrica, la quale dice: incipit Vita Nova. 
আমার শতিগরন্ের সেই অংশে ধেখানে হয় পাঠই সম্ভব সেখানে একটি অস্কিত লিখন দেখতে পাওয়া 
ঘার-_ ধার পাঠ, ইনকিপিত্‌ ভিতা নোভা_ এখানেই নযদীবনের শুর। 
ৰে-বান্বের প্রতীক দিয়ে ডিতা দ্রওড! কাৰ/প্ৰশ্বের শুর, তায় শেষও কো ম্মেদিন্ধা- প্রান্বান্তে 
Nel suo prolondo vidi che s'interna 
legato con amore in un volume 
cid che per Yuniverso si squaderna. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


বমি তার অস্বরতম গভীরে দেখলূষ বিশ্বের 

সব ছড়ানো পাতা জড়, প্রেমের বধ্য বাধ! একটি বইয়ে) 
ইতিযধো ভিতা হ্র্ণভা থেকে কোম্যেদিছা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ জীবনের ভূমিকার্ন এই প্রতীকে বিচিত্র 
রূপ, অনুভূতি, সংবেহন প্রকাশ পেত্রেছে। ছান্তে নিছেকে মলে করতেন ছাত্র, শিল্প; ডার ওক ভাদিল 
ও বেহাত্রিচে, অর্থাৎ যুক্তি ও করুণা, জ্ঞান ও প্রেষ। ভীবনের অন্ততষ বড় কাছ মনে করতেন 
পাঠে নিমগ্ন থাকা ; বশ্বত: এই জীবনকেই তিনি যনে করতেন 'দী্ঘ পাঠ i] 1008০ studio; পাঠ 
সন্বস্ধে তার নিজের যেষন আচরণ, অপ আচরণ প্রত্যাশা করতেন পাঠকের কাছ ঘেকে। তিনি 
চাইতেন না তিনি কি বলছেন পাঠককে তাই বুঝতে, তিনি চাইতেন পাঠক তাঁর কাবাগ্রন্থে নিম্ন 
ছয়ে কি বুঝলেন তাই জানতে । বারেষারেই বলেছেন ০৫ ০৮৩৪ [সত ৫ 5৫550, এখন তুমিই 
বিচার ক'রে দেখো । এ শুধু অধাহুদীর শিষ্টাচার নর, এ এক সম্পূর্ণ নতুন দ্ীভঙ্গি বার উৎপত্তি মধ্যযুগের 
প্রচলিত চিন্তাধারার মধোই । প্রধানত; 'প্রন্থকে ঘিরেই বধ্যবুগের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে, বলা 
বেতে পায়ে একটি মাত্র গ্রশ্থ বাইবেলকে দ্বিরেট, বেটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন লাগে সেটা 
হচ্ছে দান্তে ফী ভাবে গ্রশ্থকেই শিল্পবপ্রিত করেছেন, তার প্রতীকের প্রয়োগে কী ভাবে বহ বিচিত্র 
বিষন্ন প্রশ্ন উদ্ধাপন করেছেন, তার সমাধান হযেছে শিল্পের অমোখ উধধিবলে, নন্তবোখে । তীর 
কাছে 'প্র' ছিল জীবনার্শন । এবং বেছেতু তিনি জীবন ও গ্রন্থের মধ্যে ভেদ বানতেন না, সেহেতু 
বারেবারেট গ্রন্থ জীবনকে বিশ্লেষণ করেছে, তাকে প্রহদ করেছে, বারেবারেই জীবনও গ্ন্থকে বিচার 
করেছে, তার সতা অহুচব করতে সব হয়েছে । মধাযূগের পক্ষেও দাত্তের এই আচরণ জভাবনীর । 


তরশিক্ণ ভাবে ক্রনেতোকে তিনি বলছেন : 
Cid che narrate di mio corso scrivo, 
€ serbolo a chiosar con altro testo 
a donna che sapri, se a lei arrivo. 


আপনি আমাকে ফে-পখ নির্দেশ করলেন তা আমি লিখছি; এক ভত্রার জন্য অস্ত একটি হতে 
তাকে রাব-_ ধছি জাবি তার কাছে ঘেতে পারি তিনি তা ব্যাখ্যা করবেন । 

এখালে একটু বলে রাখ! ভালে! বে, বেজাত্রিচে নিছে দাঝেকে তার তবিষ্ং পথের নির্দেশ দেন নি, 
কিন্তু তার কথা শুনে তিনি উদ্ব দ্ধ_ ত্রনেতো লাতিনি তাকে তার বিস্কং পথের নির্দেশ দিচ্ছেন 
41৮০ ৫5৪০ অন্ত পাঠা, হচ্ছে সম্ভবত বেন্াত্রিচের কথা, আর দাস্বে আপাতত; ঘা লিখছেন তা 
হচ্ছে ক্রনেযোর নির্দেশ। এই নির্দেশটুক তিনি সম্ভবত প্ৰথম সুত্ৰ অর্থাৎ বেদ্াত্রিচের কথার পাশে 
মার্চিনে টুকে যাবেন এমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সমস্য ব্যাপারটাই গ্রন্থ সম্পন্ন তা পাঠকের বুঝতে 
অসুবিধা ছবে না । পাঠা বিষন্ন বা দুত্র তার বাদ্যা এ সবই তো গ্রন্থে অন্তর্মত। উপরের প$কি- 
গুলির সোজা অর্থ হল এই বে, বেজাত্রিচেকেই ক্রনেতোবিত ‘পথ’ ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ আরও 
স্পট নির্দেশ দিতে হবে। এ কাজ লহঙ্ছে হবার নর, তার জন্য চাই পরিশ্রম, অনুশীলন, তবেই বোধির 
ক্ষেত্র তৈরি হবে) বিনা পরিশ্রবে, বিন! চান কোনো পাঠোদ্ধার তথা জীবন-অস্তিত্বের স্বরূপ বোধগনা 
নহ্ব। কাছেই 5০7০ _হামি লিখি, বা আনি আপনার কাছে শুনি ভা লিখি। তিনি লিশিকরমাত্র, 


দান্তের শ্বতিগ্রন্থ 


তার কাজ হচ্ছে প্রধানত বরপূর্বক স্বতিগ্র্থ থেকে পাঠ কপি করা এবং কপি করতে গিয়ে যদি পু্ির 
মাঞিলে কিছু টাকা-টিপ্রনী দিতে হয় তবে তা দেওয়া, যেনন এ ক্ষেত্রে বেআত্রিচের কথাগুলির পাশে 
তিনি ত্রনেত্তো লাতিনির কথাগুলি টুকে রাখছেন । অতি নিষ্ঠার লঙ্গে তিনি লিপিকরের কান্ধ ক'রে 
যাচ্ছেন এই আশ্বাস, একদিন বেআজ্রিচের করুপার তার ব্যখ্যা মিলবে-_ 5৮০1০ ও. ০1০০, তাকে 
(অর্থাৎ ক্রনেত্তো-বণিত পথের নির্দেশ ) রাখি ব্যাখ্যার আন্ত ॥ অধাছুন, অনুসলন। লিখন লব কিছুই 
খন্থসন্পর্কে প্রযোআ। জীবনের নির্দেশও এই গ্রন্থ থেকেই । মধাঘুগের পিপিকরের আচরণ বা দান্বে তার 
জীবনে লক্ষ্য করেছেন তাকেই এক শিল্পপর্ধায়ে উদ্বীত করেছেন । খৃশ্টীদ্র অশ্ুভবেই ন্বকে এতখালি 
ভাবা সন্তব, কারণ ৃস্ট ও গ্রন্থ এক | মধ্যবুগের লিপিঝরের কাছে যুলতর তাই : ঘা এবল আছে, যা 
তখন আছে। “আছে' ক্রিয্নাপদটি বাবহৃত ছল, কারণ লিপিকরের কাছে বাইবেলের প্রতোকটি ঘটনাই 
নিতাবর্তমান এবং বেহেতু তিনি লিপিকর সেহেতু ধাকে আমর! অতীত বলে ননে করি লে অতীত থাকে 
না, বর্তমান হত্রে বায়। ভিতা গু ওভা কাবাগ্রন্থে এই লিপিকরের আচরণ অতি হুন্র "ভাবে খরা পড়ে। 
স্বানাভাবে তার বিস্বৃত পরিচয় দেও! সম্ভব হল না এবং দু-একটি খাছ তার চিন্ক্প পাঠকের লানলে 
উপস্থিত করা সামার সাধ্যাতীত। যেমন ভিতা হুওভার, তেননি তার এই নরক থেকে স্বর্গে যাত্রার 
বর্ণনা তারই স্বতিগ্রন্থে আছে, তিনি কেবলমাত্ কপি করছেন। তিনি বে কপি করছেন দে-কথা 
আমাদের বারেবারেই স্ব করিয়ে দেন গ্রন্থপ্রতীকের সাহাযো। কমেডির শেবে যে ক্ষণিকের জক 
মহান্‌ ঘর্শন হয় তাও গ্রন্থের একটি প্রতীক যাত্ত, উপরে যার উদ্ধৃতি দিয়েছি, এবং নিবন্ধ শেষ করবার মাগে 
ধার উদ্ধৃতি ফের দেব । তিভাইন কমেডি শেষ করবার পূ মুহূর্তে আনাদের পাঠকদের স্বরণ করিয়ে 
দেন থে, কমেডি একটি কপি মাত্র, কারণ তিনি বা দেখলেন সেটি হচ্ছে 0: %01022৩, কমেডি, 
“বলা বাহুলা, তারই ফপি। 

খুটা় ভাবনায় গ্রন্থ একটি প্রতীকভাবে নিবি, তা ভক্তজন মাত্রেই দ্বানেন। Complicabuu- 
tur sicut liber cocli (Isaiah ৩9,8) আকাশ একটি পুথির যতো গুটিস্্রে ঝাবে॥ এমন কি কপি 
করবার লাজসরঞাম বা, কালি কলদ ইত্যাদিও প্রিছ, অচ্ভৃতির চিন্ত থেকে বাদ পড়ে নি। Liugua 
mea calamus scribae velociter scribenti, লুখার যার অস্থবাদ করেছেন Meine 2498৮ 
ist der griflel eiues guten Schreibcrs— ক লকলনবীশের ফলনের বতোই আমার ভালা 
ক্ষিপ্র। কাজেই দান্তের পক্ষে এই উর্বর ক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয়তো শক্ত নন্গ, আজকে তা আমরা 
অনেক সমস্থ অনুদান করে খাকি, ঘদিচ জাকের দিনে এই ছাপাখানার যুগে হত্ত-লিখিত পুঘির ফি 
মর্ধাদা তথা সংবেধন খাকতে পারে ও নাদের কল্পনার বাইরে । স্বতরাং দান্তে বন এই গ্রন্ব 
প্রতীকের প্রয়োগ করেন তখন মধ্যযুগের পাঠকের হনে যে ভাবান্তর আসত তা আমাদের মনেও আসবে 
ভাবা অনঙ্গত। কিন্ত দান্তে এই প্রতীকের প্রয়োগ এন এক বিশ্বস্ককর শিল্পপর্ধান্থে করেছেন বে 
যতদিন মাছষ অক্ষর পড়তে পারবে ততদিন লে দাস্তের কলানৈপুণ্যে বিস্মিত হবে, অনস্বোধে 
অনুপ্রাণিত ছবে। 

পূর্বেই বলেছি ভিতা হুওভা থেকে ভিভাইন কৰেডি পর্বস্থ এই প্রতীকের প্রস্নোগ। কল্সেকটি দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে পান্ডে কী করতে চেয়েছেন, কী বলতে পেরেছেন তা কোবাবার চেষ্টা করব । বল! বাহ্লা, এত 


২২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


ছোট নিবন্ধে দান্তের বক্তবা আমার লেখার পরিস্ছুট না! হওয়াই দন্তৰ, তবু এই চমক প্র বিঘত্বাটি কিছুনা তর 
পাঠকের কাছে ধরতে পারলে সাক মনে করব । 

ঘা পলীর তাকে তুল বোবা হা ইচ্ছাপুক ভার অর্থ বিরত কর! কিংবা তার প্রশ্নোগ ঘখাস্থালে না কর! 
দ্বাস্কের মতে অপরাধ । পুরগাতোরিও ৩, ১২৬ পচক্তিতে জাছে-_-2%:55: 10 Dio ben 10৩ qucsta 
£০০০, ঘৰি তিনি [ অর্বাৎ কোজ্েন্‌ংসা-র ঘাতক ] সেই উক্তি ভালে! ক'রে পড়তেন [ উক্তিটি সেন্ট আনে, 
*,৩*—aud him that comcth to me I will in no wish cast out—et eum, qui venit ad 
me, nou cjiciam [0oras—এবংবে আবার কাছে মালে তাকে দূরে সরিয়ে দিই ন!] তাহলে ফ্যানক্রেতের 
এই অবস্থা হত ন1। পোপ ক্ৰেমেন্টের ঘৃণা চক্লাব্বের ফলে বে ট্রাছেডিয উদ্ভব গ্রপ্রতীকের সাছাবো [এখানে 
গ্রিকমতো! পাঠ করা] তার বর্ণনা, বিশ্গেষণ, অর্থকরণ করা হদ্দেছে। বাইবেলের উক্তির, বিশেষ ক'রে 
ধর্মঘান্ছকের পক্ষে, শুদ্ধভাবে পাঠোষ্ঠার করা বিকৃত না করা কর্তা, এটা তার ধর্ম। Avesse lelta 
[ বদি তিনি পড়তেন ] এই ক্রিত্বাপদের প্রয়োগে সপ্ত নধানূগের নৈতিক আচরণ তথা দাস্বের দৃষ্টি বিশেষ 
ভাবে প্রকট হল। পাঠ করা (426৩০) ক্রিত্বা পদের বদলে নার বে কোনো ক্রিয্াপদ ধা প্রতাক্ষভাবে পাঠ 
বোবা না, ধঙ্ছন_( ৩:৫47৫) অমুলরণ করা, ব্যবহার করলে উক্ত অংশের এই ইতি এত গডীর ভাবে 
বনে লাগত না। পাঠক একে নিশ্চই কেবলনা হর কলাকৌশল মনে করবেন না। জ্পরপঙ্গে এ এক আশ 
কলাকৌশল প্রাক্সাঘ্বের রচনা তা দেখানো সম্ভব হয নি, খছিও এর প্রয়োগ [ লাধারপত; পুলরূপক 
হিলাবে ) ছিল, সীবাবদ্ধ হলেও ছিল, নীতি রচনা, হাস্তকৌতুক, প্রেমের রচনার তা ছিল; 
কিন্তু কেবলমাত্র একটি ক্রিছাপদের সাহায্যে একদিকে গোটা মধাদুগের জাচরণ, অপরদিকে মলাধারণ 
ৰাজ্নাময় শিল্পসত__উডনছকেই একসঙ্গে রচনাত্ব উপস্থিত কর! শুধু দত্তের ছুগে কেন, আজও অবিশ্বা। 

প্রাচীন ও মগারুগের বাবধান ছুটি বিভিঞ ক্রিয়াপদের ব্যবছারেই ব্যক্ত। ছোমায় বা আঙ্ষিল যদি-বা 
শান করা' ক্িছাপদ বাবহার করেন-_ 4001 ৮100150009৩ an, শব ও বীর তারই গান গাই, তবে 
দান্তে মবাযুগে লেখেন : 

০ Muse, 0 alto ingegno, or m’aiuate 
9 mente, che scrivesti cid ch'io vidi. 
হে বেবী সবশক্তিৰায্নিনী, এক্ষণে দাও হয়াতয় 
ছে স্বৃতি, লিপিকর ঘা আমি দেখেছি ৷ -_ইৰ্ফেরবো. ২, 

ধার ক্রিয়াপদ লেখা, 3০7৩: । প্বতি কখাটিও বিশেষভাবে প্রশিধানধোগা | আমরা স্মরণ করতে পারি 
পতি সম্বন্ধে সক্রাটিস কি বলেছিলেন [কিডস হু; ] আর দাস্তেই বা স্বতি সববদ্ধে কি আচয়ণ দেখিয়েছেন। 
এ বিষয়ে হতো অন্যত্র মালোগলা বরা বেডে পারে । ক্দালাতত: আমরা ধান্কের রচনার দেখতে পাই কি 
ভাবে তিনি তার স্বতিপ্রন্থ থেকে কপি করবার সমা নানা বাঘা বিপত্তির লঙ্দুঘীন হয়েছেল, সে-সব উত্ভীশ 
হবার খন্ড কখনো প্রছ্োগ করেছেন তার শিল্পকৌশল, কখনো! হারন্থ হরেছেল করুণার কাছে, যেমন উপরের 
পচক্রিতে। অনেক বাধার মধ্যে দুটি প্রধান বাধা বড় হয়ে দেখা বেদ এক, মাঝে মাঝে স্ৃতিশকির 
বিলুপ্তি বার গৃচ তব আমরা পরে জানতে পারব ] চুই, শিল্পবোধ। এই শেষোক্ত কারণ তাকে অনেক 
সময়ই বাধা দিয়েছে তারই স্বতিগ্রন্বের সব কিছু টুকতে। 


দান্তের স্বতিগ্রন্থ 


Sotlo Ia quale rubrica io trovo xeritte le parole, 1০ quali & mio intendimento 
d’egssemprare in 4058০ libello, ¢ xe non lutte, almeno la 1909 ১০118010215, 
সেই অস্ধিত লিখনের নীচে ফে-সব কথান্তলি 
লেখা সে-গুলি এই ছোট বইজে টুকব এই 
আমার ইচ্ছা; বদি লব না হয়, অন্তত: মর্মার্থ তা দুওত। 
আমাদের পাঠক নিশ্চই বুঝতে পারছেন ধে, পিপিকর গার স্বৃতিগ্রশ্বের লব কিছুই অগ্থলিপি করতে চান না, 
কাপ তা করলে শিল্পের মাত্রাবোধ বাছত হবে [পাছে লিপিকরকে কুল বোকে, মলে করে অহস্কাসী 
শিল্পী, সেই আগেই গেয়ে রেখেছেন-_ বেবালে স্বন্পপাঠই সম্ভব (কারণ স্রতিশক্ষি অতদূর সব সময় 
নাগাল নাও পেতে পারে) লিপিকরের অপরাধ বেন না নেওয়া! হয়] বিশ্বপরিনগুলের বিশ্বাপিতার 
আচরণ লক্ষ্য ক'রেই এ কথাও তিনি বুঝেছেন বে, বিশ্বপরিম গুলের নিন্নমের মতেই ওর পু'খিরও একটি 
নির্দিঃ মাপ আছে, ইচ্ছামত বড়, ইচ্ছামত ছোট করা থান না, অন্থলিপিও সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত 
হওয়া উচিত) এবং আন্রা সকলেই জানি, কৰেডির তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটি সর্গ প্রায় সযসংখাক 
পকিতে লেখা, প্রত্যেক খণ্ডের শেষে আছে একই কথা 5212-_ তারা ( বহবচনে ), প্রত্যেকটি খণ্ডের 
আছে ৩০টি সর্গ, কেবলমাত্র ইনফ্েরনোতে আর একটি বেশি, ৩৪__বাতে গেউ। কমেডির ১০০টি সর্গ হয়, 
প্রতোকটি খণ্ডের লেখা ছন্দ_ (৫:29 17704, কিন্তু প্রতোফ লর্গের শেষ 94202.টিতে একটি অতিরিক 
পঙক্রি অথাৎ চার পচক্তির গ্লোক-_ এইভাবে মধাঘুগের শহ্স্ৃতি ও নিশ্ববাচরণ দাস্তের রচনাত্ন সদপাতর 
হুল। এই আবশ্তিক বোখেই তাঁকে লিখতে হর : 
Ma 70008 piene son 1016 le carte 
Ordite a qucsta Cantica sceconda, 
Non mi lascia pil ir lo fren dell’arte. 
কিন্তু যেহেতু দ্বিতীত্ব ‘কান্দিকা’-হন নির্দিষ্ট পাতাগুলি কলমবন্দ্‌ 
আমার লেখনীর টান এখানেই খাষাতে ছল । -পুরাগাপ্তোরিও, ৬১, ১৯-৪১ 
অভুবাদ বখাযধ হয় নি, স্বাধীনত| নিয়েছি পাঠক তা বুঝতে পারছেন। 190৫ অর্থ ভতি [ অর্থাৎ 
পাতাগুলি ভি ] দাদি করেছি কলববন্ছ্__লিখিত। 1০ (৩, ৭৫11 arte {৫ হচ্ছে এবানে ক্যালি. 
গ্রাফির টান, জ্বাসল অর্থ হচ্ছে বীক ; ০৫৫ হচ্ছে অবস্ত কারুশিল্প এ, কিন্তু এখানে কি অর্থ? 
স্টাইল? কোনো সন্দেহ নেই কবি আমাদের স্বরণ করিতে দিচ্ছেন তিনি তার স্মতিগ্র্থ থেকেট 
পডক্রিগ্ডলি এতক্ষণ কপি ফরছিলেন, এখন বাধ্য হয়ে খামাতে হল, কারণ স্মতিযাত্রেরই বিশাল ব্যাধি, 
এবং এই কারণেই লীমাবন্ধ মানুষের দৃষ্নির কাছে কিছুটা অনিদিঃও বটে, তাকে নির্দিষ্ট করতে ছলে 
শিল্পীর আবেগও সংহত করতে হত৷ 
শ্ৃতিপ্নস্বের সব-কিছুই নকল কর! সম্ভব নয় লে কথা তিনি জ্বনেকবারই নানা ইঙ্গিতে বুকিয্েছেন। 
কিন্তু পারাদিজো-র বর্নাকালে তিনি ঘে শুধু শিল্পের খাতিরে অনেককিছু বাদ দিহ্েছেল ত! নয়, বাদ 
দিতে বাধা হয়্েছেন_: তার কারণ সে-য়াজন্বের অনেককিছুই অনির্বচনীয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


E cosi Gigurando i] Paradiso 

Convicn saltar lo sacralo poema. 

শে কারশে সবগর্যামের বর্ণনার বাধ্য হয়েই পবিত্র 

ফাবাগ্রস্থের [ কিছুটা ] বাদ দিতে ছল। 
বলাধাহলা এধালেও আমি ধখাবধ অহুবাদ করি নি, কারণ 3912[ অর্থাং 9215 ] মানে ল।ফানো! 
বা ভিডোনো। স্পষ্টতই কবি ক্যালিগ্রাফির টান-টোনের কথা! স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। saltare 
ক্রিন্বাপদটি যাবহার ক'রে--বেষন টানের ঝৌক বদ্ধ ক’রে অঞ্চরের পরিলমাপ্তি তথ! লেখা শেষ করা 
যাদ, বেমন উপরের 1০ (6০7) ৫11 আও, তেষনি টানের চালে অন্ত অক্ষর (বলা বাহুলা কবি বা 
লিপিকর যে অক্ষরটি চান সেইটেই ) ধরতে পায়ে | মধাতুগের পু'থি বার! দেখেছেন তাদের কাছে এর 
ভাত ধরা পড়বেই । ৯৪০78:০ 7০০53, অর্থাৎ পবিত্র কাবাগ্ৰন্থ বললেন কেন? নিশ্চয়ই তিনি তায় 
স্বরচিত কাব্যগ্র্থকে 'পবিআ' নামে ভূষিত করবেন না, চাইবেন না তার কাঝাগ্র্থ ও বাইবেল একই 
বিশেষণে অলঙ্ত ছোক ; আসলে তিনি তার স্তিগ্রন্থকেই পবিত্র কাবাগ্রন্থ বলছেন-- ছুটি শব্দের বাঞ্জনা 
হুর প্রবাহিত । একটু অবান্তর হলেও বলা প্রন্নেরঞন যে, দান্তে করেকবার 93010 poema, poeina 
5৪০ বাবদ্ধার করেছেল। লন্জবত এই কারণেই [40 Commedia পরে La Divina Commedia 
নানে পরিচিত হয়। দান্তে অবস্তই নিছের কাবাগ্রন্থকে বলতেন শুধু ০০য৷৬৭৷০, কোম্মেদিআ] ৷ 

5410৫ ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের ফলে পাঠকের বূবতে অসুবিধা ছয় না, 3৫০7৭ [2০৫79-র পাতাগুলি 
আবীধা অবস্থা থেকে বাধ! অবস্থার আছে_ একটা স্থিতিভাবের চিত্র যেন লিপিকরের সামনে টেবিলে 
প্রস্থ, লিপিকহ এখানে বাধ] ছুয়ে কিছু অংশ বাদ দিরে কপি করছেন অর্থাৎ দরকার মতো পঙকি বাদ 
দিচ্ছেন, তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কখ!-- পাতা ওলটাচ্ছেন ব! ওলটাতে পারছেন। বীধা বলেই এই কাটি 
স্থশৃঙ্ঘল ভাবে সম্পজ হচ্ছে। বেন্গে ধাধানো এস্থের প্রতীক পাঠকের মনে অন্কৃতপূর্ব শিছ্রণ 
আনত, গরস্বপ্রতীকের এত প্রত্বোগ সেইজস্ইই । আমরা পরে দেখাতে পারব, গ্রন্থ-সম্প্কীয াবতীয় ভাব 
অন্ুভাব ফি তাবে গ্রন্থ, ৮০)/20৩, তৈরি ছয়, গ্রন্থের পাতা, তার ভাজ, তার সেলাই বাধাই কত নিখুঁতভাবে 
কৰি স্বরণে রেখেছেন এবং প্রতীক হিসাবে সারা কাবাগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে গ্রন্থের প্রতিটি অংশ, তার 
লেখবার সরজ্জাষ, কালি, ফলম ইত্যাদি । 
এবারে উপরের ছুটি প়কির সঙ্গে আরো চারটি পঙক্ধি' যোগ ক'রে কলমের আচরণ আর একটু 

বিশদভাবে লক্ষ্য করতে পায়ি। 

E cosi, figurando il Paradiso 

Convien saltar lo sacrato poema 

Come chi trova suo cammin reciso. 

Ma chi peusasse il ponderoso tema, 

BE l'omero mortal che se ne carca, 

Nol biasmerebbe, se soll" esso trema. 


দাস্তের শ্মতিপ্রস্থ 


এবং সে-কারণে স্বর্গধানের বর্ণনা, পবিত্র কাবাগ্রস্থকে 
বাধা হরেই [ কিছু দশ ] ডিডিহ্ে যেতে ছল, যেনন বাত্রাপথে 
ৰাধা পড়লে করতে হয়| কিন্তু ৰিনি এই গুরু বিবহ্থটির কথ! 
চিন্তা করবেন এবং সেই নশ্বর প্রাণীটিরও, বার ওপর এর ভার ক্রস্ত 
তিনি দোষ দেবেন না, ধদি এই গুকভারে সে 
কেপে ওঠে। -_পারাদিকো, ২৩, ৬১ 
একটা লোজ! আক্ষরিক অর্থ তো আছেই তা বুঝতে কই হু না, বিশেষ ক'রে কৰি হল বারী, আচরণ 
তার বাত্রীর মতোই বাক্ত-_ যেমন, পথে কোনো! ঘি বাধা আসে তাকে ডিঙোতে হয় ইত্যাদি! বহ 
পাঠকেরই তা বুঝতে অহবিধা হবে না; কিন্তু ঘনেকেই হছুতো। প্রথনে ধরতে পারবেন না যে, অললে 
কবি পবিজ্ঞ ফাবাগ্রশ্থ খেকে কপি করতে গিয়ে, কিছুটা স্র্াঁ্ছ বিব্ববন্থ অনির্বচনীত্ন লে-কারণে, কিছুটা 
শিল্পবোধে, তাকে বাধা হঙ্গেই ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে; এবং এই গুরু বিবগ্রটির স'মৃধীন ছওদ্বাতে, বিশেষ 
ক'রে বাদ দিয়ে কপি করবার লমন্, কলমের টানের মাথাঙ্গ (অর্ধাং ভিঙোতে গিত্ে ) কলমের পালকটিই 
কেঁপে উঠেছে-5৫ ০৫৮ ৫৪50 158, বদি এর শুক্ভারে সে কাপে। ০550, ‘সে’ বাড্রীও বটে, 
কলমের পালকও বটে। 
ফলম কখনো ডিডে/তে চায় অন্ত অক্ষর ধরবে বলে, কখনো ভিডোতে চান্ত ক্ষণিক বিরতির ছন্ত_ 
বিরতি নানা কারদেই প্রশ্নোজন হতে পারে । বেদন-- 
E tre 891৫ intorno di Beatrice 
Si volse con un canto tanto divo 
Che la mia (antasia nol mi ridice ; 
Perd salta la 0০003 e non lo scrivo 
এবং তিনি [সেন্ট পিটার ] এমন স্বরগনধা গান গেয়ে 
বেঙগাতিচেকে তিনবার প্রঘক্ষিণ করলেন যে, ষার 
কল্পনা ত বর্ণনা করতে অপারগ ; কাছেই আনার কলম 
ভিপ্োক্ [ লে-বর্না থেকে বিরত হয় ] আর আমিও 
ভালিখিনা। -_পা্াফিতো, ২৪, ২২০২৫ 


salta Ia ৫০০ কলমটি ভিডোঘ ; কারণ তার পক্ষে সে-বর্ণনা কর! সম্ভব নয়। যদিও কবি একজন 
লিপিকর নাত্র_5০7iৎ, কিন্তু তিনি ঠিক একজন লাধারণ লিপিকর নন; তিনি তার প্বতিএ্স্বেরই 
লিপিকর, কাছেই তাঁকে কলনার সাছাষ্য নিতে হয, ধদি তার স্বতিশক্তির ক্ষণিক বিলুপ্তি ঘটে ॥ কিন্ত 
কবি দক্ষ হলেও কোনো! কোনো লয়ে মছান্‌ দৰ্শন তীর মলে চকিতে উষ ছয়ে মিলিছে গেলে তাকে কল্পনার 
সাহায্যে পুনর্বার তারই স্মতিগ্রন্থে কনা করতে সমর্থ হন ন'। এবানে 541 ক্রিয্াপদের ব্যবহার 
উর্লেখবোগ্য। তিনি প্রথমে এই অনাবান্স আলোর শৌন্বর্ষ তীর স্বৃতিগ্রন্বে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, 
কারণ এই অংশটি বাদ পড়ে গেছে অধবা আদৌ গন্বরবক্ত হয় নি। ০01৫ অর্থ পুনর্বার বলা). বলা, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১০৭২ 


1 পুনরায় বলা, এই তার লোঞ্জা যানে । স্মতিগ্স্তুতু হলেই কৰি তার অছলিপি ফরতে পারতেন, 
কিন্তু এখানে তিনি নিরপান্থ, ফাজেই তার কলৰ খাষে, তিনি জার সে-বিধর়ে লেখবার চেষ্টাও করেন না। 
পাঠক লক্ষ) করবেন কবি যেমন শ্বতিগ্শ্ব খেকে প্রয়োজনবতো বাধ দেন জহ্ছলিপির লন, তেমনি তিনি 
আবাদের স্মরণ করিয়ে দেন কোখাছ কোথা তাত স্বতিগ্রন্বেই পদক্রির স্বান শু । এমন কখনো ভাবৰ 
না এই শ্বতিগ্র্থ ধরাছ্ৌয়ার বাইরে-_ সে আর-পাচটি পুশির দতোই বাস্তব! 
এতক্ষণ যে-সব উাহরশ ফিলুঘ সে-সব যোটামৃটি গ্রন্থ, লেখনী, লেখা সী প্রতাক্ষভাবে প্রতীকটির 

প্রশ্বোগ; কিন্ত অগ্ত কথার মধে) হঠাৎ ঘহি লেখবার অক্যতম শ্রেষ্ট সরঞ্জাম কালি (পরে যেখাতে পারব 
কাগজও) একটি প্রতীক হিসাবে ধেষতে পাই বাবহত হচ্ছে তখন আমাঘের কাছে তা বিশ্বন্ববর ঘনে 
হতে পারে, কিন্ত মধানূগের কৰি পাঠককে হাজার কথার যধোও স্বরণ না ফ্চরিয়ে পারেন না লিখন এহন 
কি লেখবার সরগ্রামেরও কী অসাযাস্ক ভাংপর্য বা স্বান। 

2599০ che mi convien ritrar testeso 

Non portd voce mai, nd scrisse inchiostro, 

Nt fu per fantasia giammai compreso ; 

আর আনি বা বর্ণনা করতে বাজি, ক$ 

তা কখনও প্রকাশ করে নি; না কালি তা লিখেছে না 

কছনায তা বোকা গেছে। 


কণ্ঠ, কালি, কনা তিনটি প্রতীক ধৃন্টিআন জগতে তথা নধাহুগে শপরিচিত নর, বয়ং হুপরিচিত। 
এখানে অন্তত: এটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার জিনিস বে, দান্তে ‘লেখনী'র বদলে “কালি' বাবহার* 
করেছেল । তিনি অনায়াসেই লিখতে পারতেন_ কোনে! লেখনীই তা লেখে নি; কিন্তু তা না ক'রে 
‘ফালি’ শবটি বাবার করলেন কেন? কালি লেখে নি-_ অর্থ্যৎ কালির হারা যে-পাতা লেখা হয সে-পাতা 
একটি চিত্রই আনে _- a larga ploia dello spirito 52২৮০ অমৃত আত্মায় অবাধ বর্ষণ, অনুরূপ 
i৬০০ বা দর্শনের চিত্র লেখনী কথাটি ব্যবহার করলে আসত না। সে-ক্ষেত্রে 'কলন' কথাটি ব্যবস্থার 
করলে বিদর্রের চেরে, অর্থাৎ, ৬5007) বা দর্শনের চিত্র ঘেকে, বিষ, অর্থাৎ লেখকের লিখনের চিতই আসত 
বেশি) প্রনথপ্রতীকের মধ এখানে পাতাকেই চান্টুঞ, ৮59] করানোই উদ্দেন্ত। ফিল্রু একটু আগেই 
দেখিয়েছি কী ভাবে দানে লিখেছেন p10 salta la penna, ৫ 107) 10 5০73০, কারণ কলমটি 
ভিভোর আর আমি লিখিলা। ওদালে 521097€ জিন্মাপঘের সংযোগে কলমের ব্যবহার বাবখ-_ কবির 
পুথি কপি করার ক্রিয়াটি দেখানোই অন্ুতম উদ্দেশ্ব, পাঠকের কাছেও ইমেজ চাক্ষ্ষ। অনামা্ত নৈপুণ্য! 
এবং দাতের কা বে কত গভীর বাঞ্নানক হতে পারে এই 'কালি' শঘটির বাবারে তার আর একটি 
দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল : 

Ed io a lui: ‘Li dolce detti vostri 

Che, 0801 durerd 1105০ moderno, 

Faranno cari ancora i loro inchiostri’ 


দান্তের স্মতিগ্রন্থ 


এবং আমি তাকে [ গুইদো ওুইনিংসেল্লিকে ] : তোমার মধুর 
স্ীতিকাবাগুলি যতদিন লোকাচারে ব্যাপ্ত ততদিন এমন 
কি তারা বে কালিতে লেখা সেই কালি পৰস্ধ প্রিয্ন হবে । 

- শুরদাতোনিও, ২৯, ১১৬-১১৪ 
অস্ধবা নিশ্বস্নোছন। সংবোনসীল পাঠকনাত্রেই এই তিনটি পর্ক্তি পাঠে অভিচত হবেন। অগ্রদ্ 
কবির প্রতি দাস্তের শ্রদ্ধা কতখানি অকপট, কত তীত্র ভালোবাসা গুইদো৷ গুইলিংলেলির কাবোর প্রতি। 
এখানেও কলমের বলে কালি ( বহুবচনে ) শব্দটির প্রশ্থোগ তাৎপংপূর্ব, এবং আমাদের কিচুমায় বুঝতে 
অহ্থবিষ! হন্ছ না বহবচনে প্রযুক্ত ১৫০57 ইমেজ ছিলাবে কতখানি ধধাযথ ৷ একটি দোয়্াতের কালি 
একজনই বাবছার করতে পারে, বহু লোকের র্থাৎ বহু লিলিকরের জন্ম প্রয়োজন বহু দোস্ত, বহু লিপিকর 
গুইদো গুইনিংলেছির কবিতা কপি করলেই তবে বহুলোক পড়তে পারবে । বহুবচনের বাবছার শুধুশুধুই 
বে করা ছু নি তা বলাই বাবলা ৷ তেমনি উপরে উদ্ধত কালি শক্চির একবচনে বাবছারও তাংপর্ঘপূর্ণ। 

উপরের ছুটি উদ্ধতিতেই ফালি এবং পাতা উভয়ের চিত্রই এলেছে_কাপি দিয়ে লেখ! পাতা, 
মোটামুটি এই ছবিটিই চোখে আসে । আমরা! নীচে ষে উদ্ধৃতি দেব তাতে ‘কালি’ কথাটি নেই, আছে 
পাতা; কিন্তু কালির বাবহার বুঝি অপ্রতাক্ষ ভাবে ৫17,193 শব্দটির প্রন্থোগে। এবন কালি যেন আন 
বিফিরপের মাধ্যন হয, তেমনি হতে পারে পুির কাগছ্ধ তথা! যখাবুগের parchment vellum ইত্যাদি । 
Ed io: 'La larga 00018 
Dello Spirito Santo, 01918 diffusa 
In sulle vecchie e in sulle nuove cuoia’ 
এবং আৰি : “মৃত আত্তার অবাধ বর্ষণ বা পুরানো ও নতুন 
ভামড়ান্গ লর্বত বিকীর্ণ ।' __লারাফিরো, ২৪, 2১-৯০ 
কোথা খেকে কবির এত 'বিশ্বাল' জন্মাল তার উত্তরে অনেক কথার মধ্যে উপরের পচক্রি তিনটি বলেন। 
ৰলাবাহুলা, vecchie € nuove ০9০1৫, পুরনো ও নতুল চামড়া বলতে ওষ্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট 
বোবাচ্ছে__পমস্ত চিত্রটি বাইবেলের প্রতি ভক্কিরলে সিঞ্চিত, বাইবেল পাঠকমাত্রেই তা হন্বভব করতে 
পারছেন। পবিত্র গ্রন্থের পাতা বা এখানে পার্চমেন্ট, চাবড়ার তৈরি-- তাতে লেখা, এবং পাতার লেখাটির 
দিকে তাকিয়ে কবি বেমন ওল্ড টেস্টামেপ্ট ও নিউ টেস্টাষেন্টের বাণী দেখছেন বিকীর্প (10159 ), তেমনি 
মাতে ত| লেখা সেই পাতা এন কি উপকরণ ছিলা বেও, তার কাছে একান্ত প্রিন্ব। কত বিনের পর দিন 
লিপিকর কী শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পাতাগুলি ভরাট করেছেল_বেন পাতাগুলি তথ! সমগ্র গ্রন্থটি পবিয় 
আত্মার শ্বাসে উজ্জীবিত (০0:০৪ চামড়া, শব্দটি এখালে তাই বিশেষ তাংপধপূর্ণ ) 5211)845-এর অন্ত অর্থ 
শ্বান। যেমন [৩ গুণ 70 G০৭ ঈশ্বরে বেস্বাল ঘা এখানে শুধু পাতার মধ্যেই উঙ্দীবিত নয়, সারা 
জগত ৰে শ্বালে উদ্দীপ্ত, আলোছ বিকাশ (1645 ) 
Lo real manto di tutti i volumi 
del mondo, che pid ferve ¢ pit 58552 
nell’ alito di Dio ¢ nci costumi. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


বিশ্বপরিমণ্ুলের রাজোতরীর, এনী শ্বাসে ও আচরণে 
যে সবচেয়ে উদ্দীপ্ত ও স্পন্দিত । _পারাদিরে, ২৩, ১১২-১১৪ 
i volarmi (বরবচনে ) বলতে শুধু বিশ্বপরিষগুলের গ্রহগুলিই বোঝার না, সেকালের পুথিও বোকার, 
যেমন বাইবেলে Aud the heaven deparlcd as a scroll when it is rolled together, 
বহুবার বহ পণ্ডিত এই পড়ক্তিটির উদ্ধৃতি বৃখা করেন নি। 
লেখবার কাগজ সগ্ব্ধে অন্তত একবার কোম্ষেদিছা-স্র [ ইনফেরনো, ২৫, ৬৪ ] উল্লেখ আছে একটি 
মাধ ও ছ’ পাওয়ালা ভ্রাগনের ছড়াছড়ি দৃশ্ব বর্ণনা উপলক্ষ্যে । কাগজের মেটাফরটি 'আাম্চর্, কারণ যে- 
দত বর্ণনা! করতে গিয়ে যেটাকরটির উদ্ভাবন তা এতই অভাবনীয়, বিশ্বরকর যে, যে-কোনো লিশ্বলিদ্ট 
কাবিই ভাতে ঈর্ষা বোধ করবেন । 
Come procede invanzi dal’ ardore 
Per lo papito suso un color bruno, 
Che non & nero ancora, € il bianco more. 
বেন আগুনের শিখার সামনে কাগঞ্জ, প্রথমে তামাটে রঙ, 
এবনও কালে! হয়ে ওঠে নি অথচ সামা র€টি মরে গেছে। 

-_ উস্ফেকনো, ২৫, ৬৪৯৬ 
এমনও হতে পারে, বালক দান্তে ফোনো! একদিন যোসবাতির শিখার সামনে সাদা কাগজ ধরে দেখেছিল 
কেমন করে রঙ বদলাম। তার সেই ঘটন! উৱরকালে কাবারচনার সমস্থ স্বৃতিপথে ছত্তে! উদন্ন ইত্সেছিল 
ভাই কাবাগ্রন্থে অনামান্ত এক পরিস্থিতিতে এক অসাযান্ত মেটাফর বাবহায় করতে পাহ্দী হত়েছেন। 
জবস্ত এট! আমার অহুনানমাত্র । এবং আমার এই প্রবন্ধে এই পডঙক্তিগুলির উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিকও বটে, 
কিন্ত গ্রন্থের বে অন্ততম উপকরণ কাগজ তার সন্বন্ধে তার অভিচিস্তা বিশেষভাবে লক্ষী । সাদা কাগছ 
আগুনের শিখার সামনে না থাকলেও কালে রঙ বলাদ্_-তামাটেই হয় একেবারে কালো না হলেও, 
অন্তত পৰি শূলত শ্বেতবৰ্ণ টি খোদা যার-_এ কথাও আমরা মলে রাখতে পারি; আবার আমরা ভাবি 
mutability-য কথা, বেটা দান্তের এই অংশে বক্তবা-_হুটি বন্ধ ধধন 5€ ৫4০ 5৩ 0০০-_ল! দুই না এক, 
অথচ একটা কিছু খোয়া গেছে। 

লিখতে লিখতে কলন তা হরে ষেতে পারে, ধাছও। কবির লে কখা জানা আছে, নিজেও দুক্তডোগী 
নিশ্চই । এখন লীচের তিনটি পঞ্ভক্তি সে কঘারই সাক্ষা ছিচ্ছে। 


Quando 19 brina in sulla terra assempra 





Li'imaginc di sua sorella bianco, 

Ba poco dura alla sua penna tempra. 

বন কুয়াশা তার শুভ! ভঙ্গিনীর প্রতিমা মাটির ওপর 

আকে, খুৰ বেশিক্ষণ তার কলমের ধার ধাকে না। -_ ইদ্ফেরলো, ২৪, ৪-৯ 
sorella bianca, শুভ্রা ভগিনী, অর্থাৎ তুষার । ৮1559, কু্াশা। তুষারের চেত্ে আগে গলে | দানের 
কাবা-ালোচনা প্রাঙ্গে অনেকেই এই অনামান্ত সংবেদনসীল পড়ক্ধি-কটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমার আর 


দান্তের শ্মতিগ্রস্থ 


বিশদ বিশ্লেষণ করবার প্রস্রোছন নেই, কিন্ত গ্রন্-প্রভীকের আলে।চন! প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলা চলে হে, 
penna 0৩0]0 কলমের ধার ছুটি অর্থের ইঙ্গিত করছে : (১) ধার নব লমছ বা বেশিক্ষণ থাকে না, তাকে 
সনন্গমতো ধার করা প্রশ্থো্ন হয় ফিরে ফিরেই হি (২) ছবি বা লেখা নিখুত র।খতে হত্র। কিন্তু প্রকৃতির 
নিশ্ননে 'ধার'ও বেধনি আছে, “ডোতা'ও তেমনি। এবং নিম্ষঘটি আছে বলেই কবি অতি নৈর্যক্তিক 
অথচ জড়িত এই উন্তয়ভাবে একনিকে বলস্কলমাগমের মূহুর্তে কৃঙগাশাঙগ চাক! বাঠের ছবি ভ্রাকছেন বিগত 
তুষারের দিন ডাবতে ভাবতে, অন্যদিকে এই সুদ্ধাশা বেশিক্ষণ থাকবার নু, রোদ উঠলেই যাবে তাই চাষীর 
ছুভাখ| থেকে আশার কথাও ভাবছেন; চিত্রকল্লটিতে তনাব অলাধাযপ _পানান্ত একটু কলনেই ধারেই এই 
কটি পঙকির মধ্যে নান।দৃখী বাওনার যতি করতে পারলেন । 
ইতালিমান ০৪:0৫ অর্থ পাতা! (বহবচলে ০০ ) বে পাতান্থ লেখ! হুয়। চারটে বড় পাতা 

অর্থাং পট ভাদ করলে ছত ১৬ পাতা, অর্থাং খাতা (আমাদের যুগে ফর্ষা ) বা 9:306010 বহবচলে 
quaderni1 এই quaderni লেলাই বাধাই ছলে বলা বেত মধাধুগের ভলুবে, বর্তান কালের বইন্সের 
লঙ্গে বিশেষ পার্খকা নেই বললেই চলে। এইটুকু তথ্য পুখি সম্বন্ধে মনে রাখলে অনেক পঙওক্তিই বুঝাতে 
সহজ হবে। বেদন_ 

Ditemi, acciocchd ancor carte ne verghi, 

Chi siete voi, ৩ chi & quella turba 

Che se ne va diretro ai vostri terghi? 

ৰল, যাতে আমি এখনও টুকে রাখতে পারি,_-কে 

তুমি? কেই-বা! ওঁ ধলটি তোমার পিছনে চলে যাচ্ছে? 

শপুাগাতেরিও, ২৬, ৬৪-৯১ 

এখানে তিনটি শব্ব প্রণিধানযোগা । এক, ৪)২০০-_এখনও ; ছুই, ০৪/০-_পাতগুলি : তিন, verghi— 
আমি টুকি [৮৩৫৮৪৫৩-টোকা, লেখা, (9০৩ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবছার হা ]। 21207, এখনও, 
বললেন কেন? তিনি কি তখন ট্কছিলেন ( অবন্তই তীর স্বতিগ্রন্থ খেকে ) এবং টুকতে টুকতে সামনের 
ব্যক্তিটি ও তার পিছনের দলটির কথা তার নোটবইয়ে বাদ পড়ে গিয়েছিল? অথবা ক্ষণিকের ছন্ত তার 
শ্বরণশক্কি লোপ পেয়েছিল, সেজন্য এত অহুরোধ ? [বলে রাখতে হবে, ধে-ব্যক্তিকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 
তিনি আর কেউ নন স্বয়ং গুইদে! গুইনিংলেমি, দাস্থে যাকে এখানেই তার পিতৃস্বক্ূপ মনে ক'রে পরে 
লাঙ্ছোধন্‌ ফরবেন, কিন্কু এখন পর্যন্ত ঠার পরিচ পান নি ] তাহলে কি তবে এট! একটা কৌশল-_নোট 
বইরে বাদ পড়ে বাওয়া অথবা স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া 1 আমর! কোম্যেদিআা-গ বারবার দেখেছি 
অভাবনীয় কিছু ঘটলে বা ঘটবায় লন্ভাবনা ছলে কখনো তিনি স্বৃতিশক্তি ছারাতেন, কখনো! যেতেন মু! 
অনেকে একে মধাত্সী় অতিনাটকীঘ্বতা মনে করেন, কিন্তু ধাষের light-metaphy5ics বা মধ্যযুগের 
আলোকতবের সঙ্গে মন্পবিপ্তর পরিচ্জ আছে তারা ছানেন কি ক'রে দান্তে এই ক্ষণিক 'বিলুণি” বা বিরান 
[তা শে স্থতিত্রংশ, গভীর নিদ্রা বা মৃ্ছ। বাই হোক না কেন ] পাবার পরই বৃতর আলোক তথ! দর্শন 
পেতেন। ৪০০০ কথাটি এই ধরণেরই একটা কিছু ইঙ্গিত করছে এবং এরন্বপ্রতীকের মধ্যে অতি সহজেই 
তিনি তা করতে পারেন । ৫265 শব্দটি বহবচনে অর্থাৎ যা লেখবাহ বিষয় ৩1 একটি পাতা সম্ভব নব 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


অথবা ০৪৫০ বলতে তার লেখাগুলিই বোঝাছ্ছে [ অর্খাং গোটা বইটাই ] বেন মনে হয় তার সবই লেখা 
ছিল শুধু উপরোক্ত বাকিটি ও সেই দলটি বণ পড়ে গিব্েছিল-_এখন হরকার লেটুকু টুকে নেওযা। উপরে 
24০০: কথাটি যতো এখানে ঠারেঠোরে গ্রপ্রভীকের সাহাধ্য নেও! ছত্ব নি, সোজহছিই | ৬৩০৪47০ 
কিন্বাপদের অর্থ লাইন টানা, সেই থেকে লেখা এই অর্থও এসেছে | তবে কি এই লামলের বাকিটি ও 
পিছনের এ দলটির বিষ পুরান লেখ! ছিল তখন স্মরণ করতে পারছেন না 7530৩70৩- কোনো বংশে? 
বললেই তিনি সেইসব লিখিত অংশে দাগ দিয়ে দেবেন? মনস্তারিকের! বদি ধনে করেন বে, অচেতন মনে 
দান্তে এফটা-কিছু আশঙ্কা করছিলেন ভিনি ধীকে এখনই জানতে পারবেন তিনি তার গু, পিতৃপ্রতিষ, 
লেইছরই এত্ত-ব ‘বিলুণ্ডি'য় ঘটা, তবে বোধহয় খুব দোব দেওয়া ধাবে লা। 5০77১৩7০-লেখ! ক্রি পঞটিয় 
বদলে ৬:৮৩ োকা, ক্িছ্বাপদটির বাবহার অর্থপূর্ণ শুধু এইজন্টে বে, অন্বত এক্ষেত্রে ক্রিদ্বাপদটিয 
বাবছারের ফলে বিষ্টি বাজনাষঘ হযেছে । মিলের খাতিরে দান্তে ইচ্ছেৰত শব্দের রকমফের বাবছার 
করতেন এ কথ! কেউ স্বীকার করেন নি। ৮০6; শব্দটির এক লাইন ছেড়ে উপরে আছে alberghi 
কাছেই, 9০71১4৫ ত্রিত্বাপদদিয বাবছারের স্থবোগ নেই এ ফখা উঠতে পারেই বলে বললুষ। ০৪7৮০-র 
বহুবচনে ০৫৫৫- বাবছাযও বাঞজনাপূর্ণ হয়েছে, এখনে প্রশ্বোজনও ছিল, সে কথ! আলোচনা করেছি, শুধু 
ধ্বনির জন্য নিশ্চই বহবচলের প্রন্থোগ ছয় নি, কারণ ০৪৮৫ থাকাতে পচঃক্রিটি শ্রতিনধুর হয়েছে__০৭166-8 
বদলে 62০ বলিছে পড়লেই তা হম হবে? অকা জারগ/র হতো এখানেও ধ্বনি ও তবের মিল 
অনস্বীকাৰ। 
দানে হ্র্গারোহণের পথে চত্রবৃত্বে এলে বেজাড্রিচের লঙ্গে ঠাছের বাড়া-কদা নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক বিতর্ক 
হয়। সেই গ্রমঙ্গে বেআত্তিচে গ্রশ্বপ্রতীকের সাহাষো যুক্তির অবতারণা করছেন। 
Si come si compare 

Lo grasso ¢ il megro un corpo, cosi questo 

Nel suo volume cangerebbe carte. 

থবা যেমন শহীর স্থূল ও ক্লতেদে বিভক্ত, 

তেননি লে (চক) তার বইয়ের পাতা পরিবর্তন ফরে ( অর্থাং 

ওলটা ) = পাযাছিযো, ২, ৭৮৭৮ 
canEerebbe ক্রিয়াপদটি CondiLional Mo০d-এ, আনি বাঙলার এর ঠিক মানে তর্গমা করতে 
পারিনি। লে ধাই ছোক, টাকে এবানে বল! হয়েছে যেন একটি বই-_ কমলা কর! যাক মাব-বরাধঃ 
খোলা একটি বই । বৰি আপনি ব| দিক খেকে ভান দিকে পাত) উল্টে ঘান তাহলে ডান দিকে 
কিছুক্ষণের মোই বোটা দেখাবে আর ব। দিকে কশ। এর উলটে! ক্রিয্নাটিও অনুরূপ দেখাবে | এখালে 
লক্ষ যে, চাদ গ্রহ ছলেও তাকে মধার়ুগের ॥০]॥০৷০-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে__ একটু আগে 
হার বর্সন। দিত্রেছি; কিন্তু একটু পরেই আমর! ক্ব্ষেব বিশ্বপরিদণ্ডলের গ্রহ ৮৩10:০৩- প্রাচীন অর্থে 
(এ কথাও অনশ্ত পূর্বে একবার বলেছি )। বলা বাবলা, প্রস্বো্নমতো দাস্বে গ্রশ্প্রতীকের বাবহার 
করেছেন কখনো মধানুগের অর্খে কখনো প্রাচীন সংজ্ঞায় । অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, এতে রগ! ভাদ 
হয়েছে কি না। বিশেষ করে বধ্যযুগের লোক, দান্তের সময়কার লোক, বারা মধাতুগের প্রচলিত বাখানো 


দান্তের স্বতিগ্রস্থ 


পুথি দেখতেই অ্তান্ত, তাদের কাছে প্রাচীন পু(থির আবেগ তখন আর অতটা নেই । অনেক পণ্ডিতদের 
এই অভিযত, এমনকি কুরতিউপ পর্ধস্ত তার যন্যে আছেন। কিন্তু একটা কথ! মলে বাসা দরকার থে 
মাঝের সহজে স্প্রতিই প্রাচীন লাছিত্য দর্শন, বিশেষ ক'রে মারিস্বতল, ইতালিতে চর্চা চ্ত্বেছে।; দান্তের 
রচনাই তার সাক্ষা, শুধু দানের একক প্রশ্থাসে কোম্যেদিজা রচনা সম্ভব হয় নি, দেশে তার আমি তৈরি 
হচ্ছিল, দাত্তের প্রতিভা তার পূর্ণ হুখোগ নিপ্নেছে । কাছেই ছাস্তের দৃষীভঙ্গি কোনো এক নির্দিষ্ট কাল বা 
সৃমাঞ্জ ধিরে থাকে নি। বেঘন কোম্যেদিনা-র চরিজগুলি লিদি্কালের হয়েও সধকালেরই, তেমনি 
প্রন্ব-প্রতীকের সংজ্ঞা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়েও ( শিলবোধে তাকে নিষ্ট কহতেই হবে ) একটা) বিশ্বজনীন 
অন্থভবে উদ্ভাসিত । 
এতক্ষণ গ্রশ্, লেখনী লেখবার লরঞ্জাৰ নিয়ে আলোচনা করা সেল। কিন্ত গ্রন্থে ঘাছে অক্ষ, অন্ধ 

পাশাপাশি ৰসিয়েই বাকা রচলা। এই অক্ষর অতি স্বাভাবিক কায়ণেই কৌডূছল, উদ্দীপনা আনতে 
পারে; তারা বিশেষ শর্খবহ হতে পারে কবির ফাছে। কিন্তু দাস্বে শুধু প্রচলিত চাবেই “ক্ষ” 
দেখেন নি, যেমন 

Nt 0 si tosto mai, nt I si 5০15০, 

Com'ei s'accesce ed arse, ce cener tulto 

Convenne che cascando divenisse. 

না ‘ও' না ‘ই' এত তাড়াতাড়ি কখনও লেখা হয়েছে, 

বে-ভাবে সে আগুনে কাপ ধের, পোড়ে, ছাই হয়ে কুরে পড়ে। 

- ইক্ফেরবো, ২৯, ১০০ 
বলা বাহলা, লবন্ধ ব! গতির পরিষাশ বৌঝাবার জয় 0 এবং ]-র উল্লেখ করা ছয়েছে। বেমন 'ও' বা 
“ই? লিখতে বিন্দুমাত্র লময় লাগে না লিপিকরের কাছে তেষনি, এফন-কি তার চেয়েও কষ সমর 
নিয়েছে তারি ছুচ্চি আগুনে পুড়ে ছাই ছতে। লিপিকবের লেখার চাল সম্বন্ধে কতখানি ছা গ্রহ খাকলে, 
কতখানি তক্নত্বতা এলে এহন জগ্রতাশিত ভাবে অক্ষরের উল্লেখ ছতে পারে; 'অগ্রত্যাশিত' আমাদের 
কাছে, দান্তের কাব্যে সতি স্বাভাবিক ভাবেই তা এসেছে। 

ফখনো অঞ্করের সাহাঘো তিনি মুখাববের চিত্র এনেছেন, যেমন 0০, অর্থ মাহ : 

Parean locchieic anella senza gemme: 

Chi nel viso degli uomini legge omo, 

Ben avria guivi conosciuto 01 emme. 

চোখের গর্ভগুপি যেন আঁটি. পাথর নেই ; যে বাহুধের 

মুখ দেখে পড়তে পারে 0১0 ( ওনো ) সে অনায়াসে 

চিনতে পারবে এম্‌বে ( ইভালিত্াান ॥-_ উচ্চারণ এম্‌মে ) 
অক্ষর-প্রতীক হ্লাবে ॥! অক্ষরটি দান্তে একাধিক ভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে যস্য মাহুযের দুখ 
হিসাবে। শেবুগে এ পডকিগুলি পড়ে দান্বেকে আধুনিক যনে করত কি না বলতে পারি না, কিন্ত তিনি 
আমাদের কাছে শাধুনিক বলেই এখনো দলে ছবে, তা সে-আবুনিকতা বলতে বাই বোবাক না কেন। 


২৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


কতখানি শিক্পনৈপুশা থাকলে উপরের পডজিণগুলি লেখা সম্ভব! ইত(লিআন বশালাঁছ বেছেতু নেই 
সেহেতু 21 অক্ষঃটি বর্ণমালার মধ্যদপি_অর্থাং তার তিনটি অংশ ] ॥/ I পবিত্র ধ্যানে দাস্তেকে নিমগ্র 
করেছে বারে বারে 

অঙ্গন প্রতীকের লবচেস্ছে আশ্চর্য ব্যবহার দেখতে পাওয়া বাত পারাদিজোর ১৮ লগে ৭* পওক্কি 
থেকে ১১৭ পওক্ি প্াস্থ। তীর সেই দর্শন আকাশের লিখল_-01115760 justiti im qui judicatis 
terram, সার বিচারে আনন্দ পাও, তোমর! ধারা এই মাটির বিচার কর। সব-কটি পঠক্তি উদ্ধৃত করা 
এখানে সম্ভব না, করতে পারলে খুশিই হতুম, কারণ পৃথিবীর বে-কোনো কাবে) এর তুলনীয় ফবিত্ব 
অন্তত আবার ছানা নেই। তৰু দান্তের বক্তবা নীচের কয়েকটি পঙক্তি থেকেই ধরা যাবে আশা কয়া 
বাছ। দান্তে এখন দুপিটার গ্রহে, তার লাতিশ্টতোক আত্রনে তিনি প্রেমের ছ্যো তিতে মুড্ব। তার পরেই 
তিনি বর্ন করছেন: 


E come ৪8০10 5৫1) di riviera, 

Quasi congratulando a lor pasture, 
Fanno di st or tonda or lunga schicra, 
57 dentro ai lumi 90086 creature 
Volitando cantavano, ¢ faciensi 

Or di or i, or elle in sue figure. 


যেমন পাখিরা পাড়ে চরা শেষ ক'রে আনন্দে আকাশে 

ওড়ে কখনো বৃত্তাকারে, কখনো লঙ্বা সারিতে, তেমনি জালোর 
অন্তরে অমর আত্মার! ঘুরে ঘুরে গান করছিলেন তাদের 
সমবেত আকুতি দেখাচ্ছিল কখনো “ভি” (1 ), কখনো 

ই (1), কখনো এল্‌লে (1, )। _শারাধিযো, ১৮, ২৯৭৮ 


Mosirarsi dunque in 0100৩ volte 58116 
৬০০৪]। e consonanti ; ৫৫ io nolai 
Le parti si come mi parver detile. 
Diligite justiliam, primai 
Fur verbo ৪ nome di 810০ il dipinto ; 
Qui judicalis ferram, fur sezzai. 
Poscia nell’ emme del vocabol quinto 
Rimascro ordinate, s! che Giove 
Pareva argento li d’oro distinto. 
E vidi scendere altre luci dove 


দাস্তের স্মৃতিগ্রস্ ২৩৫ 


Era il colme dell’ emme, e li quelarsi, 

Cantando, credo, il ben ch’ a sé le move. 

তারপর তারা পাঁচবার লাতটি স্বরবর্ণ ও বযঞ্জনব্ণ প্রদর্শন 

করলেন, আনি অংশগুলি টুকলুম ( পর্থাং হক্ষরগুলি ] 

বেমন তারা আনার কাছে উচ্চারণে প্রকাশ পা) 

ডিলিগিটে ঘুস্টিটিআদ্‌_ প্রথমে শুধু ক্রি্নাপৰ এবং 

উদ্দেক্ট লাগানো; কুই ঘুডিকাটিদ্‌ টেৰ্রাম্‌ শেখে । 

এরপর ভাতা পঞ্চম অক্ষর এম্মে জড় হচ্ছে সজ্জিত হলেন, 

যাতে জুপিটার সেবানে দেখা স্বর্ণ-ধচিত রৌপ্য । 

এবং এম্‌ষে-র শিখরে আরও অন্তান্ঠ দ্যোতিক্কধদের 

নামতে দেখলুষ, তারা সেখানে শাস্ব, গান গাইছেন 

আমার বিশ্বাস বক্ষলমরের খিনি তানের আকর্ষণ করছেন 

তারই কাছে। 

= পায়াদিলো, ১৮, ৮৮৯৯ 

কল্েক পঞ্ক্তি পরে 14 অক্ষরটিকে দ্বার বিচারের প্রতীকভাবে কম্পন! কর! হত্বেছে একটু লামাস্ক পরিবর্তনেই 


অক্ষরটি ঈগল পাখির যতো দেখানো ধায়, যেনন 2. _যলা বাহলা হার! পুথি দেখেছেন তারা 


জানেন 21 অক্ষরটি লিপিকর অনেকটা এ ভাবেই লিখতেন-_ বিশেষ ক'রে অক্ষরটি ঘদি পঢকির জস্মক্ষর 
ছত। এই অক্ষরটি মাঝখানে মাথার উপরে একটি বিন্দু বলালেই ছবে ঈগল-_স্তাক্ছ বিচারের প্রতীক 
[পারাৰিজো ১৮, ১০৬ উঃ ] ৷ দাস্কে পু'থির অক্ষরাটিয কথা নিশ্চই শ্বরণ করেছেন যখন উপযু ক পঠক্রিগুলি 
লেখেন। 

অক্ষর ছাড়া লংখা।কেও প্রতীক হিসাবে দেখানো হযেছে, যেন un ciuquecento ৫1৫৩০ ও 
5180৩, পাঁচশো! দশ পাচ, যাকে রোমান অঙ্কে হরক্ষে লিহলে গাড় 1১৬ ১, ধার অথ এখানে নেতা 
(বলা যেতে পারে গলেকটা অবতার স্বক্ূপ )[ পুরগাতোরিও, ৩৩, ৪৩]। বাইবেলে মবস্ঠ লংখার 
উল্লেখ আছে, ধা, for iL is the number of a man ; aud his number is six hundred 
three score and six [ Revelation, 13, 18 ] 

মধাযুগের একটি দার্শনিক তত থাকে দান্তে বলেছেন 12 ০০৫108৩1/22,- সন্ভাবা, বিশেষ একটি 
অর্থে সে-মূশে দার্শনিকেরা বাবছার করতেন। বিশ্বপরিমণ্ডলের মধ্যো এই পৃথিবী ( মাহ্ষকেই প্রধানত 
মনে কর! হচ্ছে) ও গ্রহমণ্ডলের হখো তঙ্কাত এই : পৃথিবী অনিত্ননে পূর্ণ, বিস্ত বিশ্বপরিদগ্ুলের আর লব 
নিঘ্মে বাধা। অনিম্বম আছে বলেই বিশ্বপিতার আবিঠাব প্রচ্থোছন, ঘটেও। পরম কারুণিকের করুণা 
বধিত হলেই মাহবের মনে পড়ে কী এক হলমঞ্তপ নিঙ্বমে বাধা এই বিশ্বপরিষগুল। কাজেই পৃথিবীতে 
ঘটনা ঘটবেই, সন্কাবন! অথবা সন্কাবা__ ০০০tin৪৫০০১ থাকবেই, এবং সেইজস্বই 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাত-চৈত্ব ১৩৭২ 


La contingenea, che fuor del quaderno 

Della vostra materia non si stende, 

Tutta 2 dipinta nel cospelto eterno... 

এই বস্তাব্য যা তোষার বইয়ের পাতার বাইরে 

যায় নি তা সবই [ এখানে ] শাশ্বত নেতে চিত্রিত । -_পারাছিজো, ১৭, ০৮৭১ 
এই বরদ্ধাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্র এক একটি ৬৭৭৫৮৮৭, বিশ্বপিতা তাদের সকলকেই গ্রথিত করে রেখেছেন 
এই আকাশে, তাই আকাশ volume : 

Lo real manto di tutti i volumi 

del mondo— 

বিশ্বপরিমণ্ডলের বাজে ৱরীয_ 
উপরের তিনটি পঙক্তির হধো আলোচা বিষ হচ্ছে c০॥U৷৪০৷৷2৭ নিয়ে : যে-contingenza দাতের 
বইয়ের পাতার পাতায় প্রকাশিত, তা স্বভাবতই বিস্ভিত, আশাস্িত ও প্রশাব্ক, এই পৃথিবীর মানবীয় 
নিদ্মে ঘা বাধ! । আর যে-০০/584720 ঈশ্বরের শাশ্বত উপস্থিতি মধো বিধ্ৃত। উভাক্ষেত্রেই গ্রন্থ- 
প্রতীফের লাহাযো একদিকে যেমন আকাশের বর্ণনা স্তব হচ্ছে, অস্তদ্দিকে তেমনি অনির্দিষ্ট নিয়মে চালিত 
এই পৃথিবীর নর্ব চিত্রও সামনে তুলে ধর! ঘাচ্ছে। 

এর্বপ্রতীকের প্রশ্নোগে এত বিচিত্র অস্থস্ৃতি ব্যক্ত হতে দেখবার পর আমর! পারাদিজোর প্রায় শেষে 

দেখি সেই গ্ৰন্থ বিশ্বের সব ছড়ানো পতা সতে গেঁখেছে : 

Nel suo prolondo vidi ৫9698016072 

Legato con amore in un volume 

Cid che per VYuniverso si squaderna. 

আমি তার অন্তরতম গভীরে দেখলুষ বিশ্বের সব 

ছড়ানো পাত! জড়, প্রেষের হখো বীঘা! একটি বইর়ে। 

 পারাছিজো, ৬৩, ৮-৮৭ 

ভবে এতক্ষণ গ্রহথপ্রতীকের মধ্যে ফে-'প্রন্থকে' আমরা দেখেছি_ তার অবন্থব, আচরণ লক্ষ্য করেছি, তা 
থেকে এ গ্রন্থ কিছুটা আলাদা, কারদ এখানে সে শুধু গরন্থই নন, আলোকও বটে। 

Sustanzia ed necidenti, e lor costume, 

Quasi conflati insieme per tal modo, 

Che cid ch’io dico 2 un semplice lume. 

সৱা ও অন্যক্ষ ও তাদের নৈকট্য এমনভাবে 

পরস্পর ছড়িত বে, আমি বার ন্বস্ধে বলছি সে 

শুধু একটি জ্যোতি মাত্র। 

“_শ্য়াদিয়ো, **, ৮৮৯০ 
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১৮৯৫ লালে গানের হও শতনাৰিক ড হ্থোংসৰে 
মধুপনন-কর্ৃক ররিহ কৰিহার অ্িলিপি 


কবি দাস্তে 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত 


নিশাস্তে স্ববর্ণ-কাস্বি নক্ষত্র বেখতি 
(তপনের সহচর ) সুচারু কিরণে 
বেদাঙ্গ তিমির-পুঙে; ছে ববি, তেনতি 
প্রভা তব বিনাশিল মানল-রূবনে 
অজ্ঞান! জনম তব পরম স্থক্ষণে। 
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি, 
ৰন্ধাণ্ডের এ হৃখত্ডে। ডোনার সেবনে 
পরিষুরি নিত্রা পুনঃ দাগিল! ডারতী। 
দেবীর প্রসাছে তুমি পশিল! সাহসে 
লে বিষম দ্বার দিত্বা ধার নরকে, 
থে বিষন হার দিয়া, তাডি আশা, পশে 
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিল! পুলকে । 
শের আকাশ হতে ফরু ফি ছে খসে 
এ নক্ষত্র? কোন্‌ কীট কাটে একোরকে? 


ধানের হও কন্মশতবার্ধিক তলব (গ্রেরিত। ১৮৬৪ 


দান্তের কবিত। : অনুবাদ 


স্বৰ্গো্তবা 


বেখানে এসেছি লেখে ছাগ, ত্হ্বদিল আর বিশাল ছাতার বৃতাংশ, আর তৃণছূমি থেকে রং 
যখন যায় লুণ্ত হয়ে, গিরির সেই শুদ্বতা। আমার বালনাও তাই বলে তার হরিংস্থপ 
বদলায় না, রমণীর মত বা কথা বলে ও শোনে সেই কঠিন শিলাঙ্গ তা এমন বন্ধমূল। 

শ্বর্গোস্কবা এই রষণী সেইদত ছাছার যধো তুষারের মত পুভীচৃত হতে থাকে, কারণ 
সে তো স্পন্দিত হব না, থে মধুর কাল গিরিপর্বত তাতিত্রে শুত্র খেকে সবুগ্ধ করে তোলে 
পুশ্পে গুনে সব কিছু আবৃত করবার ছন্তে, তার দ্বারা শিলাখণ্ড যেমন ছত্, তেমনি করে ছাড়া । 

মাথায় বধন তার বাকে তৃপগুন্মের মালিকা, তখন আর সমস্ত নারীকে ছেড়ে জামাদের 
মন আকৃষ্ট হয তার দিকে, কারণ তরঙ্গিত পীত হরি এমন যলোহর ছাদে লে মেশান্গ যে 
আমাকে বা সাবন্ধ কবেছে ছুটি ছোট গিতির মধো চুল পাখরকে বত কঠিনভাবে বাধে 
তার চেক সবলে, সেই প্রেম এসে দাড়ায় তাদের ছারাত্ন। 

মণিরন়ের চেয়ে উপগ্রাম তার জপলাবপো, বে ক্ষত সে দের কোনো ওবধিতে তা 
সারবার নগ্ন । কারণ পিরি্রার পার হরে মামি পালিয়েছি এবন নারীকে এড়াবার জন্বে, 
তর্মংগুপ কি প্রাচীর কি হরিং পত্রকুঞ তার বিকিরণ খেকে পারে না জানায় ছাতা দিতে । 

আমি তাকে হরিং বাসে দেখেছি, এমন লে বেশব।স যে তার শুধু ছাত্রাটুকুর জস্তে 
আমি বা করি অনুভব নেই প্রেম পাখরের বুকেও তা জাগাতে পারত: তাই ধবচেয়ে তুঙ্গ 
পাহাড় ঘেরা সিদ্ধ তপপ্রান্তরে অমি তাকে কল্পনা করেছি, নারীর মধ্যে বতখানি প্রেম সম্ভব 
তাইতে বিভোর । 

বিন্ধ, বাতে আমি চাইব ব্আজীবন কঠিন শিলা শুয়ে কাটাতে, আর কোথায় তার 
অসবাসের ছাত্রা পড়ে তারই লদ্ধানে বিচরণ করতে তৃণাছারে, বরব্ণিনীদের বেদন হয়, 
আনায় জন্তে তেমনি এই নধর সবুজ তরুদেকে আগুন ধরবার আগে নমীরাই ছিরে ধাবে 
পর্যতশিখরে । 

যখনই পর্বতের! গাঢ় গভীর কালো ছাত্না ফেলে, এই তরু রমণী ছারিত্রে যার দ্বিদ্ধ 
সৰুদের নখে) মাহ্বধ যেবন রর লুকিয়ে রাখে ঘালের মধ্যে তেননি করে। 

প্রেমেন্্র মিত্র 


পাওলো ও জ্রীনচেস্কা! ইনকেরদেত সঙ্গ ॥, ৭৯-১৪২ 


পুচ ঘবে সেকালের হঙ্গনা ও বীয় 
লবাকার নাম ফন, এল নোব মনে 
অনুকম্পা, হয়ে গেছ বিদৃঢ় জধীর। 

বলি পুন : “কবি, এ চলেছে দুক্ষনে 
একত্রে, বাহুতে গোহে মতি লদুপতি, 
ইচ্ছা করে ধূগলকে ভাকি সম্ভাবণে ।” 
তিনি কন; “যবে কাছে মাসবে দম্পতি 
চেয়ে দেখো এবং বে প্রেমে ওয়া চলে 
দোহাই দ্বানিও তার, রাঘবে মিনতি" 
অচিরে বাতাসে দেই তারা পড়ে ঢলে", 
ক তুলে কই : “ওগো ক্লান্ত হিত্না, খাকে 
যদি না নিবে কারো, কথা যাও বালে ।” 
যেমন কপোত আলে কামনার ডাকে 
ব্যাপ্ত স্থির পাখা বেলে ছাওয়া ভেদ করে 
মধুর কুলাযে নিজ সমবল্পের পাকে, 
তেমনই এ ছুটি বাতা বাহিরিস্থা পড়ে 
দিদো-র দলের থেকে, আনর! দেখার, 
দুষ্ট বায়ু বেছে আসে মোর তীত্র স্বরে। 
“হে জীব, ছে দান্ত সৌম্য! অসিত হাওয়ায় 
তুমি চলে! আমাদের মাঝারে, লালসে 
পৃত্বীকে করেছি দুষ্ট রক্তের ধারায়। 
বিশ্বরাগ অনুকূল হ'লে ডাগাবশে 

চাইত ভাগ! তব কলাণ অভয়ে, 
আমাদের ভূর্ঘশা যে তব মর্মে পশে। 
তুষি থে শুধাবে আর শোনাবে বিশ্বরে 
তোমাকে শোনাব আর শুনব প্রত্যাশে, 
আরো যতক্ষণ হাওয়া খাকে তব ছয়ে 
যে দেশে দশ্মেছি, উপকূল তার পাশে 
বেখালে পোল নেমে আসে সমারোছে 
ঘলবল লিঙ্গে তার শাস্তির তি্বাছে । 
প্রেম, বে কোমল চিত্ত বাধে ভুত মোহে, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


নিয়ে সেল ছিবাকান্ি সর্বস্ব আমার 
তাকে বেধে, নিষর লে স্মতি ঘা ঘহে'। 
প্রেম, যে যে না কোনো প্রেষ-অধিকার 
শ্রেষের পাতকে, এল প্রবল পুলকে 
আমার হুছরে, বেখ শক্তি জাজ তার । 
প্রেষ আনে উচাকে এক কৃযুলোকে ; 
পে হস্বার তাগো আছে অনস্থ যৌরব ।” 
এই কথা ব'লে তার! খাবে এক ঝৌকে। 
সর্মাহত আন্মাধের কথায় নীরব 

আহি যাখা নত করি, তাই দেখে দাসে 
“কিবা ভাবে” গুধালেন বাণীর গৌরব ৷ 
কৰিকে উত্তরে মুখ তুলি দীৰ্ঘশ্বাসে, 
“হা রে কি স্থচিন্তা কোন্‌ কাৰনাতে 
এনেছে এদের এই হঃখের লগ্বাসে।” 
তারপরে উদ্ধের দিকে আখিপাতে 
বলি, “কান্চেস্কা, তব বাধায় কাদালে 
আমাকে বেদন! আর লমবেদনাতে । 
যলো তৃষি, সেই নয দীৰ্ঘস্বাসকালে 
কেমনে কি অভিষ্ঞান দ্বিলে বলে! ধতি 
তোমাফের অনিশ্চ অতম্বর তালে ।” 
লে বলে : “এই তো হায় চরম হূর্তি 
দুঃখের সবে হৃখছিলের প্র 

এ কথ| জানেন তৰ গুরু যহাদতি। 
কিছ ধৰি হিজ্ঞান্ছই থাকে তৰ মন 
আমাদের প্রেমে মূল কোখার, তাহলে 
কেঁদে কেঁদে ব'লে বাৰ তকক শ্রবণ । 
একদিন পড়ি কালবিনোধন-হছলে 
লাফিলোংতো/-কে প্রেম ধাঘে কি বাধলে, 
ছিল না সংশয় লেশ, দুজনে বিরলে । 
বারে বাছে সেই পাঠে বিলাল নন্বনে, 
আননেও বারে বারে এল বর্ণাম্বর, 
কেবল একটি পলে ডুবি হুইজনে, 

ঘৰে পাঠ রি ধোহে কেমনে নাগর 


পাওলো ও ক্রান্চেস্কা 


অনয ছাসিটি চুষে, তখন এই বে 
আমার বাহুতে ধার বিলন অমর, 

সে আমান চুদ্‌ দিল খরো খরো নিজে; 
লে কাব্য ও কবি বুটি পালেওৱো ছাৰ ৷ 
সেদিন আমরা আর পাঠ করিনি যে!" 
ঘতক্ষণ এক প্রেত কথা ব'লে ঘাঞ্গ, 
অন্তজনা কাদে তত, ছহুস্পাভরে 
আমি যৃর্ছ। ৰাঃ, বেন আমি বৃতপ্লাত ; 


প'ড়ে যাই, ধৃত গেছ যেইনত পড়ে ॥ 


বিষ্ণু দে 


মন্দেশরাদকম্‌ কাবাদমাক্ষ। 


কালিকারজন কানুনগো 


কাব্যের কষিলিবিত ুছিকা 
হিন্দী লাছিত্যিক এবং সমালোচক হণ্ডলী গত বিশ বংসর ঘাবৎ একবাকো স্বীকার করিনা আসিতেছেন 
বে সন্দেশরাসকম্‌ কাবা রচদ্বিতা মীরসেন নাষক কোনো ধর্মান্তরিত তদ্থবাহ-পু শন্তহমাণ বা আবুল 
অহমান। ইহার প্রমাণ তাহাদের মতে কাব্যের প্রথম 'প্রকন্'। যেখানে কবি স্বপ্ং জাকপরিচন্ন দিয়াছেন 
এবং কাঝোর স্বরূপ বর্ণনা করিদ্বাছেন। বর্তনান লেখক মনে করেন, কবির তখাকখিত আত্মপরিচন্ন একটি 
নি্ধক সাছিতাক খামা, বাহাকে কলাকৌশল বল! হয়। 'দদ্দহযাণ' কোনো আজ!তনানা ঈৈলমূলির 
বন্ধিবী ‘কমলাকান্ত’ কিংবা “ভীন্মঘেব খোশনবীশ' । এই কাবোর কবিপরিচা বিতণ্রাস্থলঝ জটিল লমন্তা 
“অন্দহ্যাণ ভাষাতবের একটা ছেঁশ্বালী ৷ 

বিধ্বস্ত লকদ্ধে সুখী পাঠকলযাজকে স্বাধারে রাখিয়া বিচার হছ লা। স্বতরাং প্রথম প্রক্রমের সম্পূর্ণ 
বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল 

প্লোক ১) আখ বুংগণ! বিলি ৱত্বাকর, গিরিতরুরাজি, গগনাঙ্গনে “ধৃক্ষ' ( তারামণ্ডলী ) তথা 
সমগ্র সতী স্বরীকর্তা, তিনি আপনাধিগকে “শিব' অর্থাৎ কলাশ প্রদান বরুন ।? 

২। হে নাগরগণ। যনুক্ণ, হেবতা, বিস্বাধরগণ তথা আকাশে চসু-বন্দিত হৃরীকর্ডাকে তোমরা 
প্রশাম কয়। 

৩-৪(* পশ্চিনে প্রচৃতপূর্ব-প্রলিদ্ধ ব্রেচ্ছদেশ আছে । লেই থেশে মীরসেনের 'দৃহাগত' [ আবদ্ধ ), 
তাহার কুলকমল অদ্ধহমাশ, বিনি প্রকৃত কাবা তখ। 'গীতবিবস্সে' সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি লন্দেশরাপক 
রচনা করিস্বাছিলেন। 


১. ঈকাক্ষার অন্য শব্দের অর্থ করিযাছেন 'ইত্যাদি'। আচা হজারিপ্রস্যধ অজ্ঞ শহ্বে॥ অর্থ আধ এবং উহাকে 'বুধজনের' 
(ফিলেকণ ধরিয়াছেন। এই খ্যাখ্যা অধিক লবীচীয ; “ইত্যারি' বর্ণ দ্বার! কৰিতাই ছাটি হ়। 

২ এই হই পোকের শত্বার্থ সৰ্ব্বে হিলক্ষণ মতভেদ আছে] দূল সন্ত চিন্রনী--'তত্রবিবযে জারদের দেশীয়াৎ তযববায়ো 
বীয়সেনাধ্ সমত; উপর: ।' দ্বিবেনীজী বলেন, 'এই আরব শব্দ বিলকুল লয় । জুল্‌হা বাচক আযাদ শব্দে॥ ছ্যবহার অন্তত: 
আছি পাই নাই) দেননাহমালাতের্ ইহা বাই |.” আরম্ভ স্থানে আরম পাঠ বধি হয় তবে উহার এক অর্থ ছয় দৃহাসত। 
(তিনি প্রদাণ করিয়াছেন ‘আরব হীরসেনসূন' শব্দের অর্ধ 'আচছ্বোমীযসেনাখ্যঃ' ব্যাকরণ অনুসারে হইতে পারে না। 

[ ছিদেদীকীয ব্যাশাই চূড়ান্ত; হতরাং এই ছুই গোকে এখন কোনো প্রযাণ পাওয়] দার সাই ঘাহা। ধার রীরসেন গ্যাতি 
ছিকেন-_ এই কখ। ধলা জলে ॥ বৰি ‘আরম’ পাঠ এর না করির! আরদ্ধ পাঠ করায় রাখা হয় তান) হইলে ধরিয়া লে 
হর ছা আরবী /৬1৯৭ (লি) শব্দের দেস্ীকরণ । পৃতের জনকে 'মেহমোনের আগমন' হলা হয় ইহার সহিত আরম্ভ = 
গৃহাগত পদে অর্থ সাহস আছে! 

বিকোঁনী এই পোকের “পাএপি' শব্ষের মধ্যে পরস্যাদেশ' (8০৮৫15:9০০) এবং নিন্ছদেশের দে “বিদ্যা দেখনা" 0515 
৮০17010 যে অন্থমান হরিরাছেন । আদাথের দাধার বুদ্ধিতে হনে ছু গেছ ফোথাক্ও নাই । কৰি যুসলযাম ছিলেন__ এই 





সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যসমীক্ষা 


«| শব্দ (ধ্বনি) সহিত অর্থ প্রকাশ-রুশল পূর্ব কবিগণ, বাছার! ত্রিনবনে নুন্বর হব্বলমূক কহ 
করিথাছেন, এবং উহাদের প্রয়োগ নির্দিষ্ট কিছ গিশ্নাছেন, তাহাদিগকে নমস্কার ! 
৬৭1 বাহারী বঅপত্রংশ সংস্কৃত এবং পৈশাচী ডাহা কবিতা রচনা করিঙ্বাছেন এবং হৃকাব্য সমূহকে 
লক্ষণ ও ছন্দালঙ্কারে বিকূবিত করি্নাছেন, 
তাহাৰিগের পরবর্তী আমাদের মতে! শ্রুতি (ধ্বনি?) এবং শন্া্-ভ্রানহীন ব্যক্তির লক্ষণ-ছন্দ্রমৃক্ত 
(বঙ্জিত) কুকবিতার প্রশংসা! কে করিবেন? 
৮ অথবা! ইহাতে (এইনপ কাব্যপ্রচেইাজ ) দোনই ব| কি? রায়ে চন্দন হইলে অপ্ত ছো[তিগশগণ 
[েইকৃখ ] কি স্বোতি বিকিরণ করে ন! ? ন| কি কেহ ঘরে মালে! আল[ইতে পারিবে না? 
=| তক্লীধে পরভৃত কোকিল বতুর মনোহর কণ্ঠে ঘৰি তাকে তাহ! হইলে ঘরের চালান বসিয়! কাক 
কর্কশ কা কা ধ্বনি করিতে পারিবে না? (৭ণকরকন্থাতু } 
১৯ ( স্বক্ৰারী ) তক্গীর নবশলবপেলব করাস্ুলিপ্রহত বীণাস্ব অভি মধুর স্বর বাদিত্ব। উঠে বলির! 
কেছ উংসব।দি উপলক্ষে গ্রান-বধর ( যুলহন্ড তাড়িত ) মাৰলের উতলা বাস্ত শুনিতে পারিবে না? 
১১। পরপত্রের ঘনর্ল-গঞ্ধোংকট নদ্াবী “হুশ্রেক্ষা" ( দূরাং বর্শনীত্র ) গ্রাস কাশোন্মত ছু বলিয়া 
অস্ংস্তী কি তানৃশ মত হইতে পারিবে না? 
১২। বহুবিধ গঞ্জাঢয-কুহ্ৰামোদিও অবেজ্র-ছুবনে ( স্বৰ্গে ) পারিজাত বৃক্ষে পৃশ্পোন্গৰ হচ্ছ বি 
“‘লেসতরু'-র* কি ফুল ছুটে না? 
১০। তিবুবনে নিতাগ্রকটিত-প্রভাব! সরিদ্ধরা গগ। পাপরগ।ষিনী বলিয্না 'লেস-সরা' র্যা অবশিঃ 
,নদী কি সনুত্বে পড়িতে পারিবে না? 
১৪ স্ধোদয়ে বিমল লরোবরে নলিনী প্রন্থটিত হচ্ছ বলির গৃহস্থ বাড়ির ঘেবাল্স [ হৃতিবিলয়। ] 
লাউগাছে কি ফুল ছুটিতে পারিবে না? 
১৫) ডরতমুনি-নির্দিট ভাব তথা ছন্দানছসারে “নবরঙ্ষচংগপিমা' (ন্দরী; অর্থে বাং কথা : রাগ 
চাগা? 75088015085) লান্তম্ী হগৌর তঙ্ণী নৃত্য করেন বলি! ছুডা গ্রান-বধূ কি তালি বাজাই! 
আপন মনে নাচিতে পারিবে না? 


বদ্ধমূল পূর্যপ:'রারের ছলনার দ্বীনী আরো অশ্রযজ ইস্লামী গরেঘের লিধাকুল দেখিরাছেন, কাবোর শেষে 'জনাই অনস্ু'-য 
(অনাদি অনন্ত পরমেধরের জয় হৌক ) মৰো কেরাত জরব্বনি শুনিরাদধেন ! 

দ্বিৰেদীদী ‘অদহ্ণাণ - অর রহষনে' অন্ধের বিরন্ধে স্বপ্র্গ সংশহ প্রকাশ কৰিয়াছেৰ। ওঁ সুত্ৰ হরিরা বিচার করিলে 
হনে হয় £1,54 20১১০ ৰাম প্রকৃততে অন্ধহঘাণ হইয। গিয়াছে। ] 
এ সন্ত টীকষাকার তথা আবুনিক হিন্বী-সাহ্ত্যিকগৰ 'দেসতরুয সোল অর্থ “‘জবশিষ্ট বৃক্ষ করিয়াছেন। বে কৰি 
কাক-কোকিল, দীপ-চ আসা, ধীশা-বামল ইত্যাদি লাদাস্ত-অসাযাত বন্ধর উবপরীত্য চৰংকার বর্ন! করিরাছেন তিনি কি এইস্কলে 
হাটি পৃথিবীর কোনে। জবর বক্ষে গতি ইনি করেন দাই ? 

গালি পাঠৰ নিশ্চরই সন্দেহ করিবেন 'শেষ-তন্' আঘাদের আমাকলের ফনীষবসা, হিনুন্থানের দাগ-কণী এবং অকিজার 
উদ্জানের 05০51 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


১৬1% ( ধনীর গৃহে ) বহলপরিমাণ ছুদ্ধে ( অন্পপরিমাপ ) তগুলের ক্ষীর (পাছসাছ ) বৰি ডগ, বগ, 
করে, তকে ( গরীবের ) খু্ধকণা লমেত (ছোলার ছাতুর ) রাবড়ি [ রববড়িস্ন ] কি "পড় বড়' করিবে না? 

(খর্ধাং পাকের শেবে ঘন চটরা লাফাইবে না?) 

১॥। হাহার বতটা কাবাশক্তি আছে শক্তি অনুলারে নিংসক্কোচে লে কবিতা লিখিবে। বেছেতু 
'চউদৃহ' [এক অর্থে চতুদধ বদ, অন্ত অর্থে পূর্ববর্তী চউদুখ নানক প্রসিদ্ধ অপন্রশ ভাষার কবি] কবিত্ব 
করিঙ্গা গিছ্াছেন লেন ‘সেগা' [ আবশিষ্ট এবং বিদয্বসেসির নামক কবি অর্থে? ] কি কবিত। লিখিবেন না?" 

১৮। ত্রিমববনে [স্বগমিধাপাতালে, অন্য পক্ষে কবি ত্রিকৃবন-রচিত ক।বো ], এমন কিছু নাই ঘাহা 
আপনারা দেখেন নাই কিংবা শুনেন লাই ( পর্বজ। সংদর্ন ? ] কিংবা ধাছা পড়েন নাই কিংবা মন্তের 
মৃখে শুনেন নাই । অধিকন্ত বিকটবদ্ধ সুছন্দ [ স্বরত্ব বা শেষ কবি রচিত 1] শুনিবার পর আখাদের নতো 
কবির নীল লালিত্যহীন কবিতা কে পছন্দ করিবেন ? 

তবুও বিপাকে পড়িলে [1 ছুগচ্ি্ন বা দোগ্গচ্চি ) রসিক নাগর ছল [1 ছেত্দর» - ছেবল - ছবিল! 





+ বাগজি পাঠক হয়তে| জানেন না বে ছিবুগানী ‘স্ধীঃ' এবং গেঃগালম্মের 'পাতক্ষীর' ফি! বিজ্রষপুরের প্রলিস্ক “কী 
এক বন্ধ নছে। অভি:নঃ হবে ভবে ছুই তোল! (সাধে সর ঢাটল বিচ। পার্স ঘাটি ভাও দুর (মি জাতে 
শীচকাকে। দদ্ধার তালাইর। ছিলে প: বিন সকালে হাসল দে€াতী ক্ষীর গ্রস্ত হয়। 

ছিখঙগান। রাবড় ইটাৰ! (উ8+স্র হণ) কিংবা! কণি5(তা৪ হাণুয়াই ফোকানের চুবের হাবরী দহে। গ্রাহ্য লোকের! মাটির 
ঘড় ঘটক বৰ পদ €নার খুব কদ।সদেত দূৰ সিও কৰি৷৷ ড1:38 গূখ সরার সবার ভালোভাবে বন্ধ কয়ে যেন থাপ 
মাহির হইতে না পারে! হুই দিব পরে তাও ব$$ পরয উপাদের দ্বাথডি দাদে প্রিচিক্। ইহার বাম টক, এবং বলব, 
ফিক নাবকও বঢ়ে। ইছা বাংলা কালি, দুর কা্জিকের বিকর। 

লোকে দলে পারাব ও খাক্ষের দোযাবের পশ্পালক জাহী় জাতি যিধা। ধড়াই করে, শাক খারা ফির চেছুর তোলে। 

এই জন৷ অবাধ আঙে-_আাবীর বেলী (১০৮০45151০5?) ; খাজে বাড়ি ব্তাপবে ক্ষীর। 
৭. আগা ছিবেকীরী, এই রোকের চকু এবং সেস। ভখ! পরবর্তী ০৮৭) গ্লোকের ড্রিয্যনি শবের উপ দীর্ঘ পাণিতাপূর্ণ 
লিও! লিখিয়াছেন (ডঃ: শ্রপ্তাবন। পৃ ৮২) ইহ হুখী সমার জান করি এহশ করিবেন । তিনি লিগিরাছস-_ 

লক্বেত টিকাকারর চরগৃহ-কে আন্ধ] এবং ডাহা কাবাকে বে অর্থে হ্যাথা। করিযাছেন। কিন্তু দনে ছয় কৰি কৌশলে এই 
সবর্ধষোধক চট্টমূ শব্দের বার অপত্র.শ ভাবার হম্যালভারবেতা কবি চৰদুহের প্রতি ল:কেত ফছিয়াছেন) চয়মূহ ছাদের পরেই 
কবি তিত্বযনি শব্দ বিশৃপন্নাৰে প্রয়োগ করিয়াছেন ।---টীকাকারের। ইহাকে সোরাশব্ধি 'মিতূবস' বাখা। করিরাছেন...এই ভিন 
শবে। ছারা কৰি পুর্ধধত। ডিকুবন কৰি৷ পুতি ইঙ্গিত কয়েন লাই কি? চট্টমূহ শক্ষের পর লেল। শঙও ছর্মবোহক | (সস 
শব্ষের খায়া ক্ৰেলযার "অবশিষ্ট অর্থই কবির অভিগ্রেত কি! 'বিকটবন্ধ_- লুহক্থলয়স' বাকো? দার। উদার চন্ৰভার কৰি 
রী নামই হয়নে) কৰি পাঠককে প্ররল করাইয়া দিতে চাহেন হনে হয়। শু কৰি “শেষ' ঘ। বিজQ্যদেসির নাযে পরিচিত 
ছিলেন । তিরুষৰ এই 'সযাছ' কৰি৷ পুত্র। 

বর্তমান লেখকের মত অকছি ও অযলিক ব্যস্ির বৰে হর সান টাকাকারগণ এই অৱ-সলিলা রাসেক-ফাহাবন় ডি যাদুর 
উপৰে গড়াগড়ি দিচাছেন দ্য; বালুকার শীচে প্রবছসানদ রলবার। এই স্থলে এব: কায্মের জন অংশে দ্িবেধীী আবিভার 
রিয়াল, তাহার ক ৰিছ্বর-সাহচ সার্থক হইছে । 
৬. ছিবেকীঝী। বিচাঃ করিয়া দেখিফেন ব্রেছরে শব্ধ হইতে ছেবল শন মিল্ক হও) তরু হ্যাক সন্মত কি বা? ছিলীয 
চাৰ্লস 'চৈলবিসারী'-॥ হৈল, ৪হিলায়াদের ৪বিল। হি ধটতলার শ্রেষকথা 'হবিলী ভাটযারীন'-॥ হবিলী শব্ব কোছ! হইতে 





সন্দেশরানকম্‌ কাবাসমীক্ষা 


(হিন্দী) বাংশহরে চালিত্নং বা ছেবলা ? ] যেমন ‘পত্তি-র [ পান-পাত্তি (ছিন্বী ); সংস্কত নাগবঙগীর 
অপত্রংশ নাত্বর বেলি; বাংলা বরজ্ছের নিঠাপান ] হভাবে { মলভ্যৰান হইলে ] সঃবত্তিপ্রদিক ছা 
আশ্বস্ত ছাট (থাকেন [ সইবত্তি- সইপত্তি - হস্ত শতপটী বা শতপত্রিকা- বা: চট পাতা; সোছা বাংলা 
মর্খ পান পাওয়া না গেলে চই পাতা চিবাইক্সা পান খাইলাষ বলিত্া! মান্যতৃপ্তি মহুচব করেন], সেই রূপ 
উৎককই কাবা ছাতের কাছে না পাইলে সন্ত সনঙ্গ কেছ কেহ ( কুতৃছলী হইয়া) আমার কুকবিতাও হদ্বতো 
পাড়ি লইবেন ।" 

১৯1 নিক্ষের কবিত্ববিদ্থার মাহায্মা তথা পাণ্ডিতোর পরিপোষক এই লন্দেলর(লক নন্ব্ঘলোকে 
“কোলিঙ্ব' [ কোলি-কুলডাত ] কর্তৃক ফৌতুছলবশত; লরলভাহাছ রচিত হইক্ঘাছে ! ইহা মনে করিক্া ব্রন 
অর্ধক্ষণ কৃপা করিগ্া এই “পামর-জন' ( অধম) কর্তৃক 'শুলাক্ষরে' (অমাদ্দিত চাবা ) লিখিত কাব্য 
শ্রবণ কক্ষল। 


আদিল? বাংলাভাবাও হাৰ! কিন্ার্থ বাচক হালে ও আফিতে আত ফের হ। ছেবল হইতে উৎপন্ন নয কি? ] এই শলুলিংতও 
জেক হা বিশ্তায ( নাখয-হুলঙ ) ভাব আগে । 

৭ লেখক দূল জপ এবং আবহৃরিকার (সংস্কৃত টক) অৰ্থ-সমহধ? করিয়া এই রোকের ভাাহুতাগ করিযাছরেন। 
সন্বেশরাসকদ্‌ কবর লা্ষৃত টাকা। ও দুল পাঠ ল-শোধন (? না কি কিন কারঃ।?) হছাপতিজ আচাং রবিৰদীধী এই ঠেকে 
থে লম্পর্ব দৌলিক ও অভিনব ব্যাথা। করিয়াছেন (আঃ প্ৰস্তাবনা পু ১০-১১), উহা এই অধত্বে পৃৰীত হত নাউ। কিবেধীজী 
ভাৰাৰ্ঘ করিয়াছেন 

“তৰুণ গারিযাসর্ত লন জন (যেমন ) পা পানা যা গেলে শতপড্রী ( = কঙলিনী ) পত্রের লিক হইয1ও আন্ত হই 
এ থাকেন, সেইরূপ আদার এই নামূলী কবিতা কন্দনো কখনো সন্ত লোক পড়া লইৰেন।' তিৰেখীজী ট্িছনী করিযায়েক- 
“ইহাতে ( এই জোকে ) মিবের কাৰ্যকে জড় বাতুপাত্র জপেক্ষ। থীহত কগলপ্ড কহিয়া কৰি কৌশলপূর্ঘক উদার অগ্রাশত। এবং 
কোমলতায় প্রতি "ইঙ্গিত জী করিয়াছেন - 

শত টিকার পাছে 

প্ৰ ছুর্গতেঃ দারিজ্োপচাটতে; ছক: পত্ানি দাগৰ লী-বলাপ্রলসানৈ: প্ৰভাতে বরনুলাত্থাৎ শতপত্তিকাদাসভাৎ'-.।' 

সন্ত টীকা ‘নতপত্তিকা-আ'থাদন' অনুমান করির। তিবেদীতী খেন। খ্বিশাস্থার: হইস্সাঞ্ছেন | পল্প লাতা লেক পেয় চষ্ট চব 
ৰত নহে; আবার আবাহন কি? দিতীর কথা বুল জপত্র:ণ শব্ধ আসাসিজ্ধই হইতে সু আড় হতে পারে না, 
উল ত ডৰ অকা গা সা জা হয তুর কণা_ পরেছি শব্দ সান্ুর চীকাকার 'পঞ' অর্থে এই 
করির। সব গড়বড় করিয়াছেন । পন শব্দ হইতে পত্রে বল্ল হয় ঘটে কিন্তু পাব ( ভাবল) অর্খে €হা! প্রাকৃত প্র ( লাডৃত লা) 
শখ হইতেই নিল হয়। পড় শব্বই কখিয় অভিন্রেত ; কিন্ত প হইতে নিষ্পন্ন কোনে) বস্তা হয়ে, দাত পত্ অখে পর । পথ 
শন্দের লক্কৃত তপ পরে করীক্রিত নহে, গ্রারুক আবে ইহা উপসন আছে। সইবতি শব্দও দ:ন্বত “শতপত্রিকা' ( = কৰলিবী ) 
শব্দের জপোন্বর । (আহ প্রস্তাবনা পৃ ১৭)। 

জলে মাহিরা হুষীরের সহিত শক্রিপরাক্ষা ই তিহালিকের বধ্য দছে । কিন্তু এত করিচাও ছিনেছীঝ) [বর্মচখোসা। কির পাঠককে 
বিনতে পায়েন দাই হলিক। যনে হয়| দ্বিবেবীদীর বাখ্যা আমাদের হৱে বান্তব-বিযোধী। এই সন্ধে কেকট আতর হিৰ 

ক. 'ছারিযোক্ত্ত বিষদ্ধ জন যেষৰ (খাতু ) পাত্রের অন্তাবে প্রস্থর পাতায় ভোজন করিয়া আস্বল্র হইয়া নাক্যে- -'_- 

এইরণ ব্যাপার সচরাচর দেখ ধার ৭, কোনো কাব্চেও্ড করিত হয় নাই। ধান বিলাদী হকির জক পাল (কি তখন 
হিশুস্বাদে হিল না? পাতল অপেক্ষ। পরা কোনো শহর তুন্দঃ নহে। দ্বিবেধীলীঃ ব্যাখা হালি) লইতে জইংল অনুমান 
ৰয়৷ অর্ক যে এহেন ব্যকি স্বান! পরিয়া পা পুকুরে জীবনপংশক্জ কন্যা পঙ্ুলাতা তুলিযেন, ধাড়িতে পত্থলাভার দাল-রচি 

Ld 


২৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ চৈত্র ১৩৭২ 


2*। যদি কোনে! যোগ ব্যক্তির হাতে এই কাব) আনিস! পড়ে এবং তিনি উদ্বা পড়িতে চাছেন 
ভাছা হইলে আনি ও বিন্‌ বাকির হাত ধরিত্বা বলিতেছি ( অর্ঘ্যৎ শনিধ অহুরোধ করিতেছি) তিনি 
ফেন অপিতের প্রতি দ্বণাপরাত্রপ পাণ্ডিত্যাভিঘানী নহ পঞ্জিতের নিকট এই পুস্তক পাঠ না করেন। 

২১) পণ্ডিতের বাছে কবিতা [“কুকবিতা' অর্থাৎ ধ্যাত কবির রচনা ] পড়েন না; দৃর্শেরা কবিতা 
বুঝিতেই পারে না। এই জ্রস্ত বিনি নতিপণ্ডিত কিংবা বে অতি দূর্ঘ নহে, তাহাদিগকে পরিচার করি 
নধাম শ্রেণীর বিদ্বানগশের নিকট এই কাবা সর্ধধা পঠিভবা । 

২২। এই সন্দেশরালক অছ্রাপীকনের রতিগৃহ ; কালীঙ্গনের চিন্তবিনোছনকারী ; মদল-মাছায্যোর 
সঙ্চারিী ধীপশিখা [1 মন্ধন নম দীব্গরো। - মধনমনপ্ধাণ।: পখোনীপ.করং ( অবচূরিক! ) ]; বিরহিউগণের 
্মকরধব্জ' [1 কানদেবের গা জাপার তথ! সূমূর্ধের পক্ষে সিদ্ধ মকর'নিঙ্গ 1 ] এবং রসিকদ্বনের পক্ষে 
‘বিশুদ্ধ [ কামগন্ধবন্দিত 1 ] রসলঙীবক ( রসের বাজিকরণ ?)। 


খাইরা ‘আসন্ত (1) হইবেন। ছোট বরন ধৰভারনে খাল! কণপোত] কেনিয়া পদ্মশান্ার গন্ধৰ জাত জামযা। বাইরাহি ; 
রসব-বিলাগী জাহাঙ্গীর বাবশাহে, হবিচারে॥ বানে বাওযার নিচু খাইরাছেন, নধাব হুহাদ্বোল! বিভানৃতস ধাটির গড়াতে দাং 
কলাইরের দালে চুক বিয়া হনে করিছেন আং-ই-বরাত (অন) খাইভেছেন ; "জবা সঙ্গ ণ' কাব্যো। 'পছিনী' পরল 
লক্ষাদিবারণ করি: পর্রবসন পতি হরিচয়ের পাতে পগ পার ভিক্ষার চালের ভাঙ পরিবেশন করিতে করিতে চোখের জল 
পম পানার দূদ্বিযাছেন- এইস্ধলির কোনোটাই ‘আখত্ত' হায় ধ্যাপাঃ থে) 

এ. বিযেবীযীয ব্যাকরণে ঘাহ। নাই চল্ডি কথার ইহাই নিয়া আসিতেছে) পানের দোকানে খরিব্বার বন্ধন 'এক পতি 
লাগাও" বলিয়া ধক গে? স্তখন পানয়ালা 'থারুশাত্র' তালাশ করে না, পানে চূণ খয়ের জাগার । 

গ. লাস টীকাকার হক পরিষ্কারজাবে (িখিয়াছেস, কেবল 'গ ই হবি অন্য শল্তপত্ী দা! করি ‘নতশরিকা' 
করিবাছেন। লিকাকার কাওলানবর্িক্ষ ছিলেন গা, গাবদ-সভোবই ডিবে। বাতীত পর্বস্তান্রে পত্রণাতা পুলক নহে, এই কথা 
ভিন জানিতেন ॥ ব্বিবেধীবী৷ আযু ঘেষের 'ব্যগণ' পড়িলে জাবিতে পারিভেন পাবপ্রাভীর 'শঙপন্রৌ দাষক উদ্ভিদ জে, ঘাযাকে 
হাংলাদেশে চই ৰৰে। 

ঘ. সইবকি থে *ননদিৰী নয় উহা অসাদ ল:শ্ৰশয়াসকেই আছে। ববস্পন্তি জাহানি পাছে কখি দুস্থ এবং ন্তেেংপলের 
মাধবাৰে যে সববৰের পক সযোগ করিয়াছেন উৰাই শওহল পদ৷ ( পৃ ১৫): দডীমবীলত। এবং শিয়ীব গাছের হখাবত। নইবক্তি-কে 
শ্ভপরিগা করিলে খিক দোষ হয়। ইহাই চই লতা। বযছেও পানের এক নাদ নাজবেলি (হিন্দী বামরদোলি, সং 
দাগবয়ী ; রাও পৃ ৬); জপর এক বিশিষ্ট পাবে॥ দাদ কর (পৃ ১৪)) 

কবি হাহ) বলিয়াছেন উহা লক্ষের পান৷ ছদিকের খানিক পাহাড়ে ( আসাম) বিপাকে পড়িক) গাছপাদ ঢেৰাট্য| “লাখ 
হতযায় অসুজণ হ্যাপার' সন্দেহ দাই । টীকাকাছ অপেক্ষ। আচা! বিযেধী সংভূতে অধিক ধূংপর, কিন্তু ছিবেবীজী শক- 
পরিকা-র অর্থ পর কি কচির! বাহ্য করিণেব ? বিশ্বকোষ এব: যেকিনী আভিথ্ান-কর্র। স্ট্রই বলিয়া দিচায়েস পদ্ম অর্থে উহা 
স্বীলি্ হইতে পায়ে না. ভ্রীবলিকষ অর্থত শরপডন্‌ হইৰে। বেদক শাত্তে শতপত্রিক। ( =পচপত্রী ) পায়! বায় শশী 
হনিতে বাংলার গৌরী এব: হী সৌক, কুরা ৫ হত্রাং টীকাকাছ শভপট অর্থে নরপশত্রিক দাবার করিগ! অধিক শুদ্ধ সক 
লিহিয়ান্ের। ইহা মানিয়া লইলেই এই পোকের অর্থ পরিকার হইরা বায । কৰি ধলিতে চাবিযাছেৰ, '- "নিস জন হরি ঘন 
হইলে বে পান প্যপ্তয়া না গেলে শত্তপ্্রিক। হা যৌরী আব্মং4 করিয়া ( = চিৰাইযা।) আছ হই ৰাকেৰ।' পররলাকায় 
ভোরন-রণ ক্রকজন! এবং ধ্যাফরদ-বিরোধা শব্বার্থ হতরাং এইক্ষেত্র অবান্তর; বর্তমান লেখকের চই-পান্তা চর্যণ গবেবশা 
যোঁমী-চর্বণে। বিকৰ্ষাত। 


সন্দেশরাসকম্‌ কাবাসমীক্ষা 
কবি নাম ও বশে লক্ষি 
প্রারত ভাষা কোন্‌ মূললবানী নাষ বিকৃত হইবা দক্কহষাণ হইল ? সংস্কৃত টীকাত্ব মন্ধচ্ৰাপ-কে আদল 
রুমাল কয়! ছইস্থাছে এবং দ্িবেশীকী ধাতীতি অন্ত কোনো হিন্দী লধ্[লোচক ইহাতে কোনো সন্দেশ প্রকাশ 
করেল নাই । দিবেণীছী। বলেন “আকুল ন্হবান' নামের মধো “রহমান চুখাপন ; হোত প্রধন হুইটা 
অক্ষর বাদ ধেওয়। উচিত ছিল না? ইছা কবির শব্খগঠনে ‘্বতন্বতার পিচান্বক'। আনানের মনে ছন্ন 
আদিনাম আদৌ "বল রহ্যান’ নস, কৰি দুটা অক্ষর বাদ দিদা শব্দ গঠনে বাছাছুরী আহি করেন নাই; 
কিন্তু এষন একটা শব্ব বন্ধক ব্যবস্থার করিত্বাছেন-- বাহার ছারা প্রারুত এবং আরবী চাষাত্ব এই নান 
ধবনান্্ং একার্থ বাচক ছইছাছে। ইসলামী নাম পন্ববত £১15৫-02-221020 লংক্ষেপে ব্বাছন্‌-মমান্‌ 
( Unique one of the age ) ছিল। জমান-শক্ষের জ (2) হিস্ুম্থান ‘ন' হইত পিদ্বাছে, দশা 
কাগজ কাগদ [ মারাহী “কাপ পত্রাঞ্চে]| উত্তর প্রদেশের নিরক্ষর গ্রামবাসী আর্যসমাদ__ কে আরিয় 
সবাধ বলে। স্বতরাং ছহদ+ মান - জহদ্দমান্‌ হওয়া উচিত ছিল। কবি ক্ছহন্দবাণকে অন্দছবাল করিক্লাই 
শবগঠনে চতুরত! দেখাইগ্মাছেন। ক্িবেছী বলেন, হঙগি জদ্দছ স্থানে অন্ধ পাঠ লওয়া হাঙ্গ তাং! চঠলে 
ইহার শর্খ আছিতবশা: (তর. প্রস্তাবনা পৃ ৫) হত! সুতরাং লন্দেশরাসক-কে আৰুল রইবান-কত 
(00৩ 7565, দ্বিতীক্ সংস্করণ ) না লিখিছা অদ্ধহযাশ-কৃত লেখাই অধিক লক্গত ছিল বনে হয কিন্ত 
আসল কথা, দূসলনান কবি স্বত্থং নিজের নাষের উপর কি এই কারিগরী করিস্থাছেন? মূললযান রচিত 
কোনো হিন্দী কাৰে৷ ধর্ম তথা রীতিবিয্ন্ত এইরূপ হিন্বীকরণের উদ্ধাহরণ নাই | সংস্কৃত ডাহা এবং প্রাকৃত 
অপদ্রংশ ইত্যাদি লোকভাবার বিদেষ্টয় বাতির নামের ভারতীন্গকরগ” ছিন্দুলেখকগণ করিয়াছেন। এই 
স্বলেও কোনো শপন্রংশ ছিন্বু কৰি ঘদালত্তব কম বি! কথ! বলিত্ন। সন্দেশরালক কাবাকে কোনো অজ্ঞাত 
কারণে দূললনান রচিত বলিয্না চালাই দিযাছেল_ এইরপ সন্দেহের অবকাশ আছে বনে হত্র। 

অগ্দর্যাপের পিতার নাম দেওয়া হইয়াছে মীরসেন । ইহার জাতিঝ[চক ছুষ্টটা পদের দধো “আন 
জেঈদবাৎ তত্ষবান্-_ এই মত ছিবেধীজীশণ্ডন ফরিদ্বাছেন। তিনি বলিয়াছেন, বারন্দ শব্দ '[বলকুল 
নয়া? । ‘তন্বৰায’ অর্থে ইচ্ছার প্রত্বোগ ফুজাপি পাওয়া বার না। আবাদের সন্দেহ হয় এই ‘মারদ্ধ' শক 
আধো ও একার্থ বাচক দুইটি ভা তাহাগত শব্বের ধ্বনি রহিদ্বাছে। দ্বিবেদীজী এই শব্দের শুদ্ধ্বপ আরম্ধ 
(২সুহাগত ) শদ্ধযান করিক্বাছেন। আরবী শক *৪1৯ (পুত্র) হইতে আপন্রশ অর্ধ ভি অন্ত কিছু 
হইতে পারে কি? সন্তানের জন্ম হইলে তৰা সৃসলদান বলেন, ‘নব অতিথির ( প্ৃহাগত ) আাগনন 
শুভ হউক’ । 

যাহা হউক, ‘আরম’ শব্দের ছারা অন্তত: ইছা প্রবাশ হত না থে বীর সেন জাতে তাতি ছিলেন) 
মীরসেন কেসন লাম? 'সেন'এর উপর 'বীর' যেন ধুতিচাদর-পরা। বাতালি দূললমানের মাখার লাল 
জটকন্‌ ফেজ টুপ! কিন্ত ঠাতি-জোল্হার উপাখি 'সেন* ভারতবখে কোনো দিন ছিল না এবং এখনো নাই । 
বাংল! বেশে উচ্চবর্ণের ‘সেন’ উপাধিধারী বাছারা কোনো কালে দুললনান হই! সিন্বাছিল তাছারা এখনো 





৮ বা ]৪!৯৷০৫৭১০ = জজালেহীন অক্ষর" হাবলাহ-ও উমনি) ; তে 21,8) ০৪৮৬০ ত্রহর ( কৰাদক, পৃ ৭) 


২৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


উহা ছাড়ে নাই।* বাংলার বাহিরে নাপিত মাকে মাঝে “লেন গৌরব দাবী করে। পঙ্াবে 'সেন' 
(54) উপাধিধারীরা উচ্চবর্ণের 'ক্মী' পরান্ধের হিন্দু) 'সেল' প্রাচীন কাল ছইতে ক্ষত্তির, চারণ 
ইত্যাদির উপাধি ছিল। ীপ্রসেনের মতে! তন্কবাক্-সেন মলীক পদার্থ মলে ছত্। 'মীর' এবং লেন? 
দুইটা ক্ষার পৌরব-স্থচক উপাধি লইস্সা ভাতির ছেলে এক লাফে “বীরলেন' হঃদ্বা গেল? দোষ 
কিন্তু আসলে কবির নহে, ভাস্তকারের ; টাকাকার তথা আধুনিক হিন্দী সনালেচচকগণই ‘কোলির্ন'কে 
তত্থবার কঠিগ্নাছেন। বঠন।নে উত্তরপ্রদেশে 'কোলি'র প্রচলিত অর্থ বছনক্গীবী ; কিন্তু গুজরাটের 
ছুধ্ধ কোলি ( ০]; ) ডাতি ইতিহাস-গ্রসি্ধ। কোলি জাতি রাজপুত বলিত্না পরিচন্প দে ।* 
ধর্মাস্থুরিত কোনো কোলি সানস্ষের উপাধি “নীরলেন' হওয়া কিছু আন্চর্বের কথা নয্ন। কিন্তু পূর্ববর্তী 
লমালোচকগণ বে দেশকে ঞ্েচ্ছদেশ বলির! অনুমান করিক্বাছেল অর্থাং পশ্চিন পাঞ্জাব এলাকার 
'কোলি' রাজপুত বাল করিত না। 

মীরসেনের দেশ কোখাত্ন ? কবি যেন ইচ্ছা করিস! তাহার দেশ জাতি বংশপরিচ্গ সব কিছুই 
একট! অল্প্তির ছাঙ্াশ ঢাকিছু। রাখিয়াছেন। এই ছওই প্রথন প্রক্রনের তৃতীশ্ন ক্লোকের চারি প্রকার 
ব্যাখা! আনাদিগকে বিভ্রান্ত করিঙ্গাছে। সংস্কত টীকাঙ্গ আছে 'প্রতীগাং পশ্চিমদিশি প্রচৃত পূর্প্রসিদ্ধো 
মেচ্ছলামা দেশোহস্তি ।---তন্ন বিহয়ে-:-।' দ্বিবেদী টীগ্রনী করিয্াছেন-__ 'শীরসেন ধর্ম ভতরিত 
হওয়ার পরেই পূর্বদেশে মানিয়াছিলেন, এব: এইখানে আবল রহমান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (তহ্‌ 
বিষয়ে সঙ্থুন) ঘ্বিবেদীদী পৃংদেশ কোথাত্র পাইলেন? পূর্বপ্রসিদ্ধের সোজা অর্থ পুধাং প্রদিদ্ধ ন। 
করিয়া কেবলনাত্র নিদ্ সিন্ধান্বের খাতিরে ইহাকে 'পূর্বেষু প্রসিদ্ধ” করিয়া পূর্বদেশ টানিয়! আানিয়।ছেন। 
কিন্ত তবুও তয় বিষন্গে বাকোর সছিত উহার অবাবছিত পূর্ববর্তী 'য্রেচ্ছনানা দেশোংস্তি' অর্থাং জেজ্ছদেশ-কে 
ডিডাইগ্না পূর্বপ্রসিন্ধ বাক্যের অব নিছক জুলুম | 

ঘদি তর্কের খাতিরে স্বিবেদীরীর ব্যাখ্যাই মানিত্না লও বায় তবুও প্রশ্ন উঠে কবির এট দ্েদ্দ দেশ এবং 
পূর্বদেশ ভারতবর্ষের কোন ভাগ ? পূর্ব পশ্চিন কোন স্বান হইতে নির্দঙ্গ করিতে ছইবে? প্রীমুজ বিশ্বনাথ 
ত্ৰিপাঠী লিখিশ্বাছেল__ 'যাছা ছোৌক্‌, ইছা অনুমান করা ধাইতে পারে মিচ্ছ বা ঢেচ্ছদেশ খারা আধুনিক 
পশ্চিমী পাকিস্থান কিংবা উহ্থার আশে পাশে কোনো প্রচ্গেশেই অ্হব(দের অভিপ্রেড ছিল। সন্দেশ- 
রাসক বলিত লনন্ত নগর ( ? কাখে সমেত ? ] ও প্রদেশেই পড়ে। ইহা হইতে দেখা বাশ যে কৰি এ 
প্রদেশের নিকটবতী কোনে! স্থানের অধিবাসী ছইবেন। কালক্রনে 'জেজ্ছ' লজ্জা প্রাপ্ত আযেতর জাতি- 
সদৃছের ভারতবধে আগমনও এ দিক ছইতে হইয়াছিল। অতএব এই উক্তির পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকট কর! 
যাইতে পারে বে এ ভৃখণ্কে 'রে্ছদ্দেণ' বলিবার পরম্পরা ফোনে! কালে ছিল ।'১, 


৯». আবনযযালার পত্রিকার (হয়া আগষ্ট ১৯৯২) আনি দয়: পড়িযাছি “জিল চবিবশপাযণার অন্তর্গত বারুইপুর গান! নিধানী 
হর্মকেস। আলী দেব তাহার গর সোৰাজান বিবিকে গুন করিয়াছে । 

১৮ ছুতিশ-নূল রাদপুত্ত জাতির এক্ট ফুলেঃ কুলী নাষ চরুর্ণণ শতভাস্দীর প্রথব কানে কোাছিনটক্ঘর ঠকর-বিরচিন্ত হরেক 
অথ (পৃ ৩১) আনা) 

৯৯ আঃ কূরিক।, পৃ ২৯৫ পাদটীক্যত যোগ ক্র হইগাঙ্ছে মুলজান, খন্া্ত বিরন্নগ॥ ( সূনিরিয় বাহুসায়ে বি্নগর বর্তমান 
হৈযসলৰীয রানে} । 


সন্দেশরামকম্‌ কাব্যসমীক্ষা ২৪৯ 


প্রত হিপাইী-্র গোল ও ইতিহাল তাহাত লিঙ্ধান্থকে সদর্থন করিতে পারে : কিন্স পাকিস্যানী- 
তৃগোলেও খঙ্থাত বা গুপ্গরাট প্রদেশের ক্রাস্বে বন্দর পশ্চিন পাকিস্থানের অন্বর্গত বলিয়া প! এলা যাক না। 
তাহার “অহুমান' ইতিহাস তথা বাস্তব দৃষ্টি বঞ্চিত বলিঙ্বা সন্মেহ হস্ছ। যথা 

১। পশ্চিম পাকিস্ানকে জেচ্ছদেশ বলিবার কোনো" পরম্পরা 'চস্বতো কোনে! কালে ছিল' ৷ উচছা 
কোন্‌ কাল? 

বাছা বৃধিষ্ির হইতে আকবর বাদশাহ-র রাকত্ব পর্যস্থ কোনো ইতিছাস কিংবা জনঙ্রতি য্রেহ্ধ দেশকে 
সিদ্ধুনদীর পূর্বতীরে টানিষ্বা আলে নাই। মহাভারতের “কিপপির্ে ওঁ অঞ্চলকে 'পিশাচের' দেশ 
[ পৈচাৰী প্রাকৃত ভাষী ] বলা হইছে; ত্রদেশ উক্ত অফলের একাংশ! আকবরের রাক্রপুত লামস্থগণ 
আটক নদীর ( সিন্ধু ) অপর পারে ঘাইতে আপত্তি করিশ্বাছিলেন, যেছেতু ঠাছারা উছাকেই যেজ্ঞদেশ মলে 
করিতেন লন্দেশরাসকের কবি এই অঞ্চলকেই কেমন করিক্থা জেচ্ছ যনে করিতে পারেন? দ্বাদশ 
শতাস্থীতে কাবুল-গন্ষনীও “য়েচ্ছ দেশ’ হগ্র নাই ? আয্বোদশ শতাব্বীতে দিঈ্ী-বুরা, বিছার-বাংলার নতো 
ওদগানীস্বান চ্রেচ্ছ বা গুললমানের বিঞ্জিত রাজা মাত্র ছিল। 

২1 ভ্রিপাঠীজী সূলতানকে গরেচ্ছদেশে অবস্থিত এবং কবিকে উহার নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী 
বলির! অস্থবান করিগ্লাছেন। ইহার ভিত্তি কি হইতে পারে? 

এই অঙ্থমান কবির মূলতান-ব্ণনী বিরোধী । কবি-বর্ণিত মৃলতান ধদি মেচ্জদেশে হওকগা সম্ভব হত, 
ক!ঈ-নবদ্ধীপকেও দ্রেচ্ছদেশে অনুমান করিতে হন 

আনল কথা, কবি ঘাহা কোনো কারণে স্পট রাখিয়া আকুগোপন করিতে চাহিয়াছেল উদ্থা সঠিক 
শন্থান কয়| অসম্ভব কবি আগাগোড়া পাঠকের পূছিত লুকোচুরি খেলিতেছেল। এই ভস্তই মীরলেন 
ও জেচ্ছদেশ বিতগ্ডার বিহঙ্গীডৃত হট: রহিয়াছে! কোনো কবি আপন মুখে নিজেকে “কুল-কমল' বলিতে 
পারেন! না কি শ্বমূখে নিজের গুণগান করেন? (শ্লোক ৪)। এই কাবা আনো মূসলনান-রচিত কিনা 
বুঝিতে হলে প্রথমে কাবোর সন্ভাবা হচনাকাল ধার্য করিতে ছইবে। 

মীরসেন সম্বন্ধে আবে! একটি সন্দেহের কারণ, মূললন|ন ধর্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি 'ডেচ্ছদেশ' আগ 
করিবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখা বায় না। কাবোর কোথাও স্থানত্যাগ-হুচক একটি শজও নাট । ইহা 
হিন্দী সমালোচকগণের অন্থঘান মাত্র, অথচ মধাঘূগের ইতিহাল এই শন্থমালের সম্পূর্ণ বিরোদী। ভুত 
অমরঠাদ নাহটা বাতীত গত বিশ বংলর ঘাবত সমস্ত ধিন্বী সমালোচকগণ সন্দেশরাসকের রচনাকাল 
সিদ্থাবউন্দীন মছস্মদ ঘোরার দিল্লী বিডত্রের পূর্বে কিংবা কিছুকাল পরে ( অর্থ/হ স্বাছশ শতাব্দীর শেষ দন্দক 
কিংবা অস্সে'দশ শতাব্দীয় প্রথম দশকের মধ্যে ) অন্থবান করিত্নাছেন। দ্বাদশ শতান্বীতে সুলতান মামুদ 
গজ্জনভীর বংশধরগণ পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন । তাহারা হিন্দু নির্ধাতন করেন নাই ; মামুদ্রে সেনাপতি 
বিজ রা+৭ এবং লিবান্ন রায়ের ছিন্দুসেনা ছিন্দুকুশ পর্তশ্রেণী পার হঠস্থা মধা€সিন্নার ভুকাঁগণের বিরুদ্ধে 
দুদ্ধ করিযাছেন। তাহাদের দরবারে নাপিত ছন্ছলেনেতর পুত্র ভিলক---ছিন্দস্থানের বিভ্রোহী তুকাঁ 
শালনকর্তা আহমদ নিব্াালতিনিন-কে দমন করিয়াছিল! নাপিত তিলক হিন্দু ছইঙ্রাও এত নাম করিল, 
অথচ তন্তবার যীরুসেনের ধর্ষ সেল, ভিটামাটিও গেল? মুসলমান আহরণের প্রথয খানা উচ্চবর্ণের 


21 Elliot and Dowson, Aligarh edition, Vol. Il, p. 6. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাত-চৈত্ 


হিন্দু ও আধ সংগ্ৃতি পাঙাব হইতে পলাঘনপর হইকাছিল। মুসলমান বিছ্েতাগণ ত্রান্ম। ও রাজপুতকে 
ছোর করিস) কিংবা প্রলোডন দেবাইহা দুললষান করিশ্বাছে, ভীতি মুযী কিংব! ভাষাকে নহে । জোল্হার 
মুলতানে বে নাল মীরাঠেও সেই মাকু; স্বতরাং মুসলমান হুইয়া যীরলেন কেন পূর্বদেশে আসিবেন? 
ছিজীর পৃ এবং বাংলার পশ্চিৰ_এই স্থান পৃরব, ইহার অধিবালীগণ 152১৫ India Companyর ধূপ 
পতস্ত লানছ।দা পুছবির! লিপাহী। এই অঞ্চলের ডাব! শৌরসেনী, হাউধী, ভোজপুরী ও দৈখিলী (ন্দী। 
“পূরবে'ই যদি শীসেনের পুত্র অন্মহযাণ-র জন হইত তবে তিনি ওমরাটী প্রাকৃত ভাষাত “কাবা তথা সীত 
বিবরে' হুগ্রসিদ্ধ হইবেন, সংস্কৃত প্রাকৃত ও পৈশাচী ভাষায় পাণ্ডতাল[ভ করিবেন, অথচ তাহার ভাষান্ব 
কোনো! পুরবি্না প্রভাব থাকিবে না, ওক্গরাট রাজপুতানা ব্যতীত অগ্রত্র লন্দেশর/লকম্‌ কাবোর গ্রতিলিপি 
অপ্রচলিত ঘকিয়া ঘাইবে--এহেন ব্যাপার 'অগ্ুযান' তথা ‘সষ্ভাবনা'র অতীত । 
সন্দেশরাসক ফাহ্ের আদ্হা(নক রচনা কাল 
সন্দেশরালকের রচনাকাল তথা স্থাননির্শছ করিঝার কোনো নির্ঠরবোগা বহিঃপ্রমাণ কিংবা অস্কপ্রমাণ 
এখনো! কেছ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । দ্বিবেদীছী যনে করেন দি ডরিত্ববন ও সেল (স্বর) 
কবির প্রতি অন্মহযাণ ইপ্দিত করিজা থাকেন তাহা হইলে একাদশ শতাব্ীর পূর্ব কৰি আনল রছ্মনের (1 
অন্বহনাল ) সময় ওয়! উচিত, বেতেতু ্বন্বছ কবি আহ্দানিক কাল দশম শতান্মীর লেবাধ। ছিবেদীদী 
অন্তর যাক কাবাকে দ্বাদশ কিংবা অস্থোদশ শ্তানীর রচনা বলিয়। সিদ্ধান্ত করিগ্নাছেন।?* 

লব্দেশরাসকের উদ্ধারকর্তা তথা উদ্ধার প্রথম সংস্করণের সম্পার্ক জিনবিদরত্ন অন্বহ্বাণ কবির সমন 
শিহাবৃদ্ধীন মহমদ ঘোরীর দিল্লী আক্রনণের কিছু পূর্বে ( অর্থাৎ ১১৮*-৯* ইং) বলিয়া মত প্রকাশ 
করিম্বাছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিকুদ্ধে জাপতি করিম্বাছেন বিদ্বান সমালোচক শফৃত অমরঠাদ নাহটা। 
তিনি লক্ষীচন্তরের লং্কৃত টীকার ( রচনাকাল ১৪*৯ উঠা ) প্রথম শ্লোক কত্রেকটি ছার! প্রমাণ করিছাছেল যে 
সন্দেশযাসকেছ রচনাকাল খুব বেশি বিক্রম সন্বত পঞ্চদশ শতাবীর প্রারন্ভ (অর্থাৎ ্রীযীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি ) হইতে পারে। শুঁযূত বিশ্বনাথ তিপাঠী ইছা জগ্রান্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন লক্ম্ীচন্দরের 
উক্চি হইতে এমন কিছু প্রমাণ হয না ঘে 'আঅন্হ্ষাপ' টীকাকার লক্ষ্মাচজের সলসামস্তিক, কিংবা! উভন্নের মধো 
লনস্বের বাবধান খুব কম ছিল। '“বদিও সক্ষেশরাসকের রচনাকাল নিধারিভ করিবার মতো" সবল প্রমাণ 
সমূহের অভাব, তত্রাপি মূনিজির “তর্ক ( -যুদ্কি ) গুলি মানিঙা না লইবার কারণ দেখা বার লা। অতএব 
সন্দেশহালকের রচনাকাল দ্বাদশ এইটান্বের কাছাকাছি স্বীকার করিবার বিপক্ষে কোনে আপত্তি উপস্থিত 
করা বায় না।১ 

সন্ষেশরাসকের পাটন প্রতিলিপিতে কোনো টীকাটিস্সনী নাই, মূল পাঠ নকল করা হুইয়াছে। টীকা- 
চি্নী নাই কেন? আবোধগনা কোনো পুখি কেছ যাছিবারা কেছানীর মতো নকল করে না! ইছার 
লিপিকার মুনি যানসাগর,- "সত্তবত বেবসাগর ভ্টারকের শিল্প বা! প্রশিক্প। ইছাতে কোলে! তারিখ নাই। 
না থাকিবার কারণ কি? ইহা হইতে বুঝা যায় এ সময়ে গুজরাটের লোক অক্রেশে মাসকের ভাবা 





১০ জু প্রস্তাৰন। পৃ ৯: ভুশিক! পৃ ২৩ 7 পাছটাক। ২ 
2৪ কুৰিক। ২০২৪ 


সন্দেশরানকম্‌ কাবাসদীক্ষা 


বুকিতেন এবং কাবাধানা তখন এ অঞ্চলে মানলাগরের সহদামহ্িক ফোনো| কবির রচন।॥। এই পরপরই 
লিশিকার ঘট! করিন্বা লন-তারিখ দেওয়ার প্রঙ্গোজন মনে করেন নাই | মুনি ভিনবিছর হস্তাক্ষত্র বিচার 
করি নহুৰান করিশ্রাছেন ইহার লিপিকাল প্র যোড়শ শতাব্দী হওয়া উচিত। কিন্ক [লপি-বিজ্ঞান 
অন্রাস্থ লহে। 

লে/হাবত প্রতিলিপিতে লিপিকারের নান নাই; কিন্তু ছার সংস্কত টীককান লক্ষীচগ্র নিক্ে পিত! 
নাতা ও সম্প্রদারের উল্লেখ করিন্ন ছেন, বি, ১৪৬ ছিলার দুর্গে শুক্াষটী তিথিতে (১৪+১ সর: ) লিখন কাম 
লনাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি পিখিহ/ছেন ক্ষতি গাহড় যে কম বাখ্যা করিছাছেন উহা সংস্বতে 
লিপিবদ্ধ করা হইঙ্মছে | ইছা লক্ষ) করিবার বিহন্ব গুজরাটে লে কাবোর টীকার প্রস্নেছন ছিল না) 
পূর্বপাজগাবে একছন উৈন লাধু অন্তের সাহাবা ব্যতীত খর: পৰুদশ শতান্দীতে উহার অর্থোদ্ধার করিতে 
পারেন নাই । হৃতগ্লাং পাটন প্রতিলিপি নিশ্চই লক্ষমীচজের পূর্বকালীন। 

পুল! প্রতিলিপিতে কোনো! সন-তারিখ নাই । লিপিকার নয্বসমূত এক সংস্কৃত টীকা নকল বরিঙ্গাছেন-__ 
নাৰ অবচুরিক!। পুপাম এই পুথি কোথা হইতে গেল? ইহা পন্ববত: গুছ্রাটের বাহিরে রাপুতনা 
পাঞ্জাব কিংবা পূর্বদেশে কোখাও লেখা হইয়াছিল। দুনি ছিলবিজন্থ প্রথম সংস্করণের হুমিকারর 
লিখিস্বাছেল_ 

পুণা গ্রতিলিপির অবচ্রিকা লক্মীচন্্-ুত টিমনক-রূপ ব্যাখাকে আধার করিগ্রা দ্বিতীয় অস্ত কোনে। 
পাঠক উহাতে কিছু 'হের-ফের' করিগ্াই অবচুরিফা লিখিস্থাছেন মনে হছে । হ্িবেদীদী দ্বিতীত্র সংস্করণে 
মন্তব/ করিঙাছেল উড্র্ন টিমনী মিলাইর্রা দেখিলে ধারণা কর! দার মূনিজির উক্কিই ঠিক।** দ্বিবেদীঢীর 
সংকী শ্রীযূত বিশ্বনাখ ত্রিপাঠী-র্ কিন্তু ভিত্র মত। তিনি বলেন, ঘদিও লক্মীচন্ত্রে টাকার পূর্বে লিখিত 
কোনো টীকা এখনে! পর্যন্ত পাওয়া বায় নাই তনুও পূর্ণ বিশ্বাসের সচিত ইহা বল! কঠিন যে লক্ষ্মীচজই 
রালবের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা | ডিপাঠীর যুক্তি বামূলী পণ্ডিত কথা_কোনলো যন্তর অগ্রাথ্ি উক্ত বস্তুর 
অনপ্তিত্ব প্রমাণ করে না) জ্ঞাত হওহ| যাহ্ব বে পুণা-প্রতিলিপির ম্বহ্রিকা বাকানীরে প্রাপ্ত গণিত 
প্রতিলিপির 'বাতিক' এবং এই প্রতিলিপির [ অনবপূর প্রতিলিপি, ১৫৫২ &%, ইসলান শাহ-র রাজত্বকালে 
লিখিত ] সংস্কৃত টীকা ( অবচুয়ী ) একই ব্যক্তি অর্থাৎ লব্িহন্দর-ফর্তৃক লিখিত ছইয়াছিল।"** 

ড্রিপাঠীদ্বী কি বলিতে চাছেন লব্দিমবন্দর-কৃড 'বাত্িক' লস্ব্বীচন্রের টা অপেক্ষা প্রাচীন 7? তিনি 
এই লনদিহন্দহ কোন্‌ শতান্মীর লোক নি করিবার চেষ্টা করিলেন না কেন? তাহার পক্ষে ইছ! বিশেষ 
কঠিন কাদ ছিল না। অর কখানক কাবোর সম্পাদক নাথুরাম প্রেমী জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আগ্রার 
শ্বেতাম্বর জৈন মন্দিরে প্রাপ্ত এক “প্রতিমা! লেখ’ উদ্ধৃত করিষ্বাছেন। ইহা বি. ১৬৬৮ অর্থাৎ ১৯১২ অখ্রাঞ্চে 
'লদদিবন-_ শিল্েন' লিখিত হইয়াছিল ।১" 

এই লমিবধনই সমস্ত: বাঁকানীর প্রতিলিপির পিশিকার লক্গিহন্মহ-__ বিলি ( ১৪*১ উঠান্দে অর্থাৎ দুই 
শত বংসর পূর্বে লিখিত ) লক্মচ্জের টাকাকে আস্মসাং ফরিগ! নিচ্ধের নামে চালাইয়া বিজ্ঞাচুরির চাতুর্ধ 
৯১৫ আছুদিকাপু১ 
০ জঃ আত্বাহসা পৃ ২, ২৮ 
2৭ অর্থকলাখক ছিতীর় সংস্করণ, পৃ ১১৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


প্রকট করিয়াছেন। এইকপ দৃষ্টান্ত সে ঘুগে বিরল ছিল না; বর্ডালকালে লব কিছুর যতো এই 
বিস্বারও উপ্নতি ছইয়াছে। 

হাহা হউক, মুলিদ্ছির মত শ্রদ্ধার সহিত বিচার ন! করিলে রচনাকাল স্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত চিন্দী 
লাহিত) লমালে।চকগণের নিকট গ্রহণযোগা হইবে না। এই আগ্তই পতৃত নাহটা-র মত বিতগ্ডার স্বর 
করিরাছে। গুলিজি বে সমস্ত ধূক্তি তাহার সিদ্ধান্তের হকুলে প্রথৰ সংস্করণে দিত্বাছেন উহার মা হইতে 
কেবল ওঁতিহালিক ধুক্তিগুলি আমরা প্রথবে আলোচনা করিব। ত্রিপাঠীী লিখিত্বাছেন_ 

১1 “‘সন্দেশরাসক রচনার সময় পর্যন্ত মূলভানের উপর মহমদ ঘোতীর আক্রমণ হয় নাই? কেননা 
মুহম্মদ ঘোরী। কক একবার ধ্বংস হওয়ায় পর মূলতান পুনরায় পূ্বপসিদ্ধি [ হিন্দুতীর্ঘ কূপে ] ক্কিরিন্না 
শারনাই। 

২। ইতিছাল এই কথা বলে যে চালুকাবংখীদ্ধ শাসক সিদ্ধরাগ এবং কুমারপালের মাদত্বকালে 
খন্ভাত ( ০০৮০) ) অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। কুষারপালের মৃত্যুর পর খন্তাত নগরের ৪ বিলুপ্ত হইতে 
লাগিল। 

এই সম এতিহালিক তখোর আখধারের উপর গুনি ছিনবিজছ এই “নি” বাহির করিয়াছেন বে সন্দেশ- 
রাসক মূহস্বদ ঘোীর আক্রমনের (১১৯২ ই: ) পূর্বে অথবা কুমার পালের মৃত্যুর পূর্বে কোন সমস 
লিখিত ছন৷ খাকিবে | 


ধতিষাসিক চিজনী : লেখক-কৃক 


উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে উচ! ইতিহাল নর, সনাতনপন্ী মূনি্ছন তথ! চিন্দী সাছিত্যিকমগুলীর 
‘ছা হতাশ’ । 

৭১৩ উ্রাধে মহমদ বিন কাসিম কর্তৃক মূলতান অধিকারের পর মূলতান হিন্দুর হাতে আর ফিরিয়া 
আসে নাই, উদ্ধার নার্ধসংস্কৃতিও পুলকজীবিত হয নাই । উত্বীর বংশের পতনের প্রানতালে মূলতান স্বাধীন 
ছুললমান রাছ) হইত্রাছিল। মহশ্মদ বিন্‌ ফাসিৰ মূলতানে হিন্দু ধর্মের চিহ্ন যাহ! অবশিষ্ট র।খির়াছিলেন 
সুলতানের ফ্রামী ধরসন্গণ উহা নিশ্চিহ্ন করিষ্বাছিল। দূলতানের প্রসিদ্ধ মন্দির ইহারাই ধ্বংস করিক্া 
মসজিন প্রস্থত করিগ্নাছিল। শ্বলতান মাহমুদ গজনভী ১০০৬ উ্ান্ছে করানথী শাসক আবুল ফতাহকে 
পরাছিত করিত্রা দূলতান অধিকার কয়েন; কিন্তু করাবখীরা উহা নাবার দখল করে। পাচ বছলর পরে 
(১১১১ এ; ) মাহমূছ দ্বিতীয়বার কর/বখীগণকে বিতাড়িত করেন। মাহমুদের মৃত্য পর হইতে শিহাবুদ্দীল 
যোরীর প্রথথ মূলতান মভিবান পর্যন্ত (১১৭৪ এ:) দুলতানে খণ্ড করানম্ী-যাহন্ধ চলিহাছিল। 
স্থতরাং মুনিজির অলীক ইতিছাল লম্মেশরালকের রচনাকাল কেমন করিষ্া নির্দ্ন করিতে পারিবে? হিন্ী 
সমালোচকগণ যে কোনে] ইতিহাস পড়িলেই দৃপতানের এই ইতিবৃত্ত জানিতে প॥রিবেন। 

খস্বাত ( Port ০6 ০5052) ) যোড়ণ শতানীর প্রারস্ক পংস্থ পশ্চিম-ভারতের প্রধান সামৃত্রিক বন্বর 
হিলাবে ছিল্ধী এবং তোগলক সাহাজো গণ্য হইত | বাণিজোর পরিমাণে খন্ছাত বন্দর দূললনান বিজয়ের 
পর চতুগুন প্সম্প্ হইছাছিল। কুমারপাল চালুকোর মৃত্যুর পর হিনুগ্রাধাস্ঠ নির্বাপের মুখে চলিয়াছিল 
বটে কিন্ত বাণিগ্যলস্মী বিষেশীর বিজাতীর বদিককে আশ্রা করিয়া খখাত-কে গৌরবান্ধিত করিয়াছিল । 


সন্দেশরানকম্‌ কাবামসীক্ষা 


খন্থাত এবং মূলতান প্রীঘষ্ট হওয়ার সঙ্গে সন্দেশরানক কাব্যের রচনাকালকে মুনিজি কেন জুড়িসকা দিয়াছেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে মূনিজি তথা প্রা সমস্ত খ্যাতনাম! হিন্দী সাহিত্য লমালোচকের মনন্ত্ব বিঙ্গেষণে, 
বে মনস্তব বাংলার কাবারসিকগণের মনম্তক ছইতে স্বত্ত প্রকৃতির বলিঙ্ব! মনে ছয় । 

অব্ুষাণে ফিতা হিট 


লন্দেশরাসকে কবি শশ্বাতের নামমাত্র উল্লেখ করিহান্ছেন॥ স্বতরাং কৰি নাঙ্গকস্থানীক্গ মূলতানী “পথিকের 
মুখে 'পামোর' ( = শাস্বপুর - মূলতান ) নগরের বে বর্ণনা আহোপ করিগ্থাছেন, ক্নাপুরী “বিছহুনগরে'র 
ব্রিহিনী বণিফপরীর মূখে বিলাপের মাধামে ও নগরের জীবনঘাত্র। তথা এ দেশের ব্বতৃপ্রক্ৃতির সহিত 
পাঠককে পরিচিত করিয়াছেন__ উহ্থাতে কাল তথা স্থানের অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক । দুলিছিও এই তর 
ধরিঘ্া বিচারে অগ্রসর ছুইস্বাছেন। মুলতান-বর্ণন! পড়িলে মনে হস্থ কবি বেল পাঠককে দূর অতীতের 
ফাসী-কাকী-ববস্তী পরিক্রমা করাইতেছেন ? মূলতান যেন কালিছাসের উক্ছন্বিনী কিংবা তাজ! ভোক্চেয ধারা 
নগরী বেখানে পণ্ডিত নাই, গ্রামীণ নাই ! মূলতানের 'বেসবাড়া"্য উর্ধবনেত্র পথচারীকে কবি সাবধান 
করিয়াছেন; এখানে রানার প্রবহমান পানের পিকে পনখলনের ভগ্ন আছে। “ইং পশ্যামি, ভদ্ং 
শৃণ্যেমি' বাকা স্মরণ করিহ্া মুলিছি এ দিকটা বেন এড়াইয়! চলিযাছেল। স্থতরাং ডাহ!র পক্ষে লন্দেহ 
করিবার কোনো হেতু ছিল না যে, এছেন দূলতান মুসলমান আক্রমণের পরে থাকিতে পারে। এইরূপ শুচি 
বায় ও সনাতনী বাতিক থাকিলে কিন্তু মধ্যযুগের চর্চা হন না। মূনিজি & স্থানের সুন্দরী নওঁকীগণের 
চর্মপাহকার মচমচ, ( - চনকউ-- উপানহ চষচমচ্ছশন্ধ: ) শব্ধ শুনেন নাই; ছ্িবেদীছী উহা কষ্টকপ্না 
বলিয্না উড়াইস্া দিয়াছেন।১৮ 

বিভীপ্রবারেও ঘি দূতার ক্যাচ ক্যাচ শ্ব (চিন্ধণরউ -উপানহাং চিদ্ধণ শব্দ)” * বাছির হত, উহ! উপেক্ষা 
করা ঘা না। চীকাকার এই ক্ষেত্রে দ্বিবেদীনী। অপেক্ষা অপিক নির্উরবোগ্য,, যেহেতু পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমপাদে মূসলমানী ভব্যডার অনুকরণে ভারতী বারনারী চর্দপাদুকা ব্যবহার করিত। মুসলমান ভদ্র 
পরিবারের হ্বীলোক তাহাতে পীরের দরগায় যাইবার 'অদুছাতে বিপথগাধিনী না! হয় এইকত্র ফিরোজ শাহ 
তোগলক হুকুম দিল্লাছিলেন মূচীরা স্বীলোকের দুতা তৈচ্থারী করিতে পারিবে না। হিন্দু ঘুগের শ্বাপতো 
কিংবা সাছিতো স্বীলোকের পাশে জুতার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং লন্দেশরাসক মুসলমান যুগেই রচিত 
ছইঙ্গাছিল অন্থম[ন করিতে হয়। 

সাহিত্য-সমালোচকগণ কবিকে নিজের কথার ফাদে ফেলিয়া স্থান কাল জাতি ও স্বভাব সহ কবিকে 
ধরিবার চেষ্টা করেন। সকল ক্ষেত্রে ইহ! সফল হয় না। কারণ কাছ কবি বহুরূপী মায়াবী, সীতার দ্ব্ুগ, 
কষির কল্পনা অতীত বর্তমান ও ভবিস়্তকে একই চিত্রে সমাবেশ ফরিতে দক্ষম। কাবাদরোবর হইতে 
কৰিকে টানিয়া তোলার চেষ্টা লেজ ধরিয়া মাছকে ভাঙ্গার তুলিবার মতো ব্যাপার । কিন্তু হিন্দী সমালোচকেরা 
দুযিবার পাত্র নছেন। বাঙালি কাবাকে কবিত! মনে করে, কাবাবিচারে বাঙালি রসকে প্রধান এবং তবকে 
গৌণ মনে ফরিয্না াকে | কিন্ত বাংলার বাছিরে ছিন্দীভাষীগণ কাব্যের খোলস অর্থাং ঘটনার সত্যাসতা 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা মাধ-চৈত্র ১৩৭২ 


বিচার, ইতিছ্থাশিক পটকুমি ছন্দালঙ্কার ইত্যাদির উপর সমধিক ওকুর [না খাকেন। ত্রসবেতা। হিসাবে 
আচাধ রামচগ্ত শুর! এবং আচার্য ছিবেবীঙ্গী ইহার বাতিক্রষ। দুলিছি “শখিকের মতেই কবিকে 
দেখিাছেল। কবি কিন্তু লুকাইত্রা আছেন তাহার কপ্রনানপরী ‘বিজয়পুয়ে', নাস্বিকার অন্বরালে। কবির 
‘মূলতান' নিতান্ক অনৈতিহালিক | কবিরূত 'বনস্পতি নামানি’ প্যানে ১১+টা বৃক্ষলতাগুক্ষের নাম 
আছে। উহার মধ্যে এখন অনেক কিছু আছে ঘাছা কশ্ছিন কালে মূলতানে জন্মাইতে পারে না। ঘখা 
লবঙ্গ এলাইচী নারিকেল সুপারি কৃজ্ছপত্র ইত্যাছি।** মূলতানের কবি-বর্ণিত “বেনবাড়া” প্রাচীন ভারতের 
পাটলীপুয় কিংবা অবস্থীর ভব) সংস্কৃতি, সুক্চি, সংগীতন্বতাকলার কেন বার-পল্নী নহে, শ্তানা-বলস্থলেনার 
শ্যা্ব ‘গুণাসবরক্তা গণিকা'-অব্যুষিত বিষন্ত নাগরছনের প্রাধিত স্থান নছে। হুলতানের 'বেল-বাড়া? 
মুসলবান ধূগের ছোট বড় শহরের একটি বৈশিষ্ট ; কতেপুরসিক্রীর আকবরশাছ্থী শত্নতানপুর৷। কবি 
অন্দছমাণ 1) “বেল-বাড়া 'র ধাা বর্ণনা দবিযাছেন পুরাতন লাছোর শহরের চকে দূসান্কির পচিশ বংলর 
পূর্বে উচা চাক্ষুষ দেখিয়! হয়রান হই তেন । 

সন্দেশরালক কাবা পড়িয়া একটিমাত্র এতিহাপিক তথ্য আবিষ্কার কর! বায় বে, & সমন্ধে পাঞ্জাব 
রাত্রস্থান গুদরাট-কচ্ছপ্রহেশ এক লাধতৌন পরাক্রান্ত সাঘাত্োর অধীন ছিল। আলাউদ্দীন বিলজী 
সংপ্রথম শুদরাট জ!্র করিয়াছিলেন, লাহোর-মূলতান হইতে যোক্ষল আক্ষমণকারীকে বিতাড়িত 
ধরিদ্বাছিলেন। আালাউস্বীনের ঘের ( ১২৯৯-১৩১৬ খর: ) দ্বিতীর্বার্থে পশ্চিম-ভারত ও পাঞ্তাবে বে শান্তি 
সন্ধি ও নিরাপত্া স্থাপিত হইয়াছিল উহ! ফিরোজ শাহ তোগলকের রাজন পর্যন্ত ( ১৩৫১-১৩৮৯ &;) 
অব্যাহত ছিল। প্রীত মগরচাদ নাছটা বলিত্বাছেন বি. পদ শতাৰ্বীর প্রারত্ধের দিকে অর্থাৎ বঁটায় 
চতুর্দশ শতাব্দীর হ/বামাঝি লম্দেশরাঁসকের রচনাকাল অহ্যান করা বায়। আবাদের মতে এই অঘ্রনান 
ইতিহালপন্মত । ফিরোজ তোগলকের শান্তিপূর্ণ রাজতে খুব সম্ভবত: সন্দেশরাসক রচিত ছইক্াছিল। 


সন্দেশরাসক তণ। হৈন হিংসমাজ 


এই কাব্যের যে সবপ্ত প্রতিলিপি আজ পর্যন্ত পাওরা পির্নাছে লমন্তই গুজরাট রাজপুতান! ও পূব-পাঙ্জাবে। 
লিপিকারগণ সকলেই খন পণ্ডিত; তাহারা “স্বপঠনার্' কিংবা অধ্যাপনার জন্য উহা নকল করিয়াছেন। 
ইসলাম শাহর রাহন্বকালে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী সরস্বতীপটটনে বি. লন্বত ১৮:৮ বৈশাখ শুক্রাচতুর্মশী 
তিথিতে পূজাপাদ 388 স:যমরাজ সরি ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্য যাশিকাযাজ বিতের ঘারা ইহার 
পুথি নকল করাইস্গাছিলেন। লংখমরা ছন্দবিষয়ক অসংখ্য পুপ্তক বাদ দিরা জৈন বিভ্ার্খাদিগকে লম্মেশ- 
রাসক পড়াইতেন কেন? এই কাব্যে মুনি ঘতি ব্রদ্বচারীর এইরূপ অনুচিত মনযোগের কারণ কি 
হইতে পারে? কবি সংধূসন্ত ধর্মাচার্ধের জন্ত রাসক লিছেন নাই । তিনি স্পষ্ট বলয় দি্নাছেন, তাহার 
কাবা ‘নদ্রাগীজনের রতিদৃহ' মবনের নাছাব্তা প্রচারক, বিরছিধীর লক্ষে 'নকরধবজ', রলিকজনের 
( রসোম্বীক ) পজীধনী হ্যা । এই কাবোর “নর্থ এবং লম্মসমূহ হুরতিসঙ্গবে বিনি বিঘদ্ধ, এছেন 'বিচক্ষণ' 
বাকিই হমরক্ষন করিতে পারিবেন! (স্োক ২১) 





৭ হিশী জুবাদেক এই অংশের অসুবাদে অনেক খাহলাল! টিক লনকে করিতে লারেন নাই | কষছে কছেক স্থানে ভির্কি দোষ 
হইয়াছে (দুল পু ২৭-২৭) 


মন্দেশরাসকম্‌ কাবাসমীক্ষা 


লরঙ্গতীপতনে লিখিত প্রতিলিশির সম্ভবত: এক প্রতিলিপি বি. লঙ্গত ১৯২* ( --১৯১৪ সঃ) বৈশাখ 


শুক্রাপক্ষমী তিথিতে হর্ধকীর্তি জয়পুরের উপক$্ডে সাংগানের নামক স্থানে নকল করিম্বাছিলেন। লিখন- 
কাঁধ শেন করির! মনের বিষাদে তিনি বলিয়াছেন, 


হর্কীর্তি জৈপাচার্ধগণের ছাড়ি হাটে ভাডিযাছেন। এ: চতুর্দশ শতানদীতে গুক্সর)ট তথ! বাদপুতানাঙ 
হিন্ৃ্বাধীনতা লৃপ্ত হইবার পূর্ব হুইাতে ইৈনঙমাজে বে ধামিক এবং নৈতিধ অধ:পতন মার ইইস্াছিল, 
সন্দেশরাসকে উহ্থারই ছারা পড়িয়াছে। এই জন্য সঘ্াই শাছগ্রানের বাজবে জৈনধর্ম সংস্কারের 
আন্দোলন বেদ! বিদ্বাছিল। কবি ও ধর্মপংস্কারক বানারলীদাল এই সবগ্রে 'বানারসীঙ্ছ মত' ও সম্পরদান় 
স্থাপন করিয়া ৈনসৰাতে 'বিখ্যাচারের ' বিরুদ্ধে দৃদ্ধ ঘোষণা! করিঙ্াছিলেন। 

য়াসক-কাব্যের ধার! হিন্দী সাহিত্যে পশ্চিষ-ভারত হইতে প্রবাহিত হুইস্গাছে। হেমচজ্দরের সমস্থ 
পর্যস্থ (হী; দ্বাদশ শতাকী ) রাঁপক পারে শৃঙ্গার-প্রধান প্রেক্ষা (নৃত্য-অভিনহথ ধূক্ত ) লালের পরিপূরক 
ছিল।বে গেন্স রাসের শ্বান ছিল। সন্দেশয়াসক প্রেক্ষা নৃত্য কিংবা গেশ্ রাস নে; ইছা শৃঙ্গাররল- 
লবস্ব পাঠ্য রাস। দ্বাদশ শতাব্দীর পরেই সন্দেশরাসক, উপদেশরসান্গন-রাল, কর্মবিপাক-য়াস শ্রেণীর 
পাঠ্য রাস রচিত হইয়াছিল । হৃতরাং মূনিছি প্রমূখ হিন্দী সাহিতাকগণ দ্বাদশ শতান্দীফে কেমন রিক্তা 
সন্দেশয়াসকের রচনাকাল প্রমাণ করিতে চাহেন? 

যত বিশ্বনাথ ত্ৰিপাঠী বলিতে চাছেন লন্দেশরাসক পাঙাবের হীর-রাজা (কিংবা রাদপুতনার 
ঢোলা-মারু?) প্রায় ‘প্রচলিত প্রেম গাখার আখারের উপর -রচিত'। সন্দেশরাসকে প্রেনগাখা 
কোথায় যে উহা প্রচলিত থাকিবে? কথার মখে) শুধু আমরা পাই, এক বিযহ্ণী কোনে! পথিককে 
ছু নিবেদন করিদ্বা বাড়ির দিকে কিরিতেই প্রবালীপতির সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ছইল। এই 
কয়টা কথা লইয়া দুকুক-ফাবোর অনুপম স্লোকরূপ মৃক্তদানাগুলি হুল্ত্র কথান্থৃত্রে গাথির| কাবালস্মীর 
গলার বহুমূলা ছার হইতে পারে বটে; কিন্ধ ই ফরটি কথায় প্রেমগাঘা হয় লা। শ্রীহূত ত্রিপাঠী অন্তত 
সন্দেশরাসক-কে মুক্তক-কাযা প্রবাদ করিত্বাছ্েন আমাহের মনে হত্ব ইহাই এই কাবোর যথার্থ পরিচত্ন। 
কবি এক চিলে ছুই পাখি মারিত্াছেন। রালক দৃক্তক হইলেও কবি উহাকে ফলাকৌশলে গাথার গল 
দি্গাছেল। ড্রিপাটীদির এই সিন্ধান্ত প্রশংসাযোগায । 

জৈনাচার্গণ নারীর কূপ ধ্যান করিবার জগ্রই সন্দেশরাসক পড়িতেন এবং পড়াইতেন-_ইছাও সমপূণ 
বিশ্বাস হায় না। এই কাব্যের শৃঙ্গাররসধারার মধো ৃীতন্কবাদ নাই ; কিন্তু আনাদের সন্দেহ হয় 
জৈনদর্শনের কোনে! তর ক্ূপকের মাধ্যমে কবি প্রচার করিস্বাছেল। দুঃখ 'নিতা" কি ‘অনিতা' ?-ইছাই 
শ্যাদ্‌ বাদ্‌ (Theory of probability 1) ছারা কবি যেন পাঠককে বিচারে মাহ্বান করিগ্থাছেন। 
কবির শিক্ষান্ত “ছুঃখ নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে; না হত্ব রাস্তার মোড় ঘুরিতেই বিরহিশীর বিরচ্তুখে 
গেল কোথা? 

ভাতির ছেলে একপুকবে প্রোরুততাবায় দ্বিতীর 'গুণাচা’ হইডে পারে না? ঘদি ছইতেন তাহা! 
হইলে অন্হনাণের রাসক ব্যতীত অন্ত “কাবাসীতবিবরেষু” স্বপ্রদিদ্ধ হুওরার মতো! অন্ত রচনাগুলি লুপ্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


হইবার কথ! নঙ্থে। রালকের রচছ্িতা অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা সম্পঃ্ কবি, শষকুশলী কাবাশিল্পী, 
ছন্দশাহপারদম, বহক্রুত এবং বহদরশা বাক্তি। এই ফবির রসবোধ অতি উক্তন্তরের। জগতে ভালো বন্ধ, 
মুন্বর-কুংলিত লব কিছুর মধো তিনি রস পাইস্থাছেন, কপ দেঙিয়াছেল। “কুন্ম-ঘবলে" কবিত্ব থাকিলে 
“লাউ স্কুলের মতো” সাদা উক্তিতেও ফৰিত্ব আছে; কোকিল-মঘরের ডাকে কবির প্রাণে যে লাড়া 
আগার, অপর! গ্রোষিততভর্তুক! গৃহস্থবধৃহ কানে 'ধরের চালায় কাকের ডাক উচা অপেক্ষাও অধিক 
মধুর ও কক্ষন। কোকিল দ্বাঞ্ডন জালান, কাক প্রবালীপতির শুভাশুভ সংবাদ দিত্বা অস্থিরাকে আশ্বস্ত 
করে।*৯ 'কুকবি'র পক্ষে ওকালতী করিত্না কবি পাঠককে এই রসে কৃতৃহলী করিপাছেন। কবি শবে 
ধ্বনিচাতুর্যের ধারা! স্বিবেদীদ্রীর স্যার রপবেতাকে সাত ঘাটের ছল খাওয়াইরাছেন, চতুর্দশ টানে 
মুলতান বর্ণনাচ্ছলে চতুর্থ এটার অবস্থী-পাটলীপুত্রের ছবি চোখের সামনে ধরি্া মূনিজির বতিত্ঘ 
খটাইছেন। বাক কাবা ছিলি লিখিযাছেন, মীরসেন-মদ্ধনহাশ তথ! য্রেচ্ছদেশ তিনিই উদ্ভাবন করিয়া 
নিজে গা ঢাকা দিয়াছেন | কবি ধেশ্বালী মাহুধ; বেনামীতে রালক লিখিত্বা অতিপণ্ডিতকে অপদস্থ করিবার 
আনব্দটুকু তিনি চাচিত্বাছেন। ্বসহিমাক্গ প্রতিষ্ঠিত না ছইলে এহেন কবি নামের লোড সামলাইতে 
পারিতেন না । ভবিষ্কং গবেহপায় ছয্বতো তাহার কীর্তি খর] পড়িবে ৷ 

পাটন-প্রতিলিপির অনুরূপ টীকাবদ্দিত আর একখানা অক্ষত প্রতিলিপি পাঁওহা গেলে আমাদের এই 
সন্দেহ সতাও হইতে পারে | মূলিঝি বলিয্বাছেন প্রাচীন গুঙ্গর।তি ভাবার একাধিক কবির নাম নহ্রলমূত্র 
পাওয়া ঘাক্ছ। এ রকম কোনো নগ্রসমূত্র কিংবা! পাটন-প্রতিলিপির লিপিকার দুনি মানস|গরের 
পুফপরস্পরার মধো কেহ সম্ভবতঃ ছদ্মনামে সন্মেশরাসকম্‌ লিখি্বাছেন। 


২১ কাক-বলি ছিলাবে শ্বীলোকের প্রত্যহ একপ্রাস জাত দেওয়ার শশা, আাছে। কাক দিরিচিনীর বার্তাবহ। 
এই কনার প্রথনাশে আক: বিন্বকারন্ী পতিক হব ২১ লং] 


হেনরী ডিরোজিওর কবিতা 


পল্লব সেনগুপ্ত 


হেনরী লুই ভিভিমান ভিরোছিওকে আমরা কেবলমাত্র নব্যবঙ্গের দীক্ষাপ্ক হিসেবেই ভাবতে অভান , 
এফ হহাপ্রতিভাশালী প্রজন্মের অহ্প্রেরক অধ্যাপক হিলেবেই তীর খ্যাতি। ফলত, কবি হিসেবে 
তার মূল্যান্বনটুকু এখনো অপূর্ণ থাকার, তার আর-একটি মহংসত্তা আমাদের কাছে আজো অপরিচিত ? 

পরবর্তীকালে ডিরোজিও শবস্য এদেশের সামাজিক ইতিহাসে স্থস্থী ছাসন পেত্রেছেন। কিস্ক তাতেও 
তার প্রতি পুরে! হুবিচারটুকু করা হয়েছে বলে ভাববার কারণ নেই । ভিরোজিও সম্পর্কে এদেশের 
মামুধ অবিচার বড় কম করে নি; প্রতিক্রিন্থাশলতার চক্রান্তে বিভ্রান্ত ছত্রে তারা তার জীবিকার্জনের পথ 
বন্ধ করেছিলেন, তার মূত্র পরে শ্বতিরক্ষার ছুতোদ্ব গার নামে চাদ! তুলে সে টাকা তচহপ করেছিলেন, 
তার বাসমৃহটি ভেঙে ফেলে সেখানে তারা হ্যাট বাড়ি বসিত্রেছেন তা এবন কি, তার কবরটি পধস্থ এদন 
পরিতা্ সমাধিতৃষির কোন একাস্থে অবহেলিত ও অপরিদ্ঞাত ইন্গে পড়ে আছে তার খবর 
ধা আমর! ক-ছজন রাখি! এ দেশে আধুনিক সংস্কৃতির প্রধানতম অগ্রনান্গক বিনি, তার প্রতি এই হল 
আমাদের আাতীয় কৃতজ্ঞতার অর্থানিচন্ধ! উৱরঞ্চালের সামাজিক ইতিছালে ওার অগ্রপথরীক্থের অবদান 
ভ্রদ্ার শ্বীরুত হলেও, আমাদের ছাতীন্ব-পাপন্থালন তবু মানত থাকবেই, বৰি তার মন্ততর সত্তা, তার 
ফবিপ্রতিভার পূর্ণাস্নত মূল্যায়ন আমরা আছো না করি। 

ভিরোছিওয় প্রতিভার মৃল্যান্সনের পটস্কুষিতে তার শিক্ষক ডেডিও ফ্রাবণ্ডের অবদালটুকু অবস্তাবিচার্দ 
সর্বাগ্রে । বাংলাদেশে আধুনিকতার অগ্রলায়ক ভিরোছিওর প্রলঙ্গে তার গুরু ভামণ্ড সাহেবের এই পরিচিত 
দানটা অত্যাবস্তক ।। ১৮১৩ সালে এই 'কছে ক্ষচম্যান' কলকাতা! শহরে এলে পৌছন এবং অল্পদিনের 
মধ্যেই শ্রত্ঠা করেন তীর একদা বিখ্যাত ধর্ষতলা একাডেমী । ক্ষরধার তাক্ষিক, চৌকস পণ্ডিত, বিদ্ধ 
শিক্ষক, কবি এবং স্বগভীর রলবোস্ধা এই মানুহটি বাল্যকালেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের মননে নিক্তের 
গুণবৱার সবগুলি বীনই বুনে দিতে সক্ষম হুযেছিলেন। দর্শনচিন্তাঙ্ছ ড্রামণ্ড ছিলেন ঘোরতর যুক্তিবাদী 
হিউমের অগ্রগামী; ঈশ্বর-চিন্তার চেস্কে মানবধর্ম যে যহতর, এই চিন্তাধারা ভিয়োজিও অর্জন করেছিলেন 
তার অধ্যাপকেরই মারফতে। আর এই হল তীর কাব্যের মূল স্বরলিপি! 

ভাষণ্ড সত্বদ্ধে আরো! ছুটি কথা বিশেষ উল্লেখ্য ; সে আমলের অন্যান বিস্বালয়্ে হঘন ভাইসের 
স্পেলিং বুক* পড়িছ্ধে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে, ভামণ্ড তখন তার ছাত্রদের নিতে যাচ্ছেন শেকলপীআারের 
মর্যলোকে |" দ্বিতীঘ়ত, সে আমলে কেবলমাত্র তার স্থলে এবং শেরবোন সাছেবের দ্বলেই ইউরো শীক্গ 


১. দামও লক্ষে বিশঘনতর ভথ্যো॥ জনত “দি রিয়েন্টাল হ্যাগাজিন' পত্তিকায ১৮৪৩ লালের বিভিন সংখ্যা জট্টবা। 
২. 'আচীন কলিকাতা পরিচয় (১৯৫২) হরিহর শেঠ: পৃ ২৮) 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


ছাতষের সঙ্গে এদেন ছাত্ররাও লমান যোগাতার্ প্রবেশ এবং পড়ান্ডনো করতে পেতেন। এই ছুটি ঘটনা 
খেকে শিক্ষক ছিলেবে ভ্বামণ্ডের অলাধারপতা এবং আছর্শবোধের স্বজপটা উপলব্ধ ছবে_ যা কিনা 
[ভিরোজিওয় দৃনীভঙ্গীরও নির্ণায়ক। 

১৮১৮ সাল থেকেই ভিরোজিওর নাম সংবাদপত্রের পাতাত্ব খুঁজে পাই আমরা। ভালো ছাত্র ছিসেবে, 
অভিনেতা ছিসেবে তিনি তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন ক্রষশ | অতঃপর, ১৮২৪ সালের জানুন্বারি মালের 
এক সংবাদ-মহুধাত্ব। কবি হিলেবেও তার পরিচিতি পাওয়া ধার।* বিতকিতব্য পরিচয় জনৈক রাময়তল 
চক্রবতীর' নাব বাধ দিলে, ইংরেজী ফাবাচর্চান্ বাঙালীর এই প্রথম অদ্থ্দ্। কবিতাটি খুব একটা 
আহামরি জাতের কিছু লা হলেও, একজন বর:সস্ধ্য কিশোরের পক্ষে বখেষ্টই পরিণত। কবিতাটি শুরু হয়েছে 
এই ভাবে £ 

As uew fledg'd birds, while yet unus'd to soar, 

‘Tremble the airy regions so explore... 
তরুণ ছাত্রদের প্রতি বাবছার্য এই কূপকুটির মাঘামে ভিয়োছিও নিজেদেরকেও বোঝাতে চেক্নেছেন; ঠার 
কাবাদীবনের শেষপর্থে লেখা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতি সদ্ভাংণদূলক সলেটাটিতে এই চিত্রকল্লটি কিরে 
এসেছে। চিমকত্রের এই বৃততাঙ্ছন গার কাৰাষননের নিটোলত্ত প্রকাশ করেছে, এবন কথ! ভাবা চলে। 

ছাত্রদীবনের শেষে, সামান্ত কিছুদিন কেরানীগিরি করে ভাগলপুরে প্রবাসী হলেন ডিরোজিও। 

এইখানে তার জীবনের বোড় ঘুরে গিয়ে, শ্বজনী প্রতিভা পরিণতি পেল। গদার প্রবাহ, ত।গলপুরের 
প্রাকৃতিক সোন্ব্মালা, দুঙ্ের-ভালটনগঞ্জের পর্বতত্রেণী, রাজবহলের নিঃসঙ্গ সৌন্দ্_- সব মিলিয়ে 
বিহারের গাছের অঞ্চলের এই রুক্ষন্ধপে মুদ্ত হরে ভিরোজিওর কবিপ্রতিভার হল '্কুরপ । কলকাতার 
“হণ্ডিনা গেজেট’ পত্রিকার তিনি এই সব ফবিতা (এবং কিছু গ্স প্রবন্ধও ) পাঠাতে লাগলেন 'দুভেনিস', 
হেনরী’, 'ইন্ট ই্ডিআান' প্রকৃতি হক্ষনাষে। লেখাগুলি সবাদৃতও ছল ওঁ পত্রিকার । 

অতঃপর কলকাতায় ফিরে এসে ছিন্ু ফলেছে যোগ দেবার ঠিক এক বছর পরে প্রকাশিত ছল তার প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ '£০তাছঞ। (১৮২৭) এর এক বছর পরে বেরোদ্ধ তার একদা বিখ্যাত আখান-কাবা 
The Fakeer ০1 Junghésra লহ আরো কতকগুলি খণ্ড কবিতা (১৮২৮)। গ্রস্থাকারে ভিরোদিও আর 
কিছু প্রকাশ না করলেও স্যছিতাচর্চা তার বরাবরই অব্যাহত ছিল-- ধার প্রমাণ তৎকালীন বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকার পাতার পাতান্ ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী সবরে, বিভিন্ন কাবাসংকলনেও ভার কিছু কিছু 
কবিতা! বিশ্বৃত হয়েছে। 

সে আমলে ভিরোজিওর কবিতাকে মূলত, তন প্রচলিত জনপ্রি্ ইংরেজ কবিদের অহুক্কতির প্রয্াল 
হিসেবেই গণ্য করা ছত। আশ্চর্ষের বিষয় যে, এ দেশবাসী ইংরেজ সাছিতারসিকরা এই অন্ভৃত গৰেবেদা 
শুক করলেও, এ দেশের বিষন্ধ মানুষরা তার প্রতিবাদ করেন নি! তীর অনেক কবিতার মুখপাতে 
লেকালীন মীতিমাকিক জনপ্রিয় কবিদের লেখা থেকে দু চার লাইন করে উত্নৃতি দেবার অভ্যাস দেখি ॥ ছয় তো 
এইটাই তার সম্বন্ধে এই অদূলক গবেষণার প্রধানতম কারণ! অবশ্য এই সব কবিদের, অর্থাৎ বাইরন, মুর, 


s ‘Indis Gazette’, 22nd January, 1824 
« ‘Memoirs of William Hickey’ (Rdited by A. Spencer, L049). Vol. 4. Tp. 123. 








হেনরী ডিরোদিওর কবিতা 


ক্যাম্পবেল, এল-ই-এল প্রমৃখের কাব্যপ্রেরণার আতাস মাঝে মাকেও গার কবিতার লাগে নি, এমন কথা 
বলছি লা। সমলামস্্িক ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন তিনি।* কিন্তু, ডাদের চেগ্গে 
ভারতীর্তার আদর্শ ই তাকে অধিকতর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । বরং, তার কাবে! পাশ্চাত্য প্রভাব 
ধা! পড়েছে, তা মূলত ইতিছালবোষে এবং দর্শনচিন্তায়। ছিউন, বেকন, মোপারু ই, কাস্ট প্রমূখ সম্পর্কে 
তার দভিনিবিষ্ট অন্ধাবন ছিল", বার ফলে তার ফাবোর সর্বত্রই একটা! স্বগ্রভীর মনবমূত্বীন লহাসুহূতি 
দেখতে পাই । ইউরোপের ইতিহাস তাকে পড়াতে হত হিন্দু কলেজে_ ত! ছাড়া, তার আগে থেকেই 
সে বিবন্ধে তার অহুরাগ দেখা বা৷। হিন্দু কলেছে ইউরোপীর ক্রপদী পাহিতাও তাকে পড়াতে হয়্েছে। 
তাঁর লেখার 'ইউরোপীয্নতা’-র অস্ততম ক্ষীণ উৎস হিসেবে সেটুক্ও গণ্য করা চলে ।” 
মোটামুটি ভাবে ডিরোজিওয় ফবিতাকে এই কত্ধেকটি মূল খারাদ্ বিভক্ত করাঘাক্গ। যথা 
ক ভারতীক্, খ ইউরোপীয়, গ সর্ববালবীন্, ঘ ব্যক্তিগত এবং ও পাঁচনিশেলী। তীর প্রধানতম 
স্যরি ' দি ফকির অফ জঙ্গীরা'-কে ভারতীয় পর্যান্ের সার্থকতম ছসল বলে গা করতে পারি। এ ছাড়া, 
ছু ইত্ডিনা_ মাই নেটিভ ল্যাও', "দি হাপ অফ ইণিআা', 'এলচাপ্টে.স অঙ্ক ছি কে, ‘দি কুইন্স অফ 
রাছমহল", ‘সং অফ আযান ইণ্ডিআন গার্ল, ‘সং অফ হিন্দুস্তানী মিনক্টরেল', ‘অন দি আবলিশন অঞ্চ সতী", 
“ডেভিড হেআায়, প্রমুখ কবিতা এই পরানের বিশেষ উল্লেখহোগা সৃষ্টি । ইউরোপীয় পর্যায়ের ফবিতাুলিকে 
বিভিন্র উপ-পর্ধাত্নে ভাগ করা চলে-__ “খার্সপলি', 'গ্রীল', “দি গ্রীকস আট ম্যারাখন। 'দি গ্রীপিআন 
সামার আাণড দি সন’, “যাকে টু ছি গ্রীকল', 'লাফে।' ইত্যাদি ( গ্রীক ); 'ইতালী', 'তাসো, 

'এনেকভোট অফ ক্রান্সিল ওজ্দান,' ইত্যাদি ( ফরাসীয়, ইতালীয় ); ‘এ সং, টিউনড টু পট্টগী্ এর", 

‘এ পটসীজ সং (পর্ভীজ ); 'রোমিও আযাণ্ড জুলিএট', ‘যোরিক'স স্কাল’ ( শেকসপীআারীত ); ‘নিউ 

আটলাটিস', 'লাভ'স ফাস্ট ফীলিংস', ‘গোচ্ডেন ভাস’ ইত্যাদি’ (সমকালীন ইংরেদীকাব্যাশরশ্নী )। 
ভিরোদ্দিওর ভারতীয় পর্যান্ছের কবিতাগুলিকে বাদ দিলে তার বাক্তিগৃত এবং সংনানবীরর পাত্রের 
কবিতাগুলিই সর্বোত্তম! ব্যক্তিগত কবিতার মধ্যে ‘দি পৌএট'ন গ্রেড” (১, ২) ‘দিস্টার-ইন-ল’, 

® ‘The Modern জল, Poets’, in ‘Cakauotta Literary 0৫85, 130) 01৮, 8৯১৪. 

৭. ফিউস মম্পর্কে তায় অস্ধার পরিচয় পাই এইচ. এইচ. উইলসনকে ২৮শে এতিল, ১৯৯১, তারিখে লেখা চিঠিতে (17০৫5 ০1 
H, L, V, 027021০1093), Fdited by 1. HB. Bradiey-Birt ) Pp. ৯1৭8] 7 বেক ল্পর্কে এ চিট এবং 
ভার 'ন ছি কিলজকি অৰু বেকন’ [ ‘Calcutta Gazette’, 2151. ৯০29৪1১0829 ] লংনটটি প্রর্ভৰ্য ; োপাডু ইয়োর 
একটি ধর্শন-চিন্তা হঝিত প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করেছিলেন ‘নন ময্যাল কিনঞ্কি' [ ‘Calcutta Quarterly Review" 
(1833) } নাং? কাপ্টের ধর্শন সম্পর্কে বুদ্ধিপূর্ণ এক: কঠোর একট সমালোচনান্ধক নিবদ্ধ লিখেছিলেন ভিরোরিত, ঘা 
নে আমলে হখীষণডলী॥ প্রশংল। অর্জন করেছিস ('fnlish Poetry in India' (3569), 1১4৫৭ by T- 07, 
Laurence, Vol. J, Pp. 09] 

৮ হিশু কলেজে ডির়োজিও পড়াতেন এই বইজলি ১ 
Goldsmith's “Hisiory of Greecr, Rome & England’: Rusell's ‘Modern Europe’, Robertson's 
*Chartes V’; Gay's ‘Fables’; Pope's "Homer's Iliiag & Odysey'; Dryden's ‘Virgil: 
Milton's ‘Puradiice Lout’; Shakespeare's one of the ‘Tragedirs’. [Henry Derozio, The 
Rurasian (০৫, ‘Teach & Journalist’ (1884): T. Bdwards; Pp. 66). 





২৬? বিশ্বভারতী পত্রিকা মাধ-চৈত্র ১৩৭২ 


“হিমার'স এ হেলখ টু দী. ল্যাসি', ‘টু মাই স্ট.ডেন্টল আযাট ছিনু কলেজ’ প্রমূখ কবিতাগুলিকে অনষ্টলাধারপ 
আখ্যা দিতে পারা বায় । সর্মানবীন্ধ কবিতা বলে বেগুলিকে অভিহিত করতে পারি, তানের মধো 
ক্রিতদ অফ দি শ্রেড', ইতিপেণ্ডেল, 'ননিং আকট!র এ স্টর্ম, 'পোএটি, অফ হিউযান লাইফ কবিতা 
চারটি বিশেষ উল্লেখধে!পা । পাচনিশেলি কবিতাগুলির মখো “ভন ছুঘানিকস', 'পোএটি', 'গুভস ক্রম দি 
পালিছান শক ছি ছাফিছ, ‘এ ওআক বাই মুনলাইট', ‘লং অঙ্ক আপ্টার, ফি আরব', ইত্যাদির নাছ 
করা চলে। 

সংকলিত.অলংকলিত অঙ্গশ্র কবিতার মখো ডিরোজিওর এই রচনাগুলির উল্লেখ কথা গেল, বিশিষ্ট 
উৰাছরণ হিসেবে । এষের বাইরেও তার প্রচুর কবিতা ছড়িয্ে আছে-_ কিন্তু কাবামূলা বা অস্াস্ক দিক 
থেকে সেগুলির আলো চ্যতা ঘহসামাল্সই ! 


২ 
ভিয়োছিওযর প্রধানতম কাবা বলে গণা ‘দি ফকির অফ জঙ্গীরা" গাখাকাছিনীটির গল্লাংশাট বেশ 
অভিনব : স্বামীর চিতা আত্মবিসর্জন দিয়ে 'লতী' হবার জন্যে শশোনকূষিতে নিয়ে আসা হয়েছে 
সস্মোবিধবা তরুটী নলিনীকে। তার মনে এক নিদারুণ অন্তনন্থ উপস্থিত; একদিকে সুতীব্র জীবন- 
পিপাসা, সস্তদিকে উচ্চবণীযা ছিনুনারীয় ঘুগাঞ্জিত ধর্মবোধের সর্বগ্রাপী সংস্কার। কুলবালার স্বী-আআচায- 
মূলক সংগীত, বৈদিক ব্রাহ্মণদের স্বোত্রগান এবং জনতার জয়ববনির মধে। অবশেষে সংস্কারই প্রবলতর 
হিসেবে প্রতিভাত হজ: সাঙ্গানো চিতাস্্ উঠে বলে নলিনী দধবন্দন| করতে শুরু করে। ঠিক এই দমনে 
মলিনীর পূর্ব-প্রণন্নী_ অধুনা এক দস্্যসর্ঘার, শশানভুষিতে এসে ছাক্ছির হুছ সদলে। প্রেস নারীকে 
মৃত্যুর মুখোমুখি দেখে, দন্যাপতি তাকে তুলে নিযে া সাজানো চিতার উপর থেকে; হারানো প্রণন্নীকে 
ফিরে পেয়ে নলিনীও অনিধচনীয় তৃপ্তিতে দহাধলের সঙ্গে তাদের ডেরা জঙ্গীরা পর্বতপ্তহান হাজির হয়। 
এইখানে প্রথৰ বর্গের সবাপ্তি। 

নলিনীর বিশ্ধুক্ধ এবং অপমানিত পিতা, রাজ্ধ-সহলাধীশ স্বত্থার কাছে এই 'ন্তাঙ্গের প্রতিকার 
্রার্থনা করেন। ফলশ্রুতিতে, প্রতিশোখেদ্ু বাহ্গণ, স্থছার সৈক্তবাহিনী নিয়ে দস্থাঘের পাহাড়ে-ডেত্রান্ 
ছানা দিলেন। ওদিকে ছারিতে ধাওয়া! প্রেষকে কিরে পেরে নলিনী এবং দদ্ারাশ তখন পরব সুখে সময 
কাটাচ্ছে! অবশ্র্ডাবী বৃদ্ধের প্রাকালে ছস্থালর্ণার নলিনীকে প্রতিশ্রুতি দের বে, সে ছানাদারদের পরাতৃত 
করে ছ্ষিরে আলবে; কিরে আসবে চিরদিনের যতো হহ্থাবৃত্ি ছেড়ে দিয়ে প্রিশ্নতমাকে নিবে ঘর 
বাধতে । পরিণামে, ছানাদারের। পরাজিত হুল বটে, কিন্তু দস্থাপতির বাকি প্রতিক্রুতিটুকু আর পূর্ণ 
ছল ন।। বৃক্ষের অবশেষে পরদিন ভোরে ঘেখা গেল তার প্রাণহীন শরীরটাকে আকড়ে ধরে পড়ে 
আছে নলিনীর নিচসপন্দন তন্বীতহথ ৷ মৃত্যু এবার আর তাকে প্রিয্ববঞ্চিত করতে পারে নি. বরং 
মহানিলনের সেহুই সে বেধে দিল হয তো বা। 

এই কাহিনীর উৎস পাওয়া! বায় গ্রন্থশেষে ভিরোছিওর স্বকৃত টীকার : 

Although I ouce lived nearly three years in the vicinity of Jungheera, I 
had bul one opportunity of seeing the beautiful, and truly romantic spot. I 





হেনরী ডিরোকিওর কবিতা 


had a view of the rocks from the opposite bank of the river, which was 
broad & (ull, at the Lime I saw it, during the rainy season. Ii struck me 
theu @s a place wherc echievements in love & arms might take place; and 
the double character I had heard {rom the Faker, together with some 
acquintance with the scenery, induced me to found a tale upou both these 
circumstauces.® 
এই বক্তবা থেকে কবিতাটির নামকরণের ঘাথার্থযও প্রতীয়মান ছবে। 
আহ্পূ্বিক আলোচনা করলে দেখা যাবে বে, ইঙ্গবঙ্গ-সাহিতোর এই প্রথম উল্লেখযোগা ব্যালেখ্য- 

কবিতাটি একটি অন্মলন্ধালের শ্বরথনি বিশেষ ! প্রথমত, এই বইস্কের প্রারন্তেই ডিরোজিওয় সেই বিখ্যাত 
নেট, 

My country } in thy day of glory past 

A beauteous halo, circled round thy brow- '৯ফ 
বিবৃত হয়েছে। এর আগের বছর প্রকাশিত 'পোএসস'-এ ভিরোছিওর দেশমাতৃকার বন্দনাসূলক “ছাপ 
অক্ষ ইত্ডিআ' ললেটটির পর এই সনেটটিকেও এ দেশের লাছিত্যে শ্বদেশবন্দনার অন্যতম প্রথম মুখপাত 
বলে গণা করতে হবে । মনে রাখা দরকার যে, এই কবিতার পনের বছর পরেও ‘ধশোর জেলার ধৱ 
বংশের সম্ভান' মধুস্থদন “আই লাঈ ক্র আ্যালবিঅন'ল ভিন্ট্যান্ট শোর-.- বলে বেখানে ফবিতা লিখতে 
অঙুপ্রাণিত হয়েছেন, সেখানে 'হিকরিঙ্ষি' ৫) হেনরী জন্মকৃমিকে যাতৃত্ুমির সঙ্গে অভিন্ন করেই তার বন্দনা 
ধরেছেন! মনে রাখতে হবে যে, বাংলা বাহিত্যেও তথন ঈশ্বর এবং বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যানগ 
অনাগত। যাকে এদেশের প্রথম জাতীর সংগীত বললেই বখার্খ বধাদা দেওয়! হয, সেই গানটি পর্যন্ত 
ভিয়োজিওর এই কাবো বংকৃত হয়েছে: 

01 lovely is my native land 

With all its skies of cloudless light ; 

But there's a heart, and there's a hand 

More dcar to me than sky most bright. 

[যাহ them— yes, as though they were 

On carth the only thiugs divine 

The only geod, the ouly fair— 

And oh! that heart and hand are thine. 

My native land hath heavenlicst bowers 

Where Houris ruby-cheeked might dwell, 





2 ‘The Fakeer of Junglicera’; noics on Canto l/Section 3/Lines 12. 
৯ ক এই কবিতাটির ৱিছেন্নাখ ঠাকুর-কৃত “বেশ আহার ফি ব! ছ্যোতি গুলী" ঈর্ঘক একটি অশ্ববাদ নর্মজন পরিজাত। 
১৪ 


২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


Aud they are Jemmed with bud aud flowers 
Shecter than lip or Jute may tcll.** ইত্যাদি 1 

“্বন্দেমাতরমৃ' কিংবা ‘সকল দেশের রানী লে ষে যার জননূষি'র পূর্ব-প্রতিভাস এই দেশবন্বনার ভাষাটা 
ইংরেজী বলে আমর! নিশ্চয় তাকে ত্রাতা বলে গা করব না! 

হদেশচেতনার এই প্রকাশ রো বিচিত্র লব বর্ণে চিত্রিত হয়েছে এ কাবোর নিসর্গবর্ণনায়। 
ভারতবর্ধের মৃদু উষ্ণ বাতাস, কণার জল ডাডা-তাঙা কুলুকুল্‌ শব্দ, প্রথর নোনালী সবর্ধালোক, গঙ্দার 
জলছলে প্রবাহ, সবুজ মাঠে বনে হাস-ফড়িংঘের লাফালাফি, র€বেরপের ফুলে বিকঘিকে প্রদাপতিদের 
স্ক্রথরে লাফবাপ, শাল তাল তাল হট অস্থখের 81৩1 ছাতার পটহৰিতে তার কাব্য বিরাজমান 
গঙ্গার উপকূলে ধঙ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মদের বেদপাঠ, কুসললনাদের ত্রতগান, ধ্মসিলার দূর্ধবন্দনার সঙ্গে 
সঙ্গেই নবাবের দরবারের লক্ষহ্যাতিনন্বী স্তুপ, মোগল এবং হিন্মৃ সবীর্য অশি-কংকার, দহ্বানান্বক আর 
তন্বী ন্যস্িকার দুঃসাহসিক রোম্যান্স--সব বিলিয়ে এই ছোট আখ্যানকাব্যটি মহাভারতের এপিক 
বাঞ্জনা অর্ধন করেছে ছয় তো বলতে পারি। এর মধ্যে স্বটের ব্যালাভীয় আভাস থাকতে পারে, থাকতে 
পারে ফরাসী ক্রবাছুর কাবোগর প্রেরণা, প্রক্ৃতিতে-মাহুযে অশ্বর-স্াদুয একে ওজার্ডলওমাণ্যঁত্র বৈচিত্রা 
দিয়েছে কথনো বা, বল! সন্ভব নারকনাস্িকার মৃত্যুমিলন দৃশ্ক রোমিও-দুলিএটের আদর্শাদ্বিত_- এ 
লবই হয তো ঠিক। কিন্তু এই কাব্যের বৌল-আবর্তন যে এ মহাভারতীশ্বতার কক্ষপথে, সেইটাই এর 
সবচেন্ছে বড় কথ! 

এই কাবোর আর-এক বিশিষ্টতা ছল, তথানীঞন আমলে বহু বিতফিত সতীদাহ-প্রধায় একটি নিখুঁত 
চিত্রাত্নন। যদিও টাকা ভিরোজিও বলেছেন: 

I have taken a license with the fact which thus assumes a more romantic 
character...>> 

কিন্তু সহৰরণের পূর্বে চিতাপ্রদক্ষিপ বেদনন্থপাঠ, স্বী-আচার, মুখাতি, 'ভবিশ্ববাণী প্রমুখ 
ঘাবং ধর্ষাচ্রষ্ঠানের এনন পুধাহপুঙ্খ ছবি ভিরোজিও একেছেন, যাতে তার পূর্ণাত্বত সামাজিক দৃষ্টির 
পরিচন্ন আছে। উল্লেখবোগ/ বে, এই কাব্যপ্রকাশের পরের বছর সতীদাহ প্রধা আইন করে বন্ধ করে 
দেওয়া হলে, ডিরেজিও “অন দি আাবলিশন অক্চ সতী' নামে অগ্নি এবং আবেগ মিশ্রিত একটি কবিতা 
লেখেন। লে কথা ধথাকালে আলোচা। বিন্মত্রের ব্যাপার এই ঘে, ১৮২৮ সালে, সতীদাহ প্রথা বন্ধ 
করতে চেষ্টা করার স্বন্নং রামমোহনের মতে! ক্ষমতা ও প্রভাব -শালী লোকের নিরাপতা পর্যন্ত বিশ্নিত 
হয়েছিল প্রতিক্রিয়াীল হিন্দু, সমাঞ্জপতিঘের প্ররোচনা, সেখানে আঠারো! বছর বানী “ফিরিদগ' ইন্ছুল- 
মাস্টার হেনরী অকুতোডয়ে এন সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, ধার উপভীবা ছল লহম্রশো্গুধ নারীকে ছিনিয়ে 
নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বিধর্মীর দাম্পত) প্রতিষ্ঠার ঘটনা ! এই ছুসাহসই অধ্যাপক, সমাজ-সংস্কারক এবং 
কৰি ভিরোগিওকে এক করেছে। 





আত Junghevra; 11/3/1-12. 
23 Je; gotes on 1/21/9-12. 


হেনরী ডিরোন্সিওর কবিতা ২৬৩ 


প্রথম সর্গের পর্থস্তোত্র এবং বহপাঠও প্রসঙ্গক্রমে শর্ভেবয। ভিরোজিও করের পড়েছিলেন এমন 
ফোনো প্রাণ আমাদেরঞ্চতে নেই । কিন্তু এই কাঁব্যে বে হুর্ধবর্ণনা এবং বন্দনা কর! হয়েছে তার সঙ্গে 
শছেদের দূর্যচেতলার পার্থক্য নেই বললেই চলে : 


HY3N ‘ro THE SUN 

God of this buautcous world { whom carth aud heaven 

Adore in concert and iu coucert love, 
Whose praise is hymned by the clernal seven 

Bright whirliug ministrels of the courts above 
God of this glorious universe 17 the sea 

Smiles in thy glance, and gladdevs in thy ray, 
Aud lifwth up its voice iu praise to hee 

Giver of good, creator of the day. 
God of 1th’ iinmortal mind 1 with power to scan 

‘Though like diamonds in the caveru lie, 
‘Though decply bedded in the breast of man, 

Distinct and naked (০ thy pierciug cye. 
God of Eternity! whose golden throne 

Is borne upon the wings of 88515 bright ; 
God of all goodness, thou art God aloue, 

Circled with glory, diademed with light. 
‘Thou look’st from thy pavillion, and cach cloud 

Like fear o’ercome by hope triumphant flies ; 
The angry thunder's voice, hough raining cloud 

As thy bright presence into sileuce dies. 
When all is darkness, like the sad soul's night 

And tempests lower like grief upon her hearts, 
Afrigatcd nature secs thy (orehead bright 

‘The black storm furls his bauner and departs, 
‘Thou mak'st the rainbow with thy golden beams, 

Span the blue ocean rolling at thy feet 


Edt EME 
বর 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাহ-চৈত্র ১৩৭২ 


Set in the sky that earch of promise seems 
Like hope still distant, and like hope still sweet. 
The flowers, lhe beauty of the carth, implore, 
Like woman iu distress, thy rays so bring 
Their beauty out of nothing, and their store 
OF scent and sweetness from thir latent spring. 
The forest's green is of thy giving. Thou 
Dost fling its emerald mantle o’er the earth— 
Prostrate to hee Jet all creation bow 
For all creation at thy word had birth. 
thy 0০৪1৭ is the morning star 
Like flame precediug greatness ; but when day 
Comes on advancing with thy glided car 
Heaven's hosts of wonder melt like sparks away. 
Who shall declare thy glory 7 Unto the 
My heart in fervent adoration kucels 
‘Thou kuow'st whate'er it sufferings may be 
‘To thee alone it tremblingly appeals. 
অত:পর প্রথম চার স্তবক পুনরাবর্তিত হয্েছে। এর সঙ্গে, এই কাবোর অন্ত বে সব দর্ঘব্বন। কর 
হয়েছে, সেগুলি বিবেচা : 
Surya! in thy course of light 
Never saws't thow woman bright, 
Like to her who soon shall be 
Robed with immortality I 
Hear thy servants’ prayer from high 
Regent of the sapphire sky.>* 


The golden god of the day has driven 
His chariot to the western gale 

Of yonder red resplendent heaven, 
Where angels high to hail him wait, 


১০ Jongheera; 1/0/10. 


হেনয়ী ডিরোজিওর কবিতা ত 


But ere his couch he press to-uight, 
His mournful scene shall iight.>* ইতানি। 

স্পষ্টতই, খখেদের 'আলোকফদেবত্রস্রী- সূর্য, লবিতা এবং পূষণ ও স্তোত্র এবং এই লব বন্দনার নখে 
প্রতিভাসিত ছন্রেছে স্নবিস্তর। কথাটা বিস্গেষসাপেক্ষ_ 

ক. স্তোতের ১ম স্তবকে বেধানে ‘চিরাত্রত সপ্তকের” কথা বলা হচ্ছে, সেখানে তাদের বর্ণনা করা 
হয়েছে 'হইলিং মিনস্টরেলল অক্ষ দি কোর্ট ম্যাব' বলে; এই আবর্তনান সপ্রচারপকে প্ধঘেনোক্ত ধের 
রথের সণ্তাশ্ব বলে মনে করা! চলে।** [ শ্ব বে, হিন্দুচিস্তা মাফিক রগ চারণ 'অর্বাং কিত্ররৰের জপ 
ছল অধ্েক মানব, অর্ধেক অশ্ব; এই কিন্রয়দের কথাও এই কাবোর অস্ত্র এবং টীকাংশে দেখা যাক্গ।১৯ ] 

খ. ২ স্ববকে যেখানে স্বর্ধের শুভ্তদ রূপের বর্ণনা আছে, ভার সঙ্গে কখেদের হুর্ণ চেতনার লাছুধা 
বিভার্ষ।৯" 

গ. ৩ স্ববকে সুর্ঘকে “অবিনশ্বর মননের অধিদেব বলে সম্বোধন করা হয়েছে । উপনিষদে আত্মাকে 
বক্ষচেতনাঙগ মনরে 'ছিরপযগ্' বলে বা।খা করা হয়েছে এবং বলা হযেছে যে, সত্যের তর গুহাস্গ নিছিত। 
বেদভাব্য স্বরূপ এই উপনিধং্চিস্তার সঙ্গে ‘বট দ্যাট লাইক ভাআনগুস ইন দি কাডান লাই" 
বর্ণনাটি তুলনীয় ১" 

থ. ওর্থ প্তবকে শ্বর্ণসিংহাসনারঢ় স্মুর্তির সঙ্গে ক্েছেক সবিতা মৃতি তুলনীর। তো বছিতিত 
২দ্র উধৃতিটিও এ প্রসঙ্গে বিচার্য )*৯ 

সবিতা মূলত দর্ঘণিষ দেবতা । তাছাড়! তিনি অমরত্ব দানেরও অধিকারী | স্ন বকে সুর্ঘকে ‘গড 
অঙ্ক ইমটাল মাইও' বলা হয়েছে, সেটা পুনঃ ক্র্তবা।** 

€ ম্ববকে বর্ণিত দুর্বের মেঘ-স-জন্ী কূপ, ৬ স্তবকের অন্ধকার বিদ্ী সপ, ৭ম ভ্ববকের ইন্ধন 
রূপ, ৮ম "বকের পুল্পগন্ধ ও নারীর নার প্রদাতা কপ, ৯ম স্তবকের অরণ্যের হরির সপ এ লবই 
ক্ষধেদের বিভিন্ন মণ্ডলে ছড়ানো পূর্য, সবিতা, পূরণ প্রভৃতির উদ্দেশে নিবেদিত বিবিধ সুক্ষের বার্ণিত রূপের 
অহথসারী ২১ 

চ. স্তোত্র বহিরৃত ১ম উন্ৃতিতে স্্ঘকে "রিজেন্ট অফ দি শ্তাঙ্গামার স্কাই’ বলা হয়েছে; এটিও 
ক্ষেদ-নিওর বর্ণনা ।*+ 





238 Jongheera; 1/2/16. 
১৫ ‘কেম, ; ১/৭৮৯ । 

3  Jengheera; 1/6/40 & notes. 

১৭ কিছেষ' ; ১/০৪/২০১১, ১:/০৭/১-১২। 

১৮. “দবহসারশ্যক উপনিঘধ '; >/স১-২৮, জনক-বাজবৰ্দ-সংবাষ । 'হান্দোগা উনিষ'; শ্বেতকেতু-উপ্াখান। 
২৯ বিস্েয ) ১৭/২১৪, পাত, >, 1৯৫) 

২০ অ; ৯a 

২৯ ই; বহার, ১২২/৭০, ১১১৬/৯, ৪1৮০ ১/১৪/৫২, তত ৪1৮২৯, সক ইত্যাছি। 

২২ ২; খপি । 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


স্পতেই বেদ সম্পর্কে নিবিষ্ট অনুধাবন ন! থাকলে ভিরোজিওর পক্ষে এত সব রূপকল্লকে আয়ত কর! 
সম্ভব হতো না! আর বেদ সম্পর্কে তিনি যে অনবছিত ছিলেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তার এই 
কাব্যের শ্বক্বত টীকাংশে : 

The Vedas, which are supposed to contain the esseuce of wisdons, declare 
iu various places, wherever the lauguage of praise is employsd, the object of 
such praise is the Deity or Dribm, Thus fire is Bribm, the suu is Brim, 
water is Bribm; a uumber of other substances are defiued in like mane. 
It is necessary to state that all prayers in the ceremony of female immolauion 
are addressed to the sun.** 
ক্খেদের শবিধ্যাত “পুরুষ-সুক্ত'এর** সঙ্গে এর মৌল বক্তব্যের মিলটুকু উষ্টবয। 

বৈষ্িকতঙ সম্পর্কে ভিরোঙ্গিওর এই অভিনিবেশ কি করে অক্রিত হয়েছিল সেটা গবেষণার বিষন্ন! 
ডিরোজিও মূল সংস্কৃত পড়েছিলেন এমন কথা প্রমাণ কর! কঠিন। ভিরোজিওর পক্ষে অধিগম্য ভাষা 
হেদচ্ার নিদর্শন ( যা তার পক্ষে পাওয়া সস্বব ছিল, ) কেবলমাত্র উইলিমাম জোন্প, আঁকিতেল ছ্যাপের, 
কোলত্রক এবং রামমোহনের লেখাত পাওয়া ধার । পাশ্চাতা ভাষার বেদ- ( এবং ভারততব )চর্চার প্রথম 
ধারক জোন্দের প্রথম বৈদিকতব সম্পৃক্ত গবেধশা হল ‘অন দি গডস অফ গ্রীল, ইতালী স্যাণ্ড ইত্ডিমা” 
(১১৮৪ )। এই পবেষণান্ন অবশ্ত হুর্ঘধেধতা সহদ্ধেও কিছু শালোচন! আছে। এছাড়া তিনি পরবর্তী 
আট-ফশ বছরের মধো বিভিন্ন বেদ এবং উপনিষদ খেকে কিছু কিছু অংশ তর্জবা! করে প্রকাশ করেন এবং 
বৈদিক স্তোত্রের আদর্শে হিন্দু দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি 'হিম্‌” বা স্তোত্র রচনা করেন। এই সব 
স্োোঅগুলির মধো একটি দুর্ঘঘেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও, লেটিয় বকব্য আদৌ বৈদিক-ধরণনামাফিক 
নন্ন। হৃতরাং, বেটি ভিরোছিওর আদশ হতে পারে লা।** 

জোদ্দের পয ভপের লাতিনে কোলক্রক ইংরেছীতে এবং রাবযোহন ইংর়েছী এবং বাংল! ভাষার 


Re Jonghecra; notes on 1/19/1516. 

২৪ ৰযেষ', ১:/৯- 

২৪ দিজিয় বৈদিক-সাহিন্ড৷ বেকে জোন্দের কৃত অনুবাহ-ভালিক! : 
Extract from a Dissertion of the Primitive Hindas; The Giytwris, or Holicst Verse of the 
Vedas; Ifdvissam, ox an Upenishad (rom Vajor Veda; From 1006 Yajur Veda (bymn); 
A Hymn iw Night. 
জ্োল্দের স্বাচিত হিন্দু স্বোৱজ্ধলির ভালিকা : 
Hymn to—Durga, Bhavioi, Indra, Socya, Lacshmi, Nériyana, Scrswaly, Gangl. 


হেনরী ডিরোজিওর কবিতা 


ফলিতভাবে বেদচর্চা করেন, উনবিংশ শতকের প্রথম চতুষ্টকের মধ্যে ।** কিন্ধ ছ্াপেরার মতন রামমোহনের 
অভিনিবেশ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন উপনিধদের বিশিষ্ট অংশসমূহ ভাবাস্বরণে । এদের লেখা থেকে 
তিরোন্দিও বেদের ছুলতর সম্পর্কে জেনে থাকতে পারেন; কিন্ধু নিজের লেখা প্রতাক্ষ ভাবে বৈদিক 
ক্ূপকল্প প্রশ্নোগটার মৃল অবশ্বই আরো গভীরে নিছিত ॥ 

এ ব্যাপারে বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্য একটা ছতে পারে বে, হিচ্কু কলেজের তথানীস্বল অন্তত 
পরিচালক অধ্যাপক ছোরেন হেম!|ন উইললনের কাছে এ ব্যাপারে তিনি কিছু আলোক পেতে থাকতে 
পারেন) ভিরোদিওয় এই কাব্য রচনার কালেই যে পরবর্তীকালে বিশ্ববিধ্যাত এই বেদবেযা অধ্যাপক 
কঘেদ সম্পর্কে তার যহাকীতির* ৭ প্রস্ততি শুরু করেছিলেন, এন ধারণা করা অঙঙ্গত নত্র। সউভত্নের মধ্যে 
লৌছার্দা এবং পারস্পরিক অর্ধাগ্রীতিও ছিল সুগভীর, ভিরোজিওকে ছিন্দু কলেজ খেকে যখন 
প্রতিত্রিদ্বাসল-গোষ্ঠী বিতাড়িত করবার উদ্ভোগ করেন, তখন ডেভিড হেমার এবং প্রক্ সিংহের সঙ্গে 
উইলসনও প্রবলভাবে সেই অপপ্রশ্নাসে বাধ! বেন। একটা বিষত্ন উল্লেখযোগা : ভিরোডিও এই কাবাটি 
উৎসৰ্গ করেছেন উইলসনকেই। কে বলতে পারে, এটা সেই খবিষ্ণণ শোধেরই প্রন্নাস কি না! যে ভ. 
খ্রান্টের কাছে তিনি আশৈশব শ্রেহ্‌ এবং পৃষ্ঠপোহকতা পেলে এসেছেন, তার প্রতি কৃতন্ঞতান ক্রণদ্বীকারের 
জন্যেই তো ডিরোছিও নিক্রের প্রথম বইটি তাকেই উৎপর্ণ করেছিলেন! 

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা হতে পারে বে, ছত্বতো কেনো সহদরণ অনুষ্ঠানের প্রতাক্ষত্ঠ| হবাত সুযোগ 
হয়েছিল ভির্োজিওর ৷ এ মহষ্ঠানের যে রকম পুথ্াহপুঙ্খ চিত্রাইণ ভিরোছিও করেছেন, তাতে এ বথা 
বিশ্বাস কর! চলে। সে ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে কোনে! বেষজ্ঞ পুরোহিতের কাছে এ সব স্যোতেরে ব্যাখ্যান 
তিনি জেনে নিত্লেছিলেন এন কথ! ভাবা চলে। 

ত্বতীয় একটি সস্তাবনা হতে পারে থে, তাঁর কোনো ছাত্র বা বন্ধুস্থানীর কাকুর সাহাবা পেয়ে 
থাকতে পারেন তিনি। ভার তযাকাডেবিক আযাসোলিএশনের অনেকেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সস্থান 
ছিলেন। নিজেরা আচার সংস্কার ইত্যাদি বাপারে যোহদৃক্ত হলেও, অগ্রদ্ধকম ন্ধ্যাপকের উপকা বার্থে 
(বিশেষত, একটি পরঘ প্রগতিশীল সাহিত্য রচনার ব্যাপারে ) ভাবা এ বিহঙ্ে কিছু লহান্নভা করে থাকতে 
পারেন স্বাভাবিক কারণেই । স্র্তবা যে ভিরোছিও-শিল্ত কৃফমোহন ব্যানাগি পরবর্তীকালে পৃষ্টান যাজক 
ছয়েও বৈদিক গবেষক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেল।** 


২৯ ক 10812158051 va Theologia et Philosophia® USDL2, Vols. 0) 2 Daperton. 
« 107 uie Vedas or Sacred Writings of the Iliudas® by IL. Culcbruvke  {Msialic 
Researches’, 1505) 
গ রাদনোহৰে। বৈযিক-সহিরো] চর্চা তালিকা: 


পৰাস্ত এ” (১৮১৭), ‘বেবান্তসায' (ই), ‘তলৰকায উপসিষত' (১৮১৩). ‘সীশোপৰিৰৎ' (8), "কঠোপনিহ' (১৮১৭), 
হাতকোপেনিহং' তে), "মুগ্তকোপনিবৎ' (0৮১২); 

*Vedont, or the Rese! of all the Veds’ (ISI6), German ও Ilindi Versions (1817). 
“Cena Upanishad' (I8I6), ‘Ishopanishad’ (do). ‘Moondak Upanishad* (S19), মদ 
iad (do). 

eda-Samhita” (185089, Vols. 16): H. H. Wilson. 

“Rig-Veda’ (1875): K. BL. Banexjea. 











২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


এই কাব্য রচনার ব্যাপারে ডিরোজিও বে তার ছাত্রদের সাহাব) নিরেছিলেন এনন স্বীকৃতি তিনি নিজেই 
খরছটীকার দিয়ে গেছেন: 

A student of that excelleut institution, the Hiudu College, once brought 
me a translation of the Retal Puncheesa, and following fragment of a tale having 
struck me for its wilderness, I tought of writing a ballad-..*> 
ৰোটামুটিডাবে এর সবকটি ব্যাখাই অহণৰোগ] | সবগুলিকে একত্র করেও গরাঙ্ কর! চলে, ডিরোজিগুয় 
কাবো বৈদিক রূপকল্প প্রস্নোগের উৎস হিসেবে। 


. 
একটু আগে এই কাবাকে প্রগতিসল আখ্যা দিয়েছি আনরা। এই কথাটি একটু আলে।চনা করা উচিত। 
* মহানগরী কলকাতার আদি গ্রতি্াতা ভব চার্ণক নাকি কতবা ধ্য-হয়ে-সহ্মরপোগ্ূখ কোনো তরুণী ব্রাস্মণ- 
করাকে উদ্ধার করে ার পাণিগ্রন্ণ ফরেছিলেন। বলতে পারি কলকাতার পর্কনীকালের আদি-দস্পতীর 
মাধামেই এইভাবে এদেশে প্রাচাপাশ্চাতা ভাবধারার বেলবন্ধনের হুত্রপাত হয়েছিল! ওঁ মেলবস্ধনই 
এ দেশে প্রগতিয্ লত্রহবকূপ। প্রচলিত এই কাহিনীর সমহ্বরের প্রেরণা ভিরোজিওকে কিছুটা 
প্রবৃস্ধ করে থাকতে পারে। কিন্ত, এই কাছিনীতে যে প্রগতিমূলক সমন্বত্ব চিত্রিত হযেছে তার গুরুত্ব 
ভিন্রতর সে সব হিন্দু ও মূসলবানের। 
“দি ফকির অফ জঙ্গীরা'র নারনিকা ছিনদুকন্ঠা ; নায়কের নান আনাদের অজানা হলেও তার ধর্ম সম্পর্কে 
আমর! হুনিশ্চিত ছতে পারি তার নিভেরই কথা: 
No nore lo Mecca's hallowed shrine 
Shall walted be a prayer of mine. + 
Henccforth 1 turn my willing kuee 
From Alla, Prophet, heaven, to Uicc- .** ইত্যাদি । 
স্প্ঠতই, নাত্রক মূললিম ধর্মের অন্তর্গত । 
তা হলে মূল ঘটনাটা দাড়াচ্ছে বে, উদ্চবপাঁর। হিন্দুষন্তা প্রথম যৌবনে মুসলমানকে ডালোবেসেছিল।; 
ঘটনাক্রনে। ধর্মপং কে বির্জন বিয়ে সে প্রণন্থীর সঙ্গে মিলিত হবার হুযোগ অর্থন করে ধন্ত । অন্তপক্ষে, 
প্রণস্নিনীর জঙ্টে মূললনান নায়ক মন্ধা আল্লা পরগস্থর এবং বেহেন্তের প্রতিও আহ্গত্য বর্জনে প্রন্তত। 
ধর্মবোধের চেয়ে ভীবনবোধকে এই বড় করে দেখানোর মধোই এই কাব্যের হত প্রগতিস্টলতা 
শুনু এই নয়; ‘দূললিৰ’ ॥হ্থা কর্তৃক আপন্ৃতা ‘ছিন'কস্থার পিতার অপবানের প্রতিশোধার্শে মূললমান 
নরপতি এক হাজার নৈল্স পাঠাচ্ছেন সেই দহ্যর বিকুদ্ধে, ধ্ম-ংস্কারের পরিবর্তে লানাদ্িক নীতি সংস্কারের 
প্রাধাস্ত দেওয়ার পরিচাতরক এই ঘটনার মধোও এ একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিভাসিত হচ্ছে! 
উল্লেখবোগা যে পরবর্তাকালে ভৃদেব মূখোপাধ্যা্, বহধিঘচন্ঞ, জযোতিরিজ্বলাখ এবং বং রবীআনাথণওড ও 
সনের চিন্তাত্ন উদ,ভ্ধ হয়েছেন। 'অঙগরীন্ ৰিনিময়' (১৮৫৮)-এ শিবানী রোশিনারার কাহিনী, 'দুর্গেশনম্বিনী’ 
22 ‘Jongheera"; হাক on 11/8. 
থে do; 1/27/last 6 line. 


হেনরী ডিরোজিওর কবিতা ২৬ 


(৮) আহেবা জগংনিংহের প্রপন্, ‘রাজসিংহ’ (৮৯১)-এ ওরক্ষজীব নির্মলকুনারীর ভালোবালা, 
'অশ্রমতী' (১৮৭৯)তে লেলিদ অশ্রু প্রেন এ সবই প্রলঙ্গক্রমে স্বর্তব্য। ‘সতী! (১৮৯৭) ফাব্যনাটাটিতে 
বিশেহভাবে শ্মর্তবা; তাঁর মূল প্লটের কাঠানো এবং এই ঝাবোয় কাঠাষে।টির ছক ছুটি যোটাদৃটিভাবে 
একই ) লেখানেও বিধ্ষীর সঙ্গে কন্ঠা অমাবা-এর মিলনে বিদ্ধ পিতা, 'জানাতা*র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন এবং পরিপৃতিতে সে নিহত হয়। বিব। কক্ষও মাস্ভবিসর্জন দেয় । 
'এফটা কথা বিবেচা। বাংলা দেশে লেই উগ্র ধর্মাদ্ধতার যুগে এই সমহম্থের প্রেরণ! ভিরোদিও 
পেলেন কোথায়? 
আসল কথা যে ধর্মপংস্কারবিদুক্ত ষালবতাবে)ধ ডিরোজিওকে পরবর্তী সঙ্গে নাস্তিক হপে চিঠি 
করবার জন্তু দানী সেই বিশ্বালেরই কাবাক প্রকাশ এটি। বাংলা দেশের গীতিকা-লাহিত্যে যে ধরা 
পরিবর্জিত সমন্ব্নবোধের আত্মপ্রকাশ দেখি, সেই মর্সিযই আধুনিক সংবেদন ছল এই কাবা, এমন বললে 
অন্কাক্স ছবে লা। 
শুধু মর্িতেই নয়, প্রকরণে এবং বূপারোপণেও এই কাবোর মধ্যে প্রিতিকার উপানান র্বেছে। 
মধার্ণীঙ্গ পরিবেশ, ভ্ংফর ধর্মাহঠালের বর্ণনা, দহাসর্দার কর্তৃক প্রাক্তনা প্রণহিনীকে মতার মুখ থেকে উদ্ধার 
করে লিঙ্গে যাওয়া, উদ্দাম প্রপশ্নচিত্র, প্রবল ঘুদ্ধ এবং যৃদ্ধান্টে লাক-নাগ্িকার রোনান্টিক সভা ব্যাল।ডের 
পক্ষে এ তো আদর্শ প্লট! অগ্তপক্ষে।ব্যালাভের ঘা ফর্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন রিক্রেন বা ধৃত্বা, তার ইদাহরণও 
এর মধ্যে মেলে॥ 'দহাবলের গান'এর মধ্যে : 
Towards you grey isle the waters flow. 
Then brothers, bravely row: - ** ইত্যাছি। 
কিংবা, ‘হিল।দের কোরানের' : 
On to the alter, and scatter the flowers 
ইত্যাদি অংশ এ প্রসঙ্গে বিচার্য। 
প্রক্ৃতপাক্ষ এ কাব্য ছল এক নিশ্র প্রবণতার সমষ্টি । কখনো এর মধো বৈনিক স্বোবের হস্থরণন একে 
ঞ্পদী প্রবীশত্থ দান করেছে, কখনো! ব্যালাডীস্ব শৌধ-বী্ঘ-প্রণর একে মধায্ণহলড রোম্যান্ডিকতাত্র ছুনিত 
করছে, কখনো! আবার সংদ্ধারহীনতার, সমন্বং-চিন্তাছ এবং নানবতাবাদী আত্মস্থাতস্তের ঘোষপার মধ্যে এর 
আধুনিকতা প্রমূর্ত। 
এই শেষ পর্যায়ে অভিহিত ভাব্ধারাযই লক্ষলতর অভিব্যক্তি দেখি উত্তরকালে ডিরোদিওয় ভীবশি্ত 
মাইকেল সধূন্থদলের লেখাতে | শুধু যানবতাবোধ, জীবনকে নিজের বাঞ্ছনীয় খাতে প্রবাহিত করা, নানীর 
আত্মহ্বাতঙ্থাবোধের ্বীরুতির ব্যাপারেই ভিরোছিও মধুহুদনকে পরোক্ষভীবে অঙুপ্রেরিত করেছেন এমন 
নয: এই কাবো অন্তত একটি বৰ্ণনাও পাই, ধার সমান্তরাল চিত্র “যেঘনাদবধ কাবো* (১৮৬১) হাদির 
ছয়েছে। জ্্ার দরবারের বর্ণনা এবং রাবণের রাজসভার বর্ণনার এ তুলনা আনরা দেখি ই 


৩১  Jongheera; 1/24. 
- do; 16. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাথ-চৈত্র ১০৭২ 


ক. The lamps upon each marble wall 
Now echoiug vith the sound of song, 
Those lamps are of glittering gold 
Like sunset gleaniug o’cr the sea 
And scented is the store they hold 
As at some blest [00509051315 call... 


On carpet bright of velvet green 

Whose broidercd rim with gold is shiuiug, 

With pearls the glitteriug lines between 

The priuce is all at ease reclining. 

And golden cups & goblets bright 

With spices sweel from Lunka's isle 

Aud sherbets all like liquid light 

Sparkle around him there the white. 

And crystal vases gemmed with gold, 

Meet ornainents for heavenly bowers 

In fragraut heaps and clusters hold 

The most enchanting fairy flowers.** 
খ. ভূতলে অতুল সা! স্ফটিকে গঠিত, 

তাছে শোভে রররাজি, মানস-সরলে 

সরল কমলফুল বিকশিত হখা। 

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি 

ধরে উচ্চ হ্ণছাদ, কণীন্র বেহতি 

বিস্তারি অযুত ফশা ধরেন আদরে 

ধ্রারে। কুলিছে বলি বালরে মুকুতা 

পল্ধরাগ, মরকত, হীরা; ঘখা বোলে 

(খচিত মুকুলে ছুলে ) পদ্মবের যালা! 

ব্রতালরে। ক্ষণপ্রতা সম দহ: হালে 

রভনলল্তবা। বিভা বললি নন ।** 





> Jongheera; 1112/15, 31-2. 
এ ‘দেখ্নামৰৰ কাৰ্য (১৮৯১) : মাইকেল দুপুর, ১1০০-৬ । 


হেনরী ডিরোদিওর কবিতা 


সানত্িকভাবে “দি ফকির অফ জঙ্গীরা” কাব্যে ইউরোপীশ্ব আদর্শের ক্রান্বর৷ অনথস্থতি দেখা না গেলেও 

এ কিছু কিছু অংশে ভার আভাস বে মেলে না এমন নন্ব। তৎকালীন ইংরেভী কাব্যে জনপ্রিয় স্কটের 
প্রচ্ছন্ন অহুপ্রেরণ!| এই কথাকাবা রচনার পিছনে সুপ উৎসাহ ছিসেবে থাকতে পারে। বন্ধ সর্গের ১*ম থেকে 
১৮ম্তবকমালার মধ্যে যাহুঘ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম-লাবূজো বে বিশেষ আবহ্‌ স্থান হত্রেছে, তাকে ওমার্ডস- 
দাৰা বলতে পারি। [কিন্তু “বেত ভিরো জিও অন্ততপক্ষে জোন্দের অনুদিত 'শকুস্তলা” (১৭৮৯) পড়েন 
নিকি?] নলিনী এবং দহ্যপতির প্রপঞ্ছের পটভূমি হিসেবে ঘন গ্রষ্কতির কূপ বণিত হচ্ছে, তখন সে 
আনন্দোজ্ছল, সৌন্্যন্থী ; চআলেকে বহমাল বশীর সঙ্গে প্রশহ্ীযুগলের খুশির প্রবাহ সমাঝবাল-পুল্গন্ধ, 
তাদের নিশ্চস্তির মতনই বিরানে বিপ্রলন্ত এবং : 

Hope's aud the moou’s rays quiver o'er them 90], 
আবার নায়ক-নারিকার বিছেদের মুহূর্তে প্রকৃতির যখো তাদেরই বেদনা প্রতিভাসিত : 

Lost is of the light the last remaiuiug ray.** 


শেহ দৃশ্তে প্রণগ্নীঘ্গলের আলিঙনাবন্ধ দৃতদেহ ছুটি ববন গ্রানবাসীরা আবিদ্ধার করল, তখন সেই 
চিত্রান্মণে নিঃসন্দেহে ‘রোমিও আাও দুলিয়েট'এর অস্প্রেরণা সক্রিয় । স্বর্বা যে, এই কাবা রচনার প্রান 
একই সমত্রে ভিরোজিও 'রোমিও আযাও ছুলিএট' নামে একটি চতুস্ট রচনা করেছিলেন (এপ্রিল ১৮২৭)! 

ডিরোজিওর এই কাবোর একটি উপ-আধ্যানও রয়েছে, বেদচর্গা্স তার ছাত্রদের কাছ থেকে লন্তাব্য 
সহান্লতালাভের প্রলঙ্গ আলোচনার সময়ে বার উল্লেখ করা রত্তেছে আগে । এই কাহিনীটির প্রসঙ্গ ছুটি 
কারণে বিশিষ্ট। প্রথন, ভিরোদিও তার এসবের টাকাংশে, তার ওঁ ‘অজ্ঞাত পরিচ ছাত্রের আলিত ‘বেতাল 
পঞ্চবিংশতি'র গল্পটি সন্নিবিষ্ট করেছেন; এটিকেই ইঙ্গভারতীর সাহিত্যের প্রথম প্রাপ্তবা গল্প হিসাবে গণ্য 
কর! চলে। এই অহুবাদটি সম্ভবত ১৮১৭ সালে প্রকাশিত ছনৈক ছিদানচজ্ঞ দাসের অনুদিত ইংরেজী বেতাল 
পঞ্চবিংশতির অংশবিশেষ | দ্বিতীয়ত, লোক-সংস্বৃতির প্রতি বে এতিম্ববোধ থাকলে একজন লাছিতাককে 
গ্রকত অর্থে 'ঘাতীঘ কবি’ বলে গণা করা যায়, সেই এঁতিহ্বের সার্থক অভিবাক্তি ঘটেছে এই লোকবৃর 
নির্ভর কাহিনীটি অবলগ্বন করাঘ। 

প্র সর্গে স্বজার দরবারের বর্ণনাকালে, ছনৈক কথকের সুখ দিতে ‘বেতাল পঞ্ষবিংশতি'_-আশ্রহী এ 
উপকাহিনীটি বিত হয়েছে। কাহিনীটির সারাংশ হল : প্রণক্িনী রাখিকার ম্ৃতনেছাট নিয়ে রাজপুত্র 
যোগী শ্মশানস্থৃমিতে তাত্বিক সাধনার নিয়ত, উদ্দে্ গরেন্সীর পুনজাবন-অর্জন | এক তাত্বিক লঙ্্যাসী এলে 
তাঁকে এ সাধনার পথে সম্ভাবা সব ভদ্থাবহ বিশ্বের কথা শোনালেন, ধার সামনে লাহসে অবিচল থাকলে, 
তবেই সিদ্ধিলাভ হবে । সম্যাসীর বর্ণনাষাফিক, পরপর তিন রাত্রি প্রেতিনীরা এলে যোগীঙ্গকে ভদ্র দেখায় 
গান গেয়ে ও অন্তভাবে প্রলুদ্ধ করে; কিন্তু যোসীজ্ অবিচল থেকে পরিণামে সফল হন। 

প্রেতিনীদের মুখের ও গালটিও বিশেষ উল্লেখা ; 


ee ‘Jungheera’; 11/10/74. 
এ do; 11/1313. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


01. now do not leave me 
Siuce [alse friends have flown 
Dear love l do uot grieve me 
TF ve thougbt thee miue 07৯৭ 

সমকালীন বাঙালী সমাজে প্রচলিত নিধুবাবু প্রমুখের লৌকিক টগ্সা ইত্যাদি গানের প্রতিধ্বনিই কি 
পাওয়া ঘাচ্ছে না ভাবে এবং ভাষার ৷ 

পরবর্তীকালে “ছি ফফির অফ জঙ্ীরা' বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, ইঙ্গভারতীস্থ সাহিত্যের ইতিছানে এই কাব্য 
এক মহাবূলাবান দলিল হিসেবেই পরিগণা । 
ছি ফকির অফ জঙ্গীরা ছাড়া ভিরেছিওহ আরো একটি আখ্যানকাবোর সন্ধান পাওয়া! গেছে, ‘দি এন- 
চ্যান্টেসস খফ ছি ফেভ'। এ ছাড়া নামে একটি দ্বৈতচরিঞ্জ নিতর নাট্যকবাও ‘এ ডামাটিক ম্বেচ” তিনি 
লিখেছিলেন । এদের মধ্যে প্রথমটি কাল্পনিক হলেও, ভারতবর্ষের মধ্যবুসীর ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা 
অন্যতম কবিতা । সংক্ষেপে এর আখ্যানাংশ ছল: 

ভারতের আধিপত্য দিয়ে ছিন্ু এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের আগের রাডে মুসলিম 
সেনাপতি নাজিম গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এক পর্ধতের অধিবাসিনী জনৈকা যাদুকরীয় কাছে ভাগ। 
গণনা করাতে । সংধনিণীর জুনলীর কুল চিন্তার তিনি উদ্ির। ঠিক এই সময়ে নাজিম দেখলেন বে, যুদ্ধে 
আসার পথে হঠাৎ জুটে যাওক তীর বালক সংচরটি নিখোজ হয়েছে। অতঃপর থাছুকয়ীর কাছে নানা 
প্রশ্বের হেঁগ্নালিডরা এবং এড়ি: এড়িয়ে বাওয়া উত্তর পেরে বিহু নাজিম অবশেষে লবিশ্মস্নে আযিবার 
করলেন থে, ডাকিনী আর কেউ না, ছদ্মবেশিনী ছুবলী বং! বালক সহচরের ছপ্্বেশে তিনি ধর!বরই 
স্থাবীর সঙ্গে ছাত্নার যতন খেকেছেল! 

হটাট নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিক । “সঙ্গীরা বিচ্বোগ্ত প্রেমের বহলে এর বিলনাস্ত রোম্যান্স ভিতর 
স্বাদ বহন করে। শেকলপীজারীর টেকনিক ‘সেন্স কনসীলসেন্ট এহানে চমংকার নাটকীয় সৌহমো। 
গরিবেধিত হয়েছে। মূলত কখোপকৎনের মাধামে পরিবেধিত এই আখ্যানটিকে এক অর্থে নাটাকাব্য 
হিসাবেও গণা করা চলে। বন্ধিনচন্ত্ের 'রাজলিংহে' (১৮৯১) হরিত্ার ছন্দবেশে দুক্ষেত়ে ঝাওঘাটা 
প্রসংগত নর্তবা । 

এই কাবোর ভাষা! এবং চিত্ৰকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে ভিরোছিও এক বিশেষ মনন্কতার পরিচা 
দিন্বেছেন। মুললিম চরিত্রের আখ্যারিকা রচনার সময়ে, একজন সতর্ক শিল্পীর মতোই তিনি 
ঘূললযানী শব্দ, মূললিম পুরা কাঁছিনী অবলহ্বী তরপকল্প এবং দূললিন রীতিনীতির সুনিপুণ বর্ণনা করেছেন 
প্রয়োজন মাফিক ॥ যথা, 

ক মূল কবিতার প্রথম চরণেই ডিরোছিও লিখছেন: 

Bright shone Mehtab on many a billee 


«1 Jounghecra; 11/5114 (The Spirit's Song). 
w ‘'Buchaptisces of the Cave’; Suns 1/line 1. 


হেনরী ডিরোজিওর কবিতা 


অতঃপর, নিজেই 'মেহতাব' শব্দের অর্থ লিখে দিয়েছেন টাকা ছিসাবে, ‘দি মূন’। স্পষ্টতই, মূললিন-আনেক্ 

আনবার জক্ষেই ভিরোদিও 'মেছতাব' শব্থটি বাবহার করেছেন, নইলে ‘ৰি মূন' লিগলেও ছন্দস্পন্দন মস্কুর 

খাকত। 

bl Aud on his blode the koren verse 

Bespeaks for very [oe 2 curse*> 

দূসলিম যোস্ছপুরুষদের এই রীতির উল্লেখ নি:সন্দেছে কবির সচেতন দৃষ্টির পরিচাত্রক। 

গ প্রচুরাশ্বতভাবে দুললিন শব্দ ব্যবহৃত হরে এক বিশেষ আবহ স্থরি করেছে এই কাবো; বেমন_ 
'কাছির', 'আক্রিৎ, 'ইজ্রাফিল’, ‘এবলিস’ ইত্যাদি ।** 

ঘ মুসলিম ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে ভিরোজিওর স্বগভীর জ্ঞান প্রকাশিত হত্বেছে এই কবিতার অস্বে 
তার স্বত্ত ছটি টীকাত্ব। '‘ছুহুল মিনার', “ছামসেদের রর', ‘সোলেমান জারেদের পাজা” “হখাত পার" 
ইত্যাদি খুটিনাটি বিষয়ে তার সন্ধিংসা দেখবার মতল।** “দর্গীরা'র মতন এই কাঁবোর টাকাংশেও তার 
বিচিত্র এবং সন্ধিংহ পাঠনিষ্ঠার গভীরতা জাছলানান ! 

“এ ডরামাটিক স্বেচ’ নাট্যকবিতাটির পটডূমি পশ্চিষ হিমালঙ্বের কোনো দুর্গম নির্জন গুহা । দূরে একটি 
নদী, সময় প্রদোব । আলো এবং ঈশ্বরের বন্দনা সাঙ্গ করে খবি তার শিল্পকে (বে আসলে পুল্যনগ্ী 
রোমের সস্তান )'* শোনান এক-ব্রদ্ধের নাহান্ধা এবং এঁছিক বিশ্বের অতিরেকে নিবাদ্রীবনের মহৎ বা]! 
দীবনপ্রেমিক শিল্প চার মাহুষের মধ্যে থেকে সাধন! করত সদা ও সম্পর্কের মধ্যেই তার মতে 
সাধনার তৃষা । কষুন্ধ খবি তিরস্কার করেন তাকে, প্রত্যুৱরে সে তাকে এক অনবস্তাস্নীর স্থপ বর্ণনা করে 
শোনায। প্রেনের মধ্যেই সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে প্রশ্নাসী! আীধন-বিন্ধ ক্ষবি শিল্পকে তার ভসনা 
বরেন।---সংক্ষেপে এই হল এই নাট্যকাবোর উপজীবা | স্পষ্টতই, ‘জীবনের কবি' ভিরোজিওর সহাগ্রডুতি 
শীবনপ্রেমিক শিল্পের দিকে । তার মননের এই বিশেষ দিকটি এ কবিতান্গ বিবৃত হয়েছে। 

ভারতীয় পর্ধান্বের অঙ্কান্ট কবিতার যধো “ক্ইনস অফ রাজ্ধমহল’ উল্লেবযোগ্য । কবিতাটি লমসামস্িক 
ভারত প্রবাসী ইংরেজ কৰি ছেনখী মেরেডিথ পার্কারের ‘রইনস অঙ্ক ব্যাবিলন'এর আনর্শাছিত।"* নবাবী 
আমলের এককালীন র/জধানীর ধ্বংসাবশেষ ফবির বনে খে বিষণ নন্টালছ্িআর হি করেছিল, রাজনহল 
থেকে বিদপকালে তার স্থতিটুকু তিনি এই কবিতান্থ ব্যক্ত করেছেন। এর মধোও 'এনচ্যানট্রেস/-এর 
মতোই স্বাভাবিক-মঙ্গিতে মূসলিৰ আবহ বায আছে । 
ও৩:14180066157 2/13-4. 

৬৮4০7 1/3, 7118, 8/15, 13/5, respectively, 

33 doi Notes A to PF, respectively. 

ত" - it bids me sadly call to mind. 

The sacred city, standing to its marge. 

Where all I exer know of Rome is fxcd.” 

৪০ ভারত প্রবানী ইংয়ে্স কৰেবের বহে এইচ. এম. পার্কারেই ডিরোজিওকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। শুধু এই কবিতাতেই 
ময়, ‘জযীরা-র শেষ অংশে পার্কারের "চট অফ ইদটালিট' (১৮২%) কাব্যের ছটি ছত্রে॥ তুলনা করেছেন তিনি তত 
উকার। পার্কারেহ আফশে শেফললীজারীক-হিহ্থ নিয়ে লেখা সনেট চুটি এবং ভার উচশেই নিবেদিত ললেটটির কথাও 
্তযা। 
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অতীত স্মৃতির প্রতি নস্টালজিক হচ্গেও দেশপ্রেমের অই্রিতে পরম আশাবাদী একটি সনেট লিখেছিলেন 
ভিরোছিও 'দিহাপ অফ ইন্ডিজ সাধর্মো বেটি ‘জব্বীরা'-র বহ-আলোচিত লনেটদি় অন্রূপ ৷ দূরের 
“দি ছাপ অফ এরিন' কবিতার অহ্প্রেরণায় লেব| হলেও, এর জলন্ত দেশপ্রেম প্রমাণ করতে পেরেছে 
ভিরে! জিওউতর বাংলাদেশের নবছা গ্রত আত্মবোধের প্রস্তথতিকে । ককিতার জন্ত-চরণে তিনি বে প্রার্থনা 
করেছেন I{arp my country ! let me strike the 50310 1 সে প্রার্থনা সফল হতেছে। 
মাতৃতৃমির বীণার তারে তারই প্রশ্ষত প্রথম বংকারে এছেশে সবযুগের সুচল! হত্বেছে, এ কথ! ধ্রব। 
ভারতী পধারে ভিরোজিওর বিশিষ্ট কাবা হল “অন ছি আ্যাবলিশন অঙ্ক সতী’ । ১৮২৯ সালে বড়লাট 
বেটিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ করে দিলে রামদোহনের দছৎ-বিদ্রব সার্থকতা পেল। 'অনদীরা' 
কাবো এই দ্বণ্যপ্রধা সম্পর্কে তিরোবিওযর তীর সব যনোতাবের পরিচয্ন পাওয়া গিয়েছিল এর আগেই ।** 
এ কবিতাটির তীব্রতা আর জলন্ত এবং গাচ়। কাব্াওদে, ইবেছের অলাধারণত্বে এবং সর্বোপরি বক্তব্যের 
সঙ্গে ছন্োম্পন্ষের স্বযম সাবৃজ্যে এটি একটি অতুলনীয় সি । 
কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে : 
Red from his 0112101১615 came the morning sun 
And frowned, dark Ganges on thy fatal shore 
Jourmeying on high ; but when the day was done 
He sel in smiles, to rise in blood no nore, 
Hark ! heard ye not? ‘The widow's wail is ০৮৩৫: 
অতঃপর ভিরোলিও স্পা পুরোহিততঙকের কুংসিত চেহারাটা বর্ণনা করেছেন: 
The priestly tyrant's cruel charm is brokeu 
And to his den alarmed the monster creeps..." 
সামার অথচ সংহত বাগুভঙ্গীতে ভিরোজিও তার বক্তব্যটি পেশ করেছেন! অতপর, বেন্টিংক সম্পর্কে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি; 
Bentinck | be thine the everlasting mead | 
ইত্যাদি । তার পরে ( সম্ভবত 1) রামনোহনের উদ্দেশে শ্রদ্থানিবেষন-_ 
He is the {friend of the man who breaks the seal 
The despot custom sets in dead and thought, 
He labours generously for human weal 
Who holds omnipotence of fear as 50৪8৮ 
নাদ না করলেও, মনে হয় ভিরোজিওর উদ্দিষ্ট ‘বানববন্ধু বত রামনোহনই । 
পরবর্তী কেক স্তবকে বিদ্রবের বিনববার্তা ঘোষণা করে ভিরোজিও শেষ স্তবকে এসে বলছেন: 


es ‘Joogheers’; notes on 1/10/1786, 17211922. 


হেনরী ডিরোনিওর কবিতা! ২৭৫ 


বাড় গতমান, উন্ত্ধন্গ আদিগন্ত বিস্তৃত ; অন্ধকারের মনীরথ বিদান্বের পথে লকরণস্টল ? মু বাতাস আদর 
করছে উষার শিশুকে এবং, 
আও herald star 
Comes trembling iuto day : O 1 can the sun be far ? 
INDIA. 
কবিতার সমাণ্তিতে মাতৃত্ৃষির নাম সংবোজনটা অঙ্গধযবনযোগা । 
ভারতীন্ষ-পরধারের অন্ত সব কবিতার মধ্যে ‘ডেতিড হেন্দার'** সনেটটি ও ‘সং অফ দি ইণ্ডিছান 
গাল,'* ‘সং অফ দি হিন্দন্তানী মিনস্টেল’ ইত্যাদি কৰিতা উল্লেখযোগ| ৷ এদের বধ্যে ডেডিড ছেছ|রের 
প্রতি শ্রদ্ধাছলি নিবেদনটির দহুপ্রেরণা কিছু পরিমানে তার বাক্তিগত বলেও বনে হুশ । 
অতঃপর ভিরোছিওর ইউরোপীয় পর্যাত্ের কবিতাপগুলি আলোচ্য । এই বিভাগে সবচেত্রে প্রাধান্য পেরেছে 
তার ‘গ্রীক’ কবিতাগুলি। মাতৃভূমির পরেই যে দেশকে ডিরোজিও সবচেক্জে বেশি ভালোবালকেন-- 
তা ছল গ্রীস । এই ভালোবাসা তায় শৌধ-বীধ এবং হুমহান লাংস্কৃতিক এঁতিভের জক । ভিরোজিওর় 
দৃ্ডাগ্য যে তার আমলে ভারতী শৌর্ধের ইতিহাননাল| লিখিত হয় নি, বিলের ইতিহাস ( ১৮২৪ )** 
কিংবা তারও পূর্ববর্তী ডাওয়ের ইতিছালে ( ১৭৬৪-৭২ )** বা মার্চেন্টের সমসানছ্বিক ইতিছাল (১৭+২)৯ 
বইয়ের মধ্য ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বিবৃত না হয়ে ইংরেছের সাস্রাজাবাদী স্বার্থ সাধন করেছিল 
মাত। পরবর্তীকালে এদেশে ঘা এঁতিছাসিক সাহিত্যের আকরগ্র্থ হিলেবে গণ্য হত্বেছিল, টভের সেই 
‘রাজস্থান’ (১৮২৯-৩০ )** ভিরোছিওর আীবনকালে প্রকাশিত ছলেও, তার সায়াহ যৌবনে ডিরোজিও 
রাজপুত ইতিছাস নিচে কাব্য রচনার প্রবদ্ধ হন নি কেন জানি না। 
ভিরোদিওর দেশপ্রেম যে উংসমূধ থেকে প্রবহমান, তার এ্রীস-প্রীতিও সেই উৎলেরই ক্ষীণতোন়। 
পূর্বপ্রবাহ ৷ হিন্দু কলেজে পর্নবর্তাকালে গ্রীসের ইতিহাস এবং মহাকাবা ছুটি পড়িত্সেছেন তিনি;*১ 
কিন্ত তার আগে, কাবাচর্চার আদি আবলেই তিনি গ্রীক-ইতিছাসের বেশপ্রেনাব্মক কাছিনীগুলির দ্বার| 
অহুপ্রেরিত হয়েছেন। “ধার্সপলি', 'গ্রীকস আ্যাট ম্যারাখন' 'ঘ্যান্রেস টু দি গ্রীকস', 'দি গ্রীলিজবান সামার 
আও সন, "গ্রীস এই সব কবিতাগুলিই এ একই ভাবনার সংহত। 'ধার্দপলি' কবিতার শহীদ 
দেশপ্রেমিকদেয উদ্দেশে ভিরোজিও দ্ধ! নিবেদন করেছেন: 
Let them rest—nought could appeal 
Those who armed at Houour's call : 


৪৭ সনেটটির উপলক্ষ] ছিল ফেক হেআরের একটি তৈলচিত্র স্থাপন কমার ধাপারে জনৈষ কত্লোকের একটি প্রস্তাব 
৪৬ লতোন্রসাখ ধের 'তীর্ঘরেদূ, (১৯১০) বইতে “বাল-বিধবা' নানে এই কবিতাটির একটি অনুবাদ লকষপিত হয়েছে। 
ex ‘IHistory of British Indin’ (1824): J. Mill. 

ew ‘History of Hindostan’ (176472, Vols. 13): A. Dow. 

12 ‘Considerations on India Aflairs’ (ITA: W. B. Merchant. 

te ‘Annals & Antiquities of Rajsthan’ (1829-30, Vols.12) :.J. Tod. 

1) ‘Henry Derozio' (1894) : T. Fdwards; Pp. 66. 
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Fell they nol as heroes [910 
For Liberty ? 
লক্ষণী্, ‘অনার’ এবং 'লিবার্টি' শখ ছুটিকে ভিরোজিও বিশেষ মধাদায় চিহ্নিত করেছেন। বলতে পারি, 
এই শব্দ ছটি ভার জীবনের বীভমন্ত্ স্বরূপ ! অধ্যয়নে, অধ্যাপনার, সমাহচিন্তায, কাব্যে__ পর্বআই এ 
শন ছুটি তার মৌল ছীবনপ্রেরণ ! 
শরীক সংস্বৃতির সম্পর্কে তার অঙ্রক্তির নিদর্শন মেলে সাণ্ট'ত্ন কাহিনী অবলঘনে লেখা ‘দি ব্রাইডাল! 
কবিতাটিতে-- যার লঙ্গে ভারতী পুরাণের ন্ব-উপহৃচ্ছ কাহিনীর মিলটা আশ্চংরকনের_ আর মহিলা 
ফবি লাঞ্ষোর উদ্দেশে নিবেদিত সমনাহী চতুর্গখীটির নধ্যে উল্লেখযোগ্য বে, গ্রীকসংস্বৃতি থেকে আমাদের 
নেওয়া খনের বিশ্লেষণ করে ডিরোজিও একটি ছোট্ট নিবস্ধিকাও লিখেছিলেন, ৰা আমরা সামন্গিক পত্রের 
পাতায় পরবর্তী সমন্নে খুঁজে পেয়েছি।'* শুধু এই নঙ্গ, গ্রীসের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তির সার্থকতম 
অভিবাকি দেখতে পাই 'দি পোএট'স ছা বিটেশন' কবিতাং--যেষানে কবি ঈদ্ীর সাগরের কোনে! একটি 
দীপের হধো উধাও হতে উৎসক !** 
ফর্রানী-ইতিযাস নির ছুটি কবিতার মধ্যেও ডিযোজিও ‘অনার’ এবং 'লিবার্ট'-র জয়গান শুনিত্বেছেন। 
“মল ইজ লন্ট সেভ অনার” কবিতাটির নামকরপেই এ কথার যাধার্থা হপ্রতিঠ ; আর 'এনেকডোট অক্ষ 
জান্দিল ওমান’ কবিতা দুক্তির বন্দনা করেছেন ভিরোজিও। শ্পেনের কারাগার থেকে দৃত্ত হয়ে 
ফরাসীসম্াট মাত্ৃকূমিতে প্রবেশ করতে চলেছেন : 
Now broken was his chain ; 
What were his feelings when he cried 
"I am a king again.’ 
মুক্তি যে বাহুযের মছৱৰ বৃত্তি এই কথা হার সর্বমানবীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ফবিতাতে বাক্ত হয়েছে। 
'জীভম অফ দি শ্রেভ’ কবিতা এবং এই ‘এনেকডোট’-এর ভপকল্প পর্বত তুলনীয় । সম্রাট থেকে ক্রীতদাস 
অবধি মুক্তির অস্থতব বে সবার কাছেই সমান মহান_- এই লামাবৌধ ফরামী-বিপ্রবোত্তরকালের একজন 
মহান গ্রগতিবাদীর কাছে পাওয়াটা অবন্ত বিস্ময়ের নয়! 
ইতালীয় কবিতাগুলি মূলত রোম্যান্টিক । তার ইতালী’ সনেটটিকে মধুস্ৃঘনের বিষ্যাত চতুর 
“ইতালী বিখ্যাত দেশ কাকের কানন'** কবিতার পূর্বধ্নি মনে করতে পারি। ভিরোজিও এবং 
মধুহৃদন দুজনেই অবস্ত ইতালীকে দেখেছেন 'দি লাও অফ ছি লাভার আ্যাণ্ড দি পোএট'** হিসেবে! 
“তাসো' কবিতাটিও প্রলঙ্গত কর্তব্য । 


«2 ‘The Greeks, and what we have received from hem’ [0005 Literory Gurec', 3rd 
Jannary, 1835]. 
te ‘It should be an Egean isle. 
“Where heaven, and earth, and ocean smile.* 
“চলকৰ (২) [ 'চকুর্শপনী ফষিতাবলী' ১৮৯:)-: মাইকেল দৰুতুদন ,] 
3, এব: ‘কৰি ৰাতে’ { ই ] 


হেনরী ডিব্রোজিওর কবিতা 


পতুতিজ স্বরে তিনি মাত্র ছুটি গান লিখেছিলেন_ বা তার কাবোর কোনো সংদরণেই সংকলিত 
ছয় নি! পদবীর খণ শোধ কর! ছাড়া এদের আর কনো মূলা স্বাং ভিরোছিওই নেন নি।** এগুলিকে 
তিনি নিছেই কাব্য সংকলনে ঠাই দেন নি। 

“জঙ্গীরা' এবং ‘এনচাান্টে.ল’ কাব্যদুটিতে মৃতু শেকসশীমারীরতার উল্লেখ করা হঙ্গেছে এর আগে। 
তার শেকসনীবারীর সনেট ছুটিও এ প্রসঙ্গে উ্লেখবোগা ৷ আধুনিক শেকসপীমার সনালোচনাস্ব যে নূতন 
দৃ্িভঙ্গী প্রতিভাসিত হয়েছে, শেকসপীআরী্গ চরিত্র এবং কাছিনী সংস্থানের বাখানমূলক মৌলিক 
সাছিতোর বিশ্লেষণের মখাসে-_ সওয়া শ বছর আগেই একজন তরুণ বাঙালী অধ্যাপক তার উপাদান হরি 
করে গেছেন, এটা হখেইই বিশ্ব্বকর ! 

এই পরধান্গের সনেট ছুটির মধ্যে ‘রোমিও আযাও জুলিএট' কবির নিজের অবানীতে লেখা এবং স্রোরিক'গ 
স্কালে’র বানী লল্তবত হত ছ্যামলেটের মুখেই বলানো| হস্সেছে। প্রথন ললেটটিতে প্রেম এবং দ্বিতীঃটিতে 
মু সম্পর্কে ভিরোছিও তার চেতনার লারটুক্‌ নির্বাসিত করেছেন। 'লাড'ল ফাস্ট ফীলিং'. ‘দি গোচ্ডেন 
ভাল", ‘হিআর'গ এ হেলখ টু দী, ল্যাপি প্রহৃতি কবিতাত গ্রণ্ধ সম্পর্কে তার টুকরে! টুকরো মদ্ছির 
পরিচছ্ পেলেও, এ সম্পর্কে তার চিন্তাটুকু পিনস্ক হয়ে জাস্মগ্রকাশ করেছে এই সনেটে : 

শু was 50170610106 higher 
‘Thao aught that life prescuts ; it was above 
All that we see—'twas all we dream of love. 
বিশ্বমাছিতোর অমর প্রণর্নীষ্ণালকে উপলক্ষ্য করে গ্রেদ সম্পর্কে তার পাধিক দৃষ্টিকোণের পরিচনর 
পাওয়া গেল। বাক্তিগত দৃষিঙ্গীর কথা যখাকালে আলোচা। 

ডিরোজিওর লেখার কোথায় যেন একটা দৃস্তে মেলানকলির আভাল লুকিছে মাছে । কিন্তু ই বিষ 
নির্জনতামুখী, নৈঃসদাপ্রিয় ভাবটার লঙ্গে নৈর্বাক্ষিক অনুডবট! সর্বত্র প্রাপা নয়) 'মোরিক'ল স্বাল' 
সনেটে সেই স্ুতূর্ণভ ব্যাপারটি ঘটেছে। হ্যামলেটের বকলমে কবি সেখানে পরন নৈর্বোক্ষিতার সঙ্গে 
বলছেল, 'বিছোচ্ড ! দিল ইজ দি ছিউম্যান ফেল ডিডাইন ॥'..-ডিরোজিওর ‘ডান্ট' কবিতাতেও যত্যু 
লম্পর্কে এই দাশনিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখি। কোনে! অডিজাত বংশীয়ের কবর থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে 
নিয়ে লেধানে জুলিমান তুলনীর্ উক্তি করছে_ ‘সী. দিস ইছ ম্যান! ধুলির প্রাপ্য বে ধূলিতেই মেশে, 
এই প্রৌঢ় বোধিটুকু আঠারে| বছরের ছেলের পক্ষে অভাবনীনর নিশ্চত্বই ? 

ইউরোপীশ্ন পর্ধাত্ের অন্ত কবিতাগলির মখো উল্লেখ বিশেষ কিছুই নেই। সমকালীন জনপ্রিশ্ন ইংরেক্স 
কবিদের অনুস/রক এই কবিতাগুলি নোটামুটিভাবে হ্খপাঠা হলেও, এগুলিই তার দূর্বলঙন ফবিতা। 
তৰু এদের মধোই “গজ নাইট’ ‘কানজোনেট (১, 2 )', ‘এ নিউ আটলাট্টিপ, 'গোন্ডেন ভাল? লাডাস 
ফাস্ট কীলিংল', ‘আযান ইলভিটেস্টান' প্রমূধ কবিভাগুলির নামোলেখ কর! চলে । 





+৯ 'ভিযোজিন্ত' পরী সচরাচর পু নীছযের দধ্যেই পাওয়া বার; তবে জনৈক গবেষকের মতে : 
Toth: lis parents were of this country, but his father appears to have been of Hation 
descent. (‘English Poetry in India’ (189, Vol. 1) T. B. Laurence; Pp. 56]. 


১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


ভিরোক্গিওর প।5মিশেলী কবিভাগওলিও তেমন কিছু বিশিষ্ট না যধ্যপ্রাচোর লাহিতা সম্পর্কে ভার 
অবধান এদের কোনো কোনোটির দধো পরিশ্ছুউ__ ভার ভারতীক্থ পর্ধান্ছের যুললিষ-কাবাধর্মের সঙ্গে 
এগুলির সাব্জা বিবেচ্য । ‘ওডস ক্রম ঘি পাপিমাল” হাফিজের কবিতার স্বজ্ছন্ব অন্থবাদ। ‘সং অফ 
আন্টীর' প্রচলিত আরবীঘ লোকবৃত্তের অনুপ্রেরিত। “ম|রবা রঙনী'** এবং “ওমর টৈমামা-এক'৮ 
আভাগও তায় অন্তান্ত কোনো কোনো কবিতা দেখা বাম। ‘ডন জুআনিকস' এবং পে এটি! 
কবিতাওলির মধ্যে অন্মবিস্তর আস্মকখনের প্রক্ষেপ থাকলেও, মূলত এগুলি দীর্ঘপণ্চবিষ্গালের চেয়ে কিছ 
বেশি দাবী রাখে না। 'ম্যানিছাক উইভো+ একটি দীর্ঘ ঢারণপ|খা-_ কাবাধূলা এরও তেমন কিছু নেই। 
অবশ্ত এটা শ্মর্তব্য বে, “সঙ্গীরা? ছাড়া ডিরোজিওর অন্তান্ত কবিতার মধ্যে ৰ)ক্তিগত এবং পর্ধদালবিক পর্যায় 
ছুটির কবিতাগুলিই কাবামূল্যের দিক থেকে সর্বশরেষ্ঠট। 
ব্যক্রিগত পর্যায়ে তার 'টু মাই স্টুডেন্টস সনেটটি হুবিধ্যাত। ভিরোজিওর প্রথম কবিতায় একটি 

কষপকল্ সম্পর্কে এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা উল্লেখ করেছি: সবে পাধা বেলতে শেখ! শিশু 
পাখির সঙ্গে তরুণ ছাত্রদের তুলনা করেছিলেন সেখানে বালক কবি নিজের ছাঁজাবন্থায়। নিছে শিক্ষকে 
পরিণত হয়ে এ ইনে্ককে তিনি পুনরাব্তিত করছেন, আরো সব চিত্রকল্পের বিক্টাসে ছবিটাকে সুসংহত 
করে: 

Expanding like the petals of youug flowers 

1 watch the gentle opening of your iniuds 

And the sweet loosening of the spell that biuds 

Your iutellectuy energies and powers 

That stretch (like the young birds in soft 

Suinmer hours) 

Their wings to try their strength-.- 
গুরু ডামণ্ডের থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া এই ছাত্রবাংসলাই তার জীবনের পরনতম অর্জন। মা এবং 
বোনকে নিয়ে ছোট্ট সংসারের বাইরে এরাই ছিল তার বৃহত্তর সংসারে নিতাসঙ্গী; এমন কি তার 
মৃতাশবাডেও তাঁকে ‘আশার আনন্দ যাণী' শুনিয়েছিল তার এই সবে ভান! মেলতে শেখা 
ছাত্রাই !1** 

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তার একটি ভাবপের সন্ধান অতি সম্প্রতি আনরা পেয়েছি যাতে তিনি মানবপ্রেদ, 


«x বাত notes on 11141910. 

er ‘Come hithee Loy! fill op my bow!—' (তাত a health to Whee, Lassic!"]- 
দুল 'রুবাইন্ছাৎ-ই-ওসর বৈয়াম'-এ সাকী হুল বালক ; স্ত্রীর, ছিরোজিন মুলে লঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রসন্ন্ত উল্লেখ 
বে, পরবর্তীকালে ডি'রোডিওর ঠিক লাদ বর ছিটজেরালড তার অস্বাের কারিকূরিতে সাকীকে বালিক! বানিয়ে দিছেছেন 

«৮ সুরা কা! আগে ডিরোজিও তার অন্ন হি কৰি ক্যাম্পহেলের 'মেরার্স অফ হোপ' কৰিতাটি শুনতে চাইলে ভার জনৈক 
হাত সেট আৰৃত্তি কয়ে শোৰাৰ। [57545 Detozio" (1884): T. Ridwards, Pp. 167). 


হেনরী ভিরোজিওর কবিতা 


আন এবং ষেগাতা লাভের আশীবাদ করেছিলেন :*৯-ক এই দৃরির আলোকে তার লনেটের লমাপ্রিটুকু 
অভুধাবা : 


Fane in tle mirror of বি 





Weaving the chaplets you have yet to g iin, 

And then I লি] 1 have nol lived in vain, 
অধ্যাপকের বালনা পূর্ণ হস্গেছিল। ভবিত্ত-দর্পণে ধা দেখেছিলেন, তা সতা হগ্রেছিল উ্তরকালে, হার 
শিল্পদ্ল ‘ইং বেঙ্গল’ এ দেশের ইতিহাসে চিরাহ্বত হশোমাল্যের ঘপিকারী হপ্রেছিলেন। প্রলঙ্গত 
হিন্দু কলেজের সহপাঠীদের উদ্দেশে লেখা মধুলুদনের ইংরেছী একটি লনেটের কথাও হয় তো মনে 
লড়ে ।৯-খ 

ব্যত্বিলাত উৎস থেকে লেখা অথচ পর্বমন্বী রোম্যার্টিকতা অর্দন করেছে ভিরোছিওর একটি বিশ্বত 
কবিতা ‘সিল্টার-ইন-ল’। হজ মাষেলিআা নাকি দাদা হেলরীর কাছে প্রাত্নট আবদার করতেন 
একটি বৌদি পাবার জন্তে! অবশেষে একদিন প্রাতবাশের খালার নীচে তিনি দাদার কবিতা খুঁজে 
পেলেন 'বাছন।'র জবাব ছিসেবেন্* : 

A sister-iu-law, my sister dear 

A sister-in-law for thee ? 

[1 bring thee a star from where angels are 

Thy sister-in-law to be. 
কবির কল্পনা! এরপর উদ্দাম পাখা বেলেছে! “ঠাকুর ঘরের পুলাগ্রভা' বোনটির জুড়িদার ছতে ছলে তার 
বৌদিকে হতেই হবে 'পুত্যা ছোনের টিপ’! বোনটির জন্তে হেনরী নাকি ‘বড়ের রাতে পরীরানীর পাখা 
ধার করে নিচ্ছে উড়ে গিয়ে রাবধছর একটি রেখা ধরে আনবেন'_ ছোট বোনটির বৌদি সেই হবেঃ 
ফিংবা তার বৌদি হবে ‘সাগ্র্গলে তোবা প্রবালরানীর মুকুটের অধানদিটি !' শেষ স্তবকে ছেনরীর 
কল্পনা ধাবমান 'পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার’ ছত্বে__ কম্পনালোকের নন্দার ফুলটিকে এনে বোনটিত্র ছাতে 
ধরিয়ে দেবেন তার বাসনা যেটাতে 1৯ 

জানি না এই অনবস্থ কবিতা হাতে পেছ্ছে আমেলিম্ার মনে চাব কি হত্রেছিল! কিন্তু এর থেকে 
একটা ছিনিল বুঝে নেবার আছে ॥ সতি)-লতাই বির্রে করতে চান নি বলেই এত স্বন্দর অথচ অসম্ভবের 
পাখনা-ভড়ানো কবিতাটির লাহাঁধ্ে ভিরোদিও অহ্ছাকে নিরস্ত করতে প্রন্থানী হব্বেছিলেন হু তো বা! 

বিশ্বে না করতে চাওয়ার পেছনে কোনো মনোভাব লক্রিদ্ন ছিল সেটা গবেষণার বিঘদ্র। ভিরোজিওর 
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৫১ উদ্ধরদ-চিহের খে বিবৃত করলি, সৃতোজনাশ হতের অশুবাষ 'বোঁ-দিদি' { “তীর্থ লে' (১১১২) ] খেকে নেওয়।। 








বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


ডীবনীকার টদাল এড আর্ডসের বক্তব্য অহুসারে, ভাগলপুরে যাবার সময়ে তীর জীবনে একটি প্রণ্ন 
আসে, যেটি মধুর পরিণতিতে সমাণ্ি লাভ করেনি কোনো অজানা কারণে।"* এভোদার্ডল তায় 
নিন্ধান্তের সপক্ষে কোনো প্রমাণ ছাদ্রির না করলেও, ভিরোছিওদ ব্যক্তিগত পর্যাত্বের কিছু কবিতা 
বিশ্লেষণ করলে, তাদের অবলীন প্রবাঁণে ডিরোঞিপ্রর জীবনের এই প্রান্থ অজানা তথ্যটি সম্পর্কে কিছু 
আলোকপাত করা সম্ভব । 

ভাগলপুর থেকে 'ইণ্ডিদা গেজেট’ পত্রিকার জন্ত তিনি যে-সব কবিতা লিখে পাঠাতেন, পরে 
ভিরোজিও নিঘেই তাঘের মখো অধিকাংশ প্রপঞ্-কবিতা আর সংকলিত করেন নি নিন্ধের বই ছুটিতে, 
যদিও এই বাতিল কফবিতাগুলির মধ্যে বেশ করেকটিই ভালো কবিতা। এই কবিতাগুলির মূল হ্থরটা 
হুল প্রথম প্রণয়নের ভীক এবং হতাশ ভাবটুকু; কবিভাগুলি অহধাবন করলে এদের পিছনে কোনো বাস্তব 
জগতের শরীরিণীর অস্ভিন্থ অগুভব কর! চলে! “টু_-' (>, ২), “এলিছিনাক স্ট্যাপ্রা্', ‘লাভ মি আ্যাও 
লীড মি নট" ‘লাইনস রিটন আট দি রিকোএস্ট অফ এ ইং লেতী”** প্রস্ততি লুগ্তপ্রায় ফবিতাপ্তলিতে 
এই বকবোর সমর্থনে সাক্ষ্য মিলবে । এদের লবগুলিই ১৮২৫ সালে লেখা, জাহুমারি থেকে অক্টোবরের 
মধো॥ এরপরই ১৮২৬এল গোড়ার কিছুদিনের যধ্যে ভিরোজিও কলকাতা ফিরে আসেন 
আকন্থিকচাবে । এবং ১৮২৬ নলের মার্চ সালে লেখেন 'ছিমার'ল এ হেলখ টু দি, ল্যাসি।' এই 
ফবিতার একটি ইমেছ আমাদের ধারণ]কে দৃঢ়তর করে 

Though wild waves roll between us now 

Though Fate severe may be, Lassic--- 
উদ্দাম ধাবদান এই প্রবাহ সম্ভবত গঙ্গারই | ভাগলপুরবালিনী ‘ল্যাসি' এবং কলিকতা নিবাসী 
“হেনরী'র প্রপস্থের বাধার স্ূপকম ব্যবহার করতে গিক্ষে, স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গার উদ্দান প্রবাছের কথা 
মনে এসেছে বার্খ প্রশশ্নী ফবির। ভৌগোলিকভাবেও গঞাই তাদের বিচ্ছিল করে রেখেছিল! 

“ল্যাসি'র পরবর্তী প্রন্বকৰিতাঞ্লি রো উল্লেখযোগ্য । এতদ্বিন পর্যন্ত 'ইণ্ডিজ। গেজেট'-এর 
পাতা তিনি 'দুত্তেনিস' ছক্ছনামে লিশ্বতেন। এখন থেকে অস্কান্ত কবিতা এবং প্রবন্ধ ‘জুভেনিস' 
(এবং ইস্ট ইণ্ডিনান’ ) নামে লিখলেও প্রশন্কবিতাগুলি দবনাষে ( ‘হেনরী’ ) লেখেন এবং এই কবিতাগুলির 
সাধারণ শিরোনাম দেন 'য্যান্েসত টু ছার, হু উইল বেস্ট আগারস্টাও দেন।** সমস্ত বালারটুকু 
নিশ্চয়ই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভার জীবনের এই অহুদথাটিত তথ্যটি বিশ্লেষণে । প্রথম প্রণত্নের বে পাশনেট রোব্যান্স 
তরুণ কবির মনকে আচ্ছর করেছিল, অন্তরের গে'পন প্রকোর্ঠে তার দীপ্তি অমলিন হয় নি বলেই হ্য় তে! 
বা তিনি আর বিয়ে করেন নি, এনন সিদ্ধান্ত করা চলে এ সব তথা বিলিয়ে দেখে। 

বাক্তিপত উৎস সঞ্জাত ডিরোজিওর আর ছুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল ‘দি পোঞট'স প্রেন্ত' (১,২); 
প্রথনটি ভাগলপুরে খাকবার সৰন লিখেছিশেন তিনি, দ্বিতীহঘটি যৃতার কিছুদিন আগে। দ্বিতীয্নটি 
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হেনরী ডিরোজিওর কবিতা 


একটি ললেট এবং ভিরোজিওর কাবোর স্বভ(বনিদ্ধ অস্বাদী-মেলানকলি ভাবটুক নয় মৃত্িতে ছুটেছে 
নিবিড়ভাবে এর মধ্যে : 

Be it beside the ocean's foamy surge 

On an untrodden, solitary shore 

Where the wind sings an everlasting dirge 

And 06 wild wave, in its tremcndous roar 

Swecps o’er the sod {—There let his ashes lie 

cold and unmourned 17 
এর তুলনায় প্রথমটি স্পষ্টতই তুর্যলতর : 

+--How swect 00০ spot— the poet's tomb ! 

here ling'ring fancy silent weaps 

“And there cternal laurels bloom 

To mark the spot where Genius sleeps. 
এই কবিতাটি এখন পুরোনো সামগ্ছিক পত্রের পাতায় অনাদৃত ঘৃত্রে পড়ে আছে, ডিরোদিওত্র আরে! 
অন্ন লেখার মতোই !** 

দ্বিতী্র কবিতাটির সমাপ্ডিটুকুও অহধাবনীয় : 

There, all in silence, let him sleep his sleep ! 

No dream shall flit into that slumber decp— 

No wandering mortal thither once shall weud, 

There, nothing, o’er hin: but the heavens shall weep 

There, never pilgrim at his shrine shall bend 

But holy stars 1040 their mighty vigils keep 1 
মৃত্যু সম্পর্কে ডিরে।জিওযর নৈর্যক্তিক দৃষ্টিকোণের পরিচত্ন তীর 'ডান্ট” কি 'য্রোরিক'ল ক্কাল' কি ‘দি টু 
প্রভৃতি কবিতার পাওয়া বাছ । পক্ষান্তরে, মৃত্যুর বিরাট যহনীশ্বতাকে তিনি এখানে প্রত্যক্ষ করতে 
পেরেছেন নিগ্নের প্রেক্ষিতে, পরিপত প্রজ্ঞারুদ্ধির আলোম্ব। ভিরোছিওর আত্মবীক্ষার পরিচায়ক এই 
সলেটটির সেদিক থেকে একট! পরমমূলা রয়েছে। 


ভিরোজিওয় কাবোর অন্ততম প্রান শ্বরগ্রাম যে মানুষের বন্ধলহীনভার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এ কথা আমরা 
তার দেশপ্রেমাক্্ক ও গ্রীক, ফর।ণী কাবাপর্বাহগুলি প্রনচ্ছে ব্যক্ত করেছি। তীর সর্বমানযিক কাবাও ও 
তর প্রতি শরন্ধাতেই অচ্রহিত। 


৬৪ এড, Garette’; (1825, lst issue of Februay.) 


২৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


এ দেশে লাদাছিক আন্দে/লনের প্রগতিস্ীল অংশের প্রথম নেতা ছিলেন ডিরোজিও, ভার 
ছাজবর্গলহ ৷ পরবর্তীকালে আমর! শুধু তার দেশপ্রেমের কথাটুকুই বরণ করে রেখেছি। কিন্তু 
বিশ্বপ্রেষের মধো বে প্রা প্রপ্রতিসলতা আছে_ এছেশে তারও জঙ্গিহোত্ী তিরোজিওই । রামমোহন 
বদি “ভারতপবিক' হন, তাহলে ভিরোক্দিওকে আমরা সেই মর্যাদার সঙ্গে এদেশের প্রথম 'বিশ্বপখিক' 
আতিধাতেও ভূষিত করতে প্রাকতল-নিষিই॥ ভার পর্ববালবিক পর্থানের প্রতিনিদিত্বমূলক কণ্ণেকটি কবিতার 
বিচারেই এই প্রা্তন-নির্দেশ প্রশ্ছুট ছবে। 

এই পর্যায়ের বিশেষ মূলাসম্পন্জ কবিতাগুলির নধো ‘ইত্ডিপেণ্ডে', “ক্রিম অফ দি শ্রেড', ‘মনিং 
আফটার ছি স্টর্ম, এবং ‘দি পোএটি, অফ হিউষ্যান লাইফ্'এয় উল্লেখ অবস্তকর্তব]। কোনে! বিশেষ 
ঘটনার পটপ্রেক্ষার নয, সাবিকভাবে, পর্ববালবিকবোধিতে যে মুক্তির প্রশ্নাস প্রবহমান-- তারই ব্যাখ্যান 
করেছেন ভিরোজিও এইসব কবিতার । 

'ইিজিপেজেন্স'** কবিতার মুক্তির প্রবণতাকে একটি ঘ্ৃছু প্রদীপের শিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন 
ভিরোগিও। অত্যাচারী কোড়ো হাওয়ার বিদ্ধ টিকে খাকযার জণ্তে আপ্রাণ লড়াই করেও শিখাটি 
অনির্বাণ রইল না। নিজের হুষরকে এ দীপশিধার সঙ্গে তুলনা ঝরে অতঃপর কবি নিজেকেই প্রশ্ন 
করছেল : 

And wilt thou tremble so, my heart 
When the mighty breathe ou thee ? 
And shall thy like this depart 2 
ফবিতার শেষ চরণে এসে ভিরোছিও নিজেই এর স্পর্ঘিত জবাব দিচ্ছেন £ 
Away! il cannot be, 
অপয়াজের মুক্তিসংগ্রামীর লৌহদৃঢ় যনোভঙ্ীয প্রকাশ এ একটি “ম্পাঠান'-চরণে বিবৃত হয়েছে! 

মুক্তির এ অপরাভবী মনোভলী তার "ছি কীভম অফ ছি সেভ’ কবিতাটিতেও লমালভাবে সোচ্চার। 
১৮২৭ সালে বখন এই কবিতা লেখা হু, তখনো! পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রীতদাস প্রথা! বর্তমান। 
যামমোছন থে সময়ে এ দেশে নারীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই শুরু করেছেন__ সে সময়েও 
এদেশের নারী-পুরুব-শিশু নিৰিশেযে ধরে নিযে গিয়ে হেশ-দেশান্তরে বিক্রী করে দিচ্ছেন আমাদের 
তঙ্গানীষ্কর শাসককুলের বিভিন পর্ধাত্নের কর্মচারীরা । ক্রীতঘাল ক্রর়-বিক্রন্নের চালাও নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন 
খবরের কাগজগুলি পর্যন্ত ফলাও করে তখন যার করত! বনে রাখতে হবে এই পটস্ূূমিতে এ কবিতা 
লেখা। বৃটিশ সাম্রাো দাসপ্রথা রহিত হয় এরও ক'বছর পরে, এর সিকি শতাম্মী পরে ভীবতী স্টোর 
“আংকল টস ফ্যাবিন' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছে, ভিরোজিওর সঘান-াস্ত আব্রাহাম লিংকনের সাধনা 
সফল হয়েছে তারো পরে! 

এই কবিতার গুখপাতে ক্যাম্পবেলের এক ছত্র কবিতা উদ্বত হয়েছে : 

And as the slave departs, lhc mas returns, 


te ‘The Orient Pearl’ (1832, 


হেনরী ডিরোদিওর কবিতা ২৮৩ 


এই ছত্রটিই এ মূল অনুপ্রেরণ! বলে মনে করতে পারি। ক্রীতষাসকে মুক্তির সংবাদ শোনানোর পর 
তার চিন্তা এবং কাছের ছবি আকা হয়েছে : 
He kuclt no more ; his 00085 were raised ; 
He felt himself a man 
He looked above— the breathe of heaveu 
Around him freshly blow ; 


He looked upon the ৪0386 stream 
That ‘neath him rolted away 
Then thought on winds, and birds and floods 
And cried, ‘I'm {free as they !’ 
কবিতার শেষে দুক্িসংগ্রামীদের উদ্দেস্তে প্রশত্ি বাসী : 
Aud glory to the breast that bleeds, 
Bleeds uobly to be free 
[15৮ be the geuerous hand that breaks 
The chain a tyrant gave, 
Aud fecling for degraded man 
Gives freedom to the slave. 
= এই মানবতাবোধই ডিরোজিওর প্রগতিনীলতার যৌলসতা। 

সর্বধানবিক পর্যায়ে ডিয়োদিওযর আর-একটি উল্লেখ্য কবিতা হল “ঘি আফটার দি স্টর্ম; এর উৎলট! 
বাকিক হলেও ব্যঞ্জনাটুকু সর্বমন্রী । কড়ের পরে প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপটি দেখে কবির মনে প্র্ততিরাই 
অবলীন প্বংসাশী শক্তিলির কথা প্রশ্দুট হয়ে উঠেছে। কবিতার প্রথম পর্বাঙগ এই বিশ্বত্নের অহন্ৃতির 
মধ্যে সমাধ। দ্বিতীক্গ অংশে, কবির মনে সহসা এক বিচিত্রতর অহ্ভবের সহী হল; ধ্বংসের যধোই বে 
নতুন সির বী্গ লুফিথে থাকে, এই পরন দার্শনিকতব বুঝতে পারল ডার বিস্মিত মন, এবং, 

—Oh ! there 
I learned a moral lesson, which I Il store 
Within my bosom’s deepest, inmost core ; 

'পোএটি অন্ধ হিউম্যান লাইফ’ কৰিডাটিও, ‘ইণ্ডিপেণ্ডে’ কৰিতার মতো ভিরোদ্ধিওর মৃত্যুর পরে 
প্রথম প্রকাশিত হয এবং এটিও সাষছ্রিকপত্রের পাতার বিলীন হয়ে আছে।** গং এবং জীবন, যশ্য 
এবং চেতনা সম্পর্কে তার পরিণতচেতনা এর মখো প্রগাঢ় রসছৃর্তিপরিগ্র করেছিল বলে, এটিকে তীর 
ধর্শনচিন্তারই ফলশ্রুতি হলে গণা কর! চলে। জীবনের ছোটখাট লব টুকরো টুকরো ঘটনার আালবাম 


“Bengal Annual ¥ Literary Kecpuke" (1810). 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


সাজানোর মধোই বে জীবনের কাবা লুকিয়ে রয়েছে, তার চিরস্কনমর্মঃ গুঞজরিত ছচ্ছে প্রতিটি হখে-ছিঃখে, 
আশাঙ-নিরাশাঙগ, ছোোংস্রায়-অন্ধকারে, বাতাসে-শ্রোতোহ্গিনীতে। ওঁ গুঞ্ররশ_-'গুভাঙ্ক ভবর্‌ণ হয়ে 
ভিরেজিওয় এই চুড়াস্ত-কবিতার বাীদ্ূপ ধরেছে। আর এই শুভাবর্তনের ফেজবিন্ছুতে আছে বাছষ, 
সেই ছল সর্তগুভাশুভের নিরনস্তা : 

But Man has thought to which lie giveth form. 
এই চেতলাতেই ভিবেজিওর সমগ্র সাধনার ভূমা। মোপাতূ ই এবং কান্ট ডিরোগ্সিও দডিনিবেশ নিযে 
পড়ে ছিলেন।** 





+= এন: টীকা পুৰতৰা। 


অস্থপরিতিয 


পূর্বপত্র । স্থবীর্জন দুখোপাধাহ । এল সি সরকার এণ্ড সন্দ প্রা. লি. কলকাতা ১২। ছঙ্গ টাকা। 
লেখকের মুখোমুখি । অক্রণকুমার মুখোপাধ্যাঙ্গ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২। ছন্গ টাকা 
সম্পাদকের বৈঠকে ॥ সাগরমন্ন যব । আনন্দ পারিশাস, কলকাতা »। ছু টাকা । 
বিলুপ্ত হৃদয় । আজহার উদ্দীন খান। ডি এন লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। তিন টাকা। 


কাবো কবির যে ভাবন্রপাটি ফোটে, কবি নামুযটি তেনন না হতে পারেন, এনন কি তা খেকে লম্পূণ 
আলাদা রকমের লাহুষ হতে পারেন, এই কথা বলেছেন কবিদের ভুবনে যিনি র্লাছ চক্রবর্তী স্বস্থপ, সেই 
রবীন্রনাথ | এ-কথার ঘাঘার্থা নিয়ে আমর! তর্কৎ চালাতে পারি, আবার বিনা দ্বমায় একে শিরে ধা 
করে নিতে পারি। কিন্তু একট! জিনিস স্বীকার করতেই হবে সকলকে থে মহান শিজী। বা আই! খারা, 
তাদের মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠতা মাহষ অকুঠ শ্ন্ধাঙ্গ মেনে নিলেও, মাত্র এটুকু লিশ্রেই সস্ত্ট থাকতে পারেন 
লা। তাদের বাক্তি-মাহুযের সমতলচ্মিতে নাদিত্রে এনে প্রতিদিনের পরিবেশে পরিচিত মাঘ ছিসাবেও 
দেখতে চান। এই না! দেখা পর্ঘ যেন অন্তর ভরে না কারোর | দলে হতে থাকে বুঝি সমগ্র করে দানা 
বা! পাওয়া হল না। 

এ থেকেই এসেছে কবি, শিল্পী ও স্থরকারদের জীবনী সম্বন্ধে স্ধিংা এবং যেখানে তৈরি জীবনী মেলে নি, 
সেখানে মানুষের কুশলীকল্পনা গালগল্প ও উপকথার যালমশলা দিত্রেই মনের মতে| কাহিনী রচনা ফরেছে। 
এদেশে কালিদাস, জয়দেব, বিস্টাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর, হুরদাস, বৈদুযা ওর, তানলেন, মীরাবাঈ, সবাইকে 
কেন করে এত যে কাহিনী গড়ে উঠেছে, তা তো লোকমানলেরই স্থতি এবং বলা দরকার যে ত! তানের 
শিল্পবন্রই প্রতিফলিত দ্যুতি । অর্থাং কাব্যে ও কবিকাহিনীতে ৰেলাবার প্রশ্নান আছে চিরকালই, 
খাকবেও। 

কিন্ত ছাপ! বইয়ের ঘৃগে মাছবের অবাধ কল্পনার দুখে লাগাম পড়ে গেছে । আছ আর কোনো কবি 
বা হ্বরকারকে আত্রন্ন করে কল্পকথা বা ফাব্যগাথা তৈরি হয় লা। হত সাল-ভারিখ ও তথ্য লম্বলিত 
জীবনচরিতই এবং প্রান্সশ তা হয় অষ্টায় জীবনাস্থের পর। অবশ্য দীবনকালেই ধাদের দ্বীবনী লিখিত হ্য়, 
তারা দেখে যেতে পারেন, গাদের দান দেশবাসী কি ভাবে নিঙ্বেছেন, স্থান কোনখানে চিছছিত করেছেন। 
তবে সে-রকম ভাগাবান নার কজন? 

Biography iu the fruit of a tree, whose root 
Is stuck to the soil of death's cternal ০177 

অবশ্য জীবিতদের জন্তেও একালীন ফলম-ক্ষীরা উদ্ভাবন করেছেন এক রকম লাহিত্যবস্থ, যাকে 
প্রাংবাদিক ভাষায় বলে রিপোর্টা্। প্রকৃতপক্ষে তা ছল প্রতিষ্ঠাবান মাহ্বষের সঙ্গে দাক্ষাংকার ও 
আলাপচারীর বিবরণ এবং তারই পুত্র ধরে উক্ত বাক্তির জীবন ও কৃতির পর্ণালোচন। ইংরেজিতে আন 
গাস্বার, লুই ফিশার, ইখেল যেনিন প্রমুখের এই জাতীয্ন অনেক বই আছে, কোনো কোনো বই খুব 
হিখ্যাতও। বাংলায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য বই পড়েছিলাম নিলীপকুমার রাত্রের ভীর্ঘকর, বাতে রবীন্রনাথ, 
গান্ধী, রাসেল ও রল।র সঙ্গে শলাপ-দালোচনার প্রসঙ্ষগুলি পরিপাটি ভাষাত পরিবেষিত হয়েছিল। 

১৩ 
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আনন্দের কথা থে একই সঙ্গে দুদধন কৃতী লেখক এবং একজন সম্পাদক সম্ভ্রতি সাছিভোর এই বিডাগটি 
সন্বন্ধে অবহিত ইয়েছেন। প্রথম প্রথম কান আরম অবশ্ত হয়েছে সাহিত্যিকদের সঙ্গে মোলাকাত তথা 
তাদের ঘরোগা পরিচিতির শ্রলঙ্গ নিয়ে ॥ ক্রমে আশা করছি চিত্রশিল্পী, গায়ক, নট, বিজ্ঞানী, শিক্ষাত্রতী, 
রাজনীতিবিদ, নানা পায়ের বিশিষ্ট মাহবেরই নিকট-পর্ধবেক্ষণের বিবরণী লেখা হবে এবং সদমানত্রিক কালে 
সাহিত্য গপাত্রিত 1০ ০ আপে এসব বই বাজারচলতি রমারচলা র শক্তিমান প্রতি্বস্বাও হয়ে 
উঠবে। বিশেষ করে নট-পরিচিতির বইগুলির ভবিষ্ণং তে! খুব বেশি সত্তাবনীর্নত।পূর্ণ হবে বলেই আশা 
করছি। তরু বে সৃতনার অধ্যাস্ঘটা সাহিত্যিক সমীক্ষা দরে শুক ছন্গেছে, এতে স!চ্ত্যিপ্রেমিক মাত্রেই 
প্রীত ছবেন। ম্বাআ[তাগর্য কার নেই? 

আলোচা বই চারটি মধো হৃম্ধীরকছল মুখে পাধ্যায়ের পূবপদ্র সুক্ত ঘরেছে নরেশচন্্র সেনগুপ্তের কথা 
দিয়ে, বিলি নায় সেদিন নেছ্রক্ষা করলেন, আর শেষ হয়েছে আশ/লত! সিংহের প্রসঙ্গ দিত্রে, যিনি স্গ্রবীণ। 
না হতেই সাহিভাক বাণগ্র্থ অবলঙ্গন করে সন্যাসাশ্রম গ্রচশ করেছেন। মাঝে আছেন প্রেদাছুর 
'শাতরী, ছেবেন্রকুন।র রাপ্র, মণিলাল বন্দোপাধ্যায়, অগযঞ্জ মুখোপাধা।র, ধারা অমদিন আগেই বিদান 
নিয়েছেন এবং আছেন কৃমৃষরঞ্জন মজিক, সৌরীক্্রমোহন সৃশে(পাধ্যার, মঠীন্রলাল বসহ্থ ও প্রভাবতী দেবী, 
ধারা আমাদের সৌভাগাবশত আজো আছেন এবং সাহিতালস্থী্ আরাধনায় উপচারও ছুগিয়ে চলেছেন। 

মৃতনের মধে) নরেশচন্ত্রের রচনার একদিন খলিত পতিত অবনমিত মাহ্থযের কথা অমিত দুঃলাহসের 
সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল এবং বাংল! সাহিত্যের বে-মধা। আধুনিক নানে অভিহিত, তার জাত্মপ্রকাশের পপ 
প্রশন্্ করে দিত্রেছিল, সাহিতোর মুঘ্বকে পুরানো জলাচরন্বতার নিরিখ পালটে দিত্রে পতন করেছিল নূতন 
মূল্যমানের । সেই শকিলান অগ্রনেতাকে তার জীবনলান্্াছে দেখেছি সাহিতা্গত থেকে বহ দূরে অবস্থিত 
থাকতে ॥ লেই ছুরালে! বসস্বের পুরানো কুলের স্ববাসটুকুই পাও যত্ন সুখীরঞ্নের লেখাত 

অ।জকের নৃতন পাঠক হয়তো জানেনই না থে প্রেৰাস্কুর আতা, ছেমেহুকুমার রায়, সৌরীন মুখে পা ধ্যান 
একদিন বাঙালীর গ্রিশ্বলেষক ছিলেন এবং রবীজ্ঞনাথকে যেন করে এরা এবং সত্যেক্জনাপ দত ও মপি 
গাঙ্গুলী ভারতী-গোষ্টীর সভা ছিসাবে লাছিত্যে কর্তৃষ করতেন। আঅসমঞ্জ ও মণিলালের ( বন্দ্যোপাধ্যাত্নর ) 
আলন ছিল প্রধানত নাতৃসবাজে, বেনন ছিল প্রভাবতীরও এবং বন্টক্রলালের রমলা! দুর়ঙ্কুরে রে(মাম্ ছিসাবে 
সেদিনের মুবকনছলকে বিলকুল দাত করে দিয়েছিল । সমন চলে গেছে, সময়ের ফললও বাসি হ্বে গেছে 
কালের সঙ্গে । ধাবমান নৃতন কাল সেই পুরান! অধ্যাত়্কে পিছনে ফেলেই এবং স্কাধা দান না দিয়েই 
পালাতে চাইছে। লে-গতিকে বাধা দিয়ে স্বধীরঞ্জ শুধু জাতির আকৃভন্ঞতা ্বালনই করেন নি, গভীয় 
স্রদ্ধাীলত! ও সাহিতানিঠারও পরিচয় মিয়েছেল। তীর উপস্থাপিত কুসলবদের রচনার সঙ্গে ভার অন্করদ 
পরিচত্রের স্বাক্ষর আছে এই নিবন্ধগুলিতে। এ ছাড়া ভার লিপিচাতুর্ঘ তো দুটেছেই প্রতোকটি লেখায়। 
বিশেষ করে ভালো! লাগল অগ্রদকবি কুমুঘরঞ্নের প্রলঙ্গাট । কুদুদরঞজন মানুষটি যেমন নিখাদ সানা, এই 
রচনাটি তেমনি নিখুঁত চরিত্রপর্যবেক্ষণ। এই অত্রস্ধাবাদ্বিতার দিনে বইটি বাভালী বুদ্ধিদীবীদের সহ্বত 
শিক্ষাঙ্থ সহায়ক ছলে হী হব 

অরুণ মৃখোপাদ্ান্থের বই লেখকের দুখ্বোদুখির পরিকল্পনাও একই ৷ তবে ভার আসরে চারুচ্্ 
ভট্টাচাৰ্য, উপেছনখ গুণী, সদনীকান্ত ধান ও বিনলচনত পিং, এই চার জন প্রস্থিত ব্যক্তির কথা কীতিত 


খস্থপারিচ 


ছয়েছে, বাকি সকলেই সশরীরে মর্ভালোক আলো করে আছেন ওদের মধ্যে হুনীতিকুৰার চ্টোপাধা 
ও পৰি গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীগ থেকে সনবেশ বহু ও রমাপদ চৌধুরী পর্ধস্থ নবীন পা্মস্থ বহজনট 
আছেন। আছেন প্রেনেন্্র মিত্র, অচিন্তা সেনগুধ, জরাসদ্ধ, বলছুল[দি। বর্তমান লেখক এবং মছতুবা 
আলিও বাদ পড়েন নি এই পরিচত্রের প্রীতিডোজ থেকে। 

লক্ষন যে স্থধীরজনের ঝোকটা প্রধানত প্রবীণদের শ্রন্ধা নিবেদনের দিকে । অরুণ নুখোপাপ্ার 
নবীন প্রবীণ দু-তরফকেই চু ত্রেছেল, হদিও উল্লেখের পক্ষপাতট| তার প্রাগাধুনিক ও আধুনিকদের দিকেই । 
সেটা হস্তে! ছুই লেখকের বসের সীনা নিন্সপক | তবে স্থধীরঙ্ন যেখানে স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া আলোর 
সির মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন, বরুণ সেখ্যনে প্রধান মলোবোগটা রেখেছেন চরিহগুলির ব্যক্ি- 
বৈশিষ্টোর উপর | বিষ্চাবৈদ্য ও সদ্গুণাবলীর সঙ্গেই তাদের বাতিক এবং বদ-খেক্বালগুলিও তাই অনাবৃত 
করে দিয়েছেন তিনি। গার বাচনভঙ্গীও তার বিষন্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হরেছে হস, লদ এবং পরিহাস 
প্রলঙ্গ। লব চেয়ে খুশি হবার মতো অধ্যাত্ ছল স্থনীতিকুমায় প্রসঙ্গটি। পূজনীয় মাস্টার নশাঠঙ্গের এ'রপ 
তার ছাতদের মনে স্থাকী হবে নিশ্চন্ন। 

তৃতীয় বই লাগরবর ঘোষের সম্পাদকের বৈঠকে প্রাণধর্ষে একই দাতের রচন্া। তবে তার বিস্তাল- 
পদ্ধতি একটু অস্ত ধরণের । প্রপন ছুটি বইয়ের নতো ব্যক্তিকে মন্থসণ করে ব্যক্তিত্বের ব্যাখা!তে পৌছানোর 
চেষ্টা হব নি এতে । একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন-কর্ণের সঙ্গে ুক্ত থাকার দরুণ বে-সমন্য লাছিত্যিকের 
কাছে ফেতে হয়েছে, কিংবা ফোনো-না-কোনো সমন ধারা এসেছেন ঘনি সাহিখো, তানের কাহিনী বিবৃত 
করেছেন তিনি হালকা ছাতে এবং বেশ একটু বৈঠকী মেনগাছেই । এই জন্তেই তার লেখাঙ্থ বিচার-বিস্লেষণের 
নেশ। শিং উচিত দাড়ায় লি, বিবহণের কুলি খুলেও মণি-মাপিক্য পরিবেষণের চেষ্টা হস্গ নি, খানা 
খোল-গদের ঢঙে বলা হয়েছে বহজনের কখা। সেই গল্পের ভিতর দিতে চলে গেছে স্বধ্য!ত, দ্বমধ্যাত 
ও অধ্যাতের মিছিল এবং গকলের সম্পর্কেই ফুটেছে রচস্িভার একটি সদধপ্ন লমদশিতা। এই এলবামে 
বিস্তৃতি বীড়.জো, তারাশঙ্কর বাড়ছো, প্রেষেন্র বিজ ফতজনকে দেখলাম । চেনার মধ্যেই যেটুকু 
অচেনা, দেখার মখোই বে-ছান্গাটা লা দেখা, তার গুণেই আলেখ্যগুলি হয়েছে বিশেষ উপভোগ্য 
এবং যেছেতু লেখার মেজাছের সঙ্গে প্রার আগাগোড়াই নিজের আশ্চর্য মিল দেখতে পেঙ্গেছি, তাই 
হুএকবার মলে হয়েছে, বইটা আমার লেখাও হতে পারত। কিন্কু না, এত দীর্ঘ কৈঠকী আলাপ 
শোনার ধৈর্ঘ ষছিও আমার আছে, করার দম নেই ! তার আগেই ধ্রাস্বিতে ছাই উঠতে থাকে । লাগরময় 
বনলস উদ্ভমে আসর অমিছ্ছে গেছেন শুক থেকে শেষ পন, তাই তাকে নির্ভেজাল প্রশংসার শিরোপা দিয়েই 
ভরতবাকা উচ্চারণ করছি। 

আগেকার বইওলি থেকে চতুর্থ বইটি একটু অন্ত জাতের সমলাসস্থিক সাহিভ্যলাধকদের স্তি বা 
ঘনিষ্ঠ পরিচিতির আলেখা জ্রাকেল নি এতে লেখক | একদিনের খ্যাত ও সমাদৃত এবং অধুনা প্রাক্ষ-বিস্বত 
একদল গুটীলেখকের জীবন ও রচনার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তিনি। এদের মধ্যে বেমন উনিশ 
শতকের কত্রেকজন আছেন, তেমনি আছেন কন্ধেকজন সাম্প্রতিক কালেরও এবং একজন আমাদের সৌভাগ্য 
বশত এধনো! সাহিত্যসাধনাহ নিরতও রয়েছেন। 

বলা দরকার বে গ্রন্থকার এই বইছে নশারঞ্ক হোসেন, কান্বকোবাদ, মোজাম্মেল হক, আআন্দ্ল করিম 


২৮৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাধ-চৈত্র ১৩৭২ 


সাহিতাৰিশারদ, ওয়াজে আলী, শাহাষৎ হোসেন, গোলাম যোস্তাক্ষা ও জসীম উ্ীন এই আটজন 
হৃললীৰ সাচ্তালষ্টার ক! ঘলেছেন এব: ওঁর আলোচনাগুলি ঘানূলি তথ্যপন্কীও না, ভালা-তাসা লৌজন্ত 
প্রকাশও নয়। প্রতোকের জীবনকথা! আলয় করে তিনি গেছেন তার জীবনমর্শনের গৱীয়ে এবং তারই 
আলোছ ব্যাখা! করেছেন তার সাহিত্যের বৈশি্া । 

একটা কথা এখানে সঙ্গোচের সঙ্গেই বলতে হবে বে নঙ্গকলের হনস্বীকাধ উজ্জলা কৰুল করলেও বাংলা 
সাফিতোর আলোচনার জাবরা দূসলহান সাহিত্যিকদের জানের কথা বড়-একটা বলি না। অখচ গণনীয 
জান ঘে তাচের আছে এবং তা মেনে না নেওয়া! বে আমাদেরই বিবেচকের দৈন্য প্রকট করে, একথা সতানিষ্ 
মাছঘরা না বলে পারেন না। সেই ক্র সংশোধনে জপ্রলর হয়ে আজন্ার উদ্দীন একটি বড় কাজই করলেন 
না, বাজালী লাহিতাসেবীষের দৃখও রাখলেন । শুধু এ জক্েই তিনি ধন্বা দার্ছ, যদিও ভার ॥চনা দাবী 
করে এ ছাড়াও কিছু এবং তা বেশ কিছুই । 

ব্যানন্বের লঙ্গে শরণ করছি বে বালো এক দূললীব পরিবারে আমার পুত্রাধিক প্রেছে গৃহীত হওয়ায় তাগা 
হয়েছিল। সেখানেই প্রথম পরিচন্ঘ হয় আবার মশার হোসেনের বিধাষলিদ্ু, কাম্মকষোবাদের মছাশ্মশান 
কাবা ও যোজাস্মেল হকের ফেরৌলীচরিতের লঙ্গে । আরো অনেক বই পড়েছিলাম এখানে, যার অযো 
এনবায আলির ভালি ও সৈযবহ হোসেনের ব্যঙ্গ তগিনী কাবা এবং একানৃদ্ধীনের পারশ্ব-প্রতিভ| ছালোচনা- 
অন্ধের কথা এখনো! যনে আছে। কাছেই আজহা বের ক্ষোভের সক্ষত কারণ আছে যেনে নিয্েও বলব বে 
আদারা কেউ কেউ এঁদের জানতাম । বাংল! সাদ্িতোর কৃষিকার নানি এই সব কবি-সাছিত্যিকের কখা 
লংক্ষেপে জালোচনাও করেছি। ওয়াজেদ আলি, গোলাৰ নোত্তাঙ্কা, শাহাদৎ হোসেন ও জসীম আমার 
পরিচিত ছিলেন। শুনু পরিচিত নন, শেযোক ছজন ছিলেন অভ্র বন্ধুর তালিকা বৃক্তই এবং শাহাদং 
যদিও আজ পৃথিবী) খেকে বিধান নিয্বেছেন, আর আলীম চলে গেছেন বিতর বাংলার অপরাধে, তবু 
তারা আজো ছাদ ভয়ে আছেন, বেযন আছেন, ছবিরুৱ্া বাহার, তার তগিনী শাবহন নাছার, আবছূল 
কাদির, জৈহ্থল জাবেছীন, সুন্ধী বোতাছেয হোসেন এবং আরো! সব ভব ও লহ্বাত্ীরা। বাংলা দেশ 
ভাগ হয়েছে, কিন্তু বাংল! ভাষা ও সাহিত) তাগ হয় নি, কোনোদিনই হবে না। অখণ্ড বাংল] পাছিতোর 
ইতিহাসে শ্রী ছয়ে থাকবে এঁফের নাষ। 

লেই ইতিহাসের খসড়ার দূর করতে হবে আর বে-ব্যাটি, দেশের বিষৃড় দৃরির লামনে তা তুলে ঘরলেন 
আজহার এব: একাজ ঘে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা বিচারণীল পাঠককে বোঝাতে হবে না। সাছিতোর 
ব্যাকাশে হৃ্-চ লব দুগেই কম যেখা হেন, কোনো কোনো মুগ একেবারেই ফাকা ঘায়। কিছু নৃতনের পথ 
খুলে হেন এবং এক ঘুগ থেকে বেশের যানসিকতাকে আর-এক দঘূগে বয়ে নিছে ঘান ধারা, সেই অমছান 
লেখকদের ছ্বাতি অর বলেই গাষের উপেক্ষা করা লবীচীন না, সুস্থ বিচারনুদ্ধিরও পরিচাত্বক নয় তা। 
অব তাই করে খাকি আমর] এবং সেই কারণেই এমন অনেক সাহিত্যকীর্তির কথা মর! অস্রান বন্ধনে 
তুলে যাই, ঘা সন্ত পর্থাছের ছিনিল। তেমনি এক গঞ্জ উচ্ছল রব উপহার দিচ্বেছেল আবাদের আন্ন্থার উদ্দীন, 
তাকে ভাই আন্বরিক লামূবাহ জানাচ্ছি । নেই সঙ্গেই বলছি, এই জিনিস আরো চাই ॥ লাভে হুখষস্তি ! 


নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


চর 


স্বরলিপি 


ৰাণী যৌর নাহি, 
স্তন্ত বব বিদ্ধাত্নে চাছিতে দু জানি ॥ 
আমি অবাবিভাবরী আলোহায়া, 
যেলিস্বা গন্য তারা 
নিক্ষল আশার নি:শেষ পণ চাহি ॥ 
তুৰি ঘৰে বাজাও বাশি স্বত্ব আলে ভাদি 
নীয্বৰতার গভীরে বিছবল বায়ে 


নিয়াসদূত পারায়ে। 
তোমার হুরের প্রতিষদনি তোমারে ছবিঃ ফিরায়ে, 
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্রের তীরে 
বিপুল অন্ধকার বাছি ৪ 
কথা ও স্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্বরলিপি : 
বাৰ হীড়প্রধান। বিলিভ লয়ে গেৰ 
I[ রা -রপা' সা -্রা রা লা [ রা রা -জ্ঞ 
স্পা — — 
ৰা bh) ৰো না ছি 
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ৰা ll) যো ও না ছি 
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১৫৮৮ 
রী * আ লোহা রা * 
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পা 
গ শত স্থাত * নি হু ক লা 


্ীশৈলদারছন মজুমদার 


এক শসা ও 


খু শ্র এ খ্রু এ 


বিশ্বতারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ 


পাশা ণা I পধা পধা পা 

২৮ 

প থ চাং ছি 

জা-পা মা-জ্ঞা ] রা রা -জ্ঞা ৭ রাসা 
সপ > 

না ছি * বা নী মোর 

“ 4 এরা রপা - 77474] 


এ পা-্ধা পা ণ্সা ণধা পা I 
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বা য়ে 
ENE 


দ্ হা সং মু দ্ জপা 


পাপাপ৷ পাইপ নানা [ 
+e মার স্ রে র প্রতি 


না সারা য রা রর্পা রা আট ] 
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“I রা রপান 1-44 
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সম্পাদকের নিবেদন 


সাত শ বছর আগে ইতালির ফ্রোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন পৃথিবীর হততব শ্ৰেষ্ঠ কবি আলিগিগেরি 
দাস্টে। ইতালির এই জাতীন-কবির সপ্যন-জয়শতবাধিক উৎসব সেই বেশে বিশেষ উংলাহের সঙ্গে পালিত 
হল। করেক বছর আগে শেক্সদীশ্বরের চতুর্ধ-য়শতবাধিক উহলব অহিত হন্নেছে, আমর! লে উৎলবে 
যতটা উৎসাহের লক্ষে যোগ দিতে পেরেছি, দাস্টের ক্ষেত্রে ততটা উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখা দিল না। 
অথচ, এ কথা মামা স্বীকার করি থে, নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে শে্সদীন্বরের বে স্থরন এপিক কাবোর ক্ষেত্রে 
ছান্তের স্থান তার চেয়ে নিছে নন্ব। উৎসাহের অভাবের কারণ হয়তে| এই বে, দাস্বের নানের সঙ্গে 
আবাদের পরিচন্র যতটা অন্তরক্ষ গাস্তের রচনার সঙ্গে পরিচ্থ ততটা নিবিড় নঙ্গ। লমালেচচকেয়া বলেন 
বে, ইংলগ্ডের এ কালীন কবি এলিপ্রটের রচনাহ্গ দাস্তের প্রতাক্ষ প্রভাব পড়েছে বটে, তনুও ব্যাপক ভাবে 
ইংলণ্ডে দ/স্বে তেমন সদাদূত নন। বিশ্বের সাহিতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আমানের দেশের যোগ ঘটে ইংলও 
দেশের মারফত ও ইংরেদি ভাষার মধ্য দিয়ে | লে দেশে দাত্তের তেমন লমানর হর নি বলেই আনানের 
দেশও নাকি লমাদর করার স্থবিধ! বা হযোগ পেল না। সমালোচকদের এ অভিমত দ্রাস্ট না হওপ্রাই 
লস্তব। কিন্তু বর্তমানে বখন পন্থিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ছটেছে তখন আমরা ঘদি পরদ্ধাপেক্ষী না 
থেকে পৃথিবীর বিডি বেশে লছিতা-সংস্থৃতির লঙ্গে দিগ্গেত্রাই সংযোগ স্থাপন করে নিতে পারি 
তাহলে সেইটে আমাদের দেশের ও দশের বদল ) 

বর্তমান লংখ্যান্থ আনরা দানে সন্ধে অগ্তা্ত রচনার সঙ্গে রবীহ্ছনাখের একটি পচন পুনহূত্রণ করলাম_ 
এই রচনাটি প্রথম প্রন্কাশিত হস ভারতী পত্রিকাত্ন সাতাশি বছর মাগে; এবং শতবর্ধ আগে দাস্কের ধষঠ- 
জর়শতবাধিক জনবস্তী উৎসবে মাইকেল মবৃহঘন ‘little ০0900] 8০৭৩: জপে যে সনেটটি ইতালি- 
রাজের নিকট প্রেরণ ধরেন, তার পাও্লিপিচিতর সহ সেই সনেটটি প্রকাশ করা হল। 


স্বীকৃতি 


উরুর প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীঙ্রনাখের পত্রাবলী 
শাস্ভিনিকেতন রবীন্ত্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত । 
হান্তের চিত্র কলিকাতাস্থ ইতালিত্নান কনলালেট 
জেনারেল'এর সৌজস্তে প্রান্ত । 
অবনীস্রনাখ-ছড্ষিত চিত ধীরানকুমার কেছরিওয়ালের 
শসৌদস্তে মৃত্রিত। 





82) দম্পাদক প্রীহুশীল রায় 


বিষয়শুচী 

চিঠিপত্র * খীৰতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত 
রবীঞ্নাথ : সীমা ও ছদীদ 
প্রনিকেতনের মর্মবাণী 

কবি ও কাব্য: রবীজ্র-প্রসঙ্গে 
রবীন্রনাখ ও গান্ধীছি : নৃতবরঘুদ্ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোলা রোল"! 

ডি. এইচ. লেন্সের একটি কবিতা 
উনয় খইন্ামের 'নৌন্ধ'-কাছিলী 
এ্ন্থপরিচজ 


ববনীহ্নাথ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪ - বৈশ্বাখ-আাহাঢ় ১৩৭৩ - ১৮৮৮ শক 


মূল্য এক টাকা 





বিশ্বভারতী পন্রিক। বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ * বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ - ১৮৮৮ শক 





চিিপত্র প্রা প্রতি দেবীকে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চা 
Santiniucnn. 
Bengal 


যৌদা মোটের উপর ভত্রবাসের বাবহার ভালোই ছিল। বিদাত্ব নেবার সমন্ব অভত্রতা করচে। ননে 
হচ্চে সৰন্ত মাকাশের অর হরেছে। _-তুমি ছিলে না, তাই ভঙ্গে জঙ্গে পরিশোধটাকে ঠেলে ঠুলে গড়ে 
তুলে ছিলুম__ খার।প হস নি। এখন বর্ধাষক্ষল নিছে পড়েছি__ নতুন বেক্ষেদের নাচ হবে-- নতুন গানও 
বালিক়েছি। তায় পরে জাসবে ছুটি । শাৰি হত্ব তো চোখ কানের তাড়াঙ্গ কলকাতা নঙ্কলে ভাকাররের 
দরদান্গ ঘা বেব। তখন ক্ষলতা| হবে মামার আশ্রঙ্গ। ইতি ১৬৯৩৮ 
বাবামশাই 


“Uiaravan" 
Santiniketan, 
Bengal 


কল্যাঈসাহ্, 

এখানেও খুব ঝুট, কিন্ত এখানকার বাল ভালোই লাগে। দিলীপ সহলে আসবে বলে ভয় 
লাগিত্বেছিল আসতে পারবে না বলে টেলিগ্রাম পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আছ চিত্রিতা লিখেছে অনিল 
তাকে আমার বালা খেকে শেষ বহু" "খালা ছবি পাঠিয়েছে। চিত্তিতা লিখেছে অলিলবান্‌ খুব ভালো 
লোক।.. তোমার শেষ গ্টা। পাঠিয়ে দিয়ো । টারুবাবু, উদয়নে আসর জমিয়েছেন। অমির এসেছে 
তার সঙ্গে জালাপ আলোচনা ভালোই লাগচে । হুখাকান্থ রায়চৌধুরী জাজ আবার সেবার ডার নেব! 
মাত ইন্ছুরেক্ার লক্ষণ প্রকাশ করেছে । তনু দিন চলে ঘাচে- খুব নীরবে । 

বাবামশান 


০০ 
Santiniketan, 
Bengal 


ফল্যামীছাহ, 
এবারকার ভাপলা গরম শীতত কাটবে বলে মনে হচ্চে না। তোরা নবেম্বরের প্রথম লত্াছের আগে 
ফেরার চেষ্টা কোরো না। আষি এখানকার কান্ছে আর বই ছাপার ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। সেক্রেটারি 





বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাচ 


ভেঙেছে দেশে, সুধাকাস্ত জরে শঙ্যাগত, অনিয ছুই একদিনেই ফিরবে লাহোরে। স্বধীন্ত্রও ছুটি নিন 
চলে গেছে এখন আনার একষাত্র সহায় জামার ন'তছামাই ॥ খুকু এসেছিল, লে কাজ নিতে রাজি 
হয়েছে... 

শঙ্ষার ধারের বাগানের রাস্তা বন্ধ। ব্রিচ্ছ ভেঙ্গে গেছে । ভালোই । এখানে হ্বরুমার এলে কাছে 
যোগ দিশেছেন আমার লঙ্গে শালাপ আলোচনা ধরার আছে। 

ট্টেলা জা।বরিশের হাড়ে আনার ছবিগুলোর কা দশ! ছোলো ছানিনে। কাগছে পড়লুষ লে যাচ্ছে 
আকগানিদ্থানে। মৈত্রে্ীদের কোনো খবর পাইনে-- তারা উপরের লপ্তকে আছে, ন! লীচে।--তোমাদের 
শরীর ভালো আছে শুন্পে নিশ্চিন্ত হব। ইতি নববী ১৩৪৫ 

বাবামশায় 


“Utarayan" 
Santiniketan, 
Bengal 
বৌষা, 
আমার মারক্ষতে বিবি সর ক অক্ষরে এক পোষ্ট কার্ড ভি করে তোমাদের প্রতোকের নান ধরে ধরে 
বিদ্যার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিয়েছে। 
আছ আশ্রমের সবাই আমাকে প্রশা করতে আসবে তাদের ছন্তে আহারের জোগাড় হচ্চে। 
ওষিকে হৃধাকান্ত শব্যাগত | বুড়ির উপরে আমার নি্র। নানা দেশ থেকে লোকঞ্জনের ঘাতায়াত 
চলচে, গঃৰট।ও নরম হবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। বিজয়া দশমী [১৩৭৫] 
বাবামশায় 


বৌমা, 

*'" আছ শনিবার-_ বিকেলের গাড়িতে ক্গোড়াসাকোর যাব,-- রবিবারে লেখানে অপেক্ষা করে 
সোমবারে ধাত্রা করব। ছ্াঞ্জিলিং মেল আবার চলবে না-- বেটা রাতিরে ছাড়ে লিলিগুড়িতে সকালে 
নটাতে পৌঁছ্য্ন সেইটেতেই ধাব। ওগ্বান খেকে সেৰোক পৰ্যন্ত রেলেতে দাওয়াই স্থবিধে-- দেখান খেকে 
মোটরে চড়ব সঙ্গে ঘাবে বনদালী আর রাষচরিত (নতুন চাকর )1 অপ্রদা হবে আমার বাছ্ন। 

আঙিন প্রার শেষ হয়ে এল কিন্তু বলো ঠাঁতার লর্গশ নেই, গরমে সকলেই ছাঁ-বতাশ করচে-_ বোধ 
হয় আরো বাল খালেক লাগবে পৃথিবীর বুক জুড়োতে। 

স্খাকান্তর ছেলের অহুখ এখনো চলচে। ইত্তি ৯/১০1৩১ 


চিঠিপত্র 


1৮৪8 Mark 
Santiniketan, 
11 Oct, 39] 
“Uitaray20" 
Sanulniketan. 
Bengal 
বৌমা, 
খাওয়া ঘটে উঠল ন!॥ ফিরে এসেছি ধবলীতে। কদিন ধরে এখানে খুব হ8। আশা করি থেমে 
গেলেই আবার লেই ডান্দ'রে গুৰট মাখা তুলবে লা। তোষর! নবেশ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে 
কোনোমতেই এলে। না। এখানে লব চুপচাপ । স্থরেন ধীরেনের সঙ্গে রথযাত্র! করেছে ছাদ্রারিবাগে। 
হুধাকান্তর লঙ্গে এখনো লাক্ষাৎ হোলো না। কাছের ভার নিজের খাড়েই পড়েছে । এবারে ছুটির 
টিফি দেখতে পাওয়া গেল না। একেই বলে গ্রহ। 
বাবানশার 


বৌমা, 
তোমরা! ২৪২৫শে নামতে চাচ্ছ_ এমন কাজ কোরো মা। ঘোরতর গরম । শরীর যেটুকু সেরেচে 
এখানে এই অল গুনটের মধ সেটা নই কোরো না। যদি উড়োছাহাজ পেতুন আনি চলে ঘেতুম 
পাহাড়ে । মনে হচ্চে অন্তত নবেশ্বরের মাঝাযাকি পধান্ত দেবতার দর হবে না। আমার শরীর সর্কলহিদু, 
লইলে শধ্যাশাস্বী করত | এখন ভাবচি মৈত্রেন্ীর কাছে ছার যাললেই জিত হোতো, ইতি ১১০৩৮ 
বাবামশায় 


চে 
বৌমা, 

দিন গণনা করটি ! লীতাকে হস্থমান উদ্ধার করেছিলেন আমি ছুহঘানের বাবার উপর নির্ভর করে আছি 
=_ অনিল আমাকে নিচ্ছে ঘাবেন এই রকম সংকল্প কিন্ত ছানই তো! কড়। পাহারা । আমাকে এবারে তোমরা 
দুজনে বিলে খুব ছন্দ করেছ। ভেবেছিলুম করেকছিন এখানে ব্বেকে কালিম্প্ডে আশ্রন্র নেব সে বাস্মা বন্ধ 
করেছ। লক্ষৌর্ের কুহু আশ। করেছিল কালিস্পঙে আৰার কাছে গিয়ে খাকবে গান শিববে। সেই ছঞ্ে 
এসেছিল দাঙ্গিলিওে। ভালো ল!গচে না। তাকে বলেছি শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসবে যোগ দিডে_ 
দি যাদি হু খুব ভালো ছবে। জআলমোড়াঙ্থ আমাকে নিযে গেলে না কেন-__ এধন মনে ছচ্চে বেরেলি 
স্টেশনও খুব খারাপ জাব্বগা নয় _কজিতাদেবীর নাম আমার অপরিচিত গুনে নৈত্রেছ্ী বিস্থিত_ তোমাকে 


২৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


বোধ হয় লিখেছে, উত্তর না পেতে ভেবেছে রাগ করেচ। আমিও তাকে বলেছি ষ্কাল করে দেওয়া ভালো 
হৃত নি। তোনার কি প্যান একটু ছানতে দিয়ে । 
ঝাবাৰশার 


বৌমা তুমি ডালো আছ শুনে নিশ্চিন্ত ছরেছি। চেষ্টা কোরো ভালো খাকতে। মংপু এবং মংপুর 
ঘর বাড়ি ও বাবস্থা বেশ ভালো লাঁগচে__ বাতাসটি বন্দমধূর বটে, বসস্তকালের মতো। আমার 
লেখবার ঘরের জানলার চিত্র দিয়ে বাইরে চোখ মেললে কাজ কামাই ছা নানা রড়ের ছুলে চারছবিক 
মীন ছয়ে রয়েছে।-- জোক একেবারেই নেই-- তা! ছাড়া সেই উপরে চড়ার দুর্গম রাস্তাটার সঙ্গে আর 
সম্পর্ক রইল না। এখানে অনিল ও হুখাকান্ত যনদূতের দর্শন পেয়েছিল বলে একটা খুব লক্বা চৌড়া গুক্গব 
শোনা গেছে। বাবাবশায়। 


[কপ] 
বৌমা, 
ম'পুর টান কাটিয়ে মৈত্ে্রীকে কাদতে চললুয শান্তিনিকেতনে । দেহটাকে নিয়ে টানাটানি করতে 
ভালে! লাগে না। আশ! করি গরমটা তেষন অলঙ্থ হবে লা। কাল সকালের গাড়িতে ছাতা করব। 
ৈত্রেগীর! আজই ধাবে। ইতি। সোমবার । 

বাবামশার 


কল্যামীহাহ 
এবারে ভালো চলচে সা। পালাই পালাই করচে বন, জ্মাল তার ঘঠি নামালেট হৌড় দেব । 
ছুটিটা গেল বিশে । কলকাতাত নাষলেই আনাকে কর্মদালে ছড়াবে । ঘখচ শরীর মন একটুও প্রস্তুত 
লেই-_ উদ্ধার পাব কবে এবং কি করে জানিনে। নৈনিতাঁলের ব্যর্থ পালা শেষ করে তোমরা আস্তীর 
নবাশ্রয়ে ভালোই আছ আশা করচি। তাকে আমার আশীবাদ দানিক্ো +_ তোমার খুকুণি পলাতক! । 
ভার খোকারই ছোলো ছি | হাতি ২৯৮৩৯ 
বাবামশার 


বৌমা 

নি্হিয়ে এসে পৌচেছি। গাড়িধানা খাদে পড়বার দিকে কুকছিল তখন আমার লহঘাহিণী লাফ দিযে 
আত্মযক্ষার চেষ্টা করছিলেন, দুর্ঘটনার জবাবদিহি করবার জন্ে 1 শেষ মুহূর্তে ফ্ষাড়া কেটে গেছে। ঠাণ্ডা 
আছে কিন্ত শরীরটা পুরে! পরিমাশ ফর্মপটু হয নি। এখনে! কলম চালাতে পারচিনে_- লেট। ভালো 
লাগচে না। ইডি ১/৯/৩৯ 


বাবানশঙ্গ 


কল্যাণীযাহ 

বৌষা, গোল আলুর মনটা শাস্বিনিকেত্তনের দিকে গড়াহবৰান অবস্থাত্ন। তাই তার শ্বলাভিনিক্ত করে 
সুধাকান্তকে ডেকে পাঠালুষ_- গদি বদল হওয়া ভালো। এখনো এ ডাত্বগাটা ঠিক স্বাস্থানিবাস হয়ে 
ওঠেনি এমন কি ইতিমধ্যে এখানকার গৃহস্বামীর চিকিংলা ভার আমাকে নিতে ঘত্রেছিল। আমার 
ভিস্পেন্লর়ি আনার সঙ্গেই থাকে । লেই দন্তে এখানকার হাতও বি বৈরিতা দেখা দেয় আমি তার 
প্রতিকার করতে পারি । কিন্তু ল্প্রতি হুসযন্্ এসেছে বোধ হচ্চে এখন রখী এলে তার উপকার হতে 
পারবে, আমার উপর দিয়ে প্রথম ধাক্কা কেটে গিয়েছে। 

তোষার এবারকার লেখাটাতে অতালক্রত ভাষার বাড়াবাড়িতে তোমার স্বাভাবিক ছবি-ত্বাক! রচনা 
চাপা পড়েছিল, ঘনবর্ধা গুল্ম জালে দ্রড়িত তোমার বাগানের স্থ্যঘাঁর মতো। আঙ্ল ফেটে ছেঁটে 
তাকে উদ্ধার করেছি। আলুর হস্তাক্ষর কপি করার কাজে অহ্কৃল নব, সেও কৃষ্টিত, এইজন্তে ওটা 
অপেক্ষ। করচে | গভীর আলন্তে বেত আমার গল্প লেখার কাজ নিছে সহঘ্রের টানাটানি, যেটুকু অবসর 
দেখ! দে সেটা কিমিয়ে থাকে, তাই নিজে কিছু করতে পারিনে। আছ সকালের রৌদ্র কুছেলি শঘা! 
থেকে বেরিয়ে এসেছে__ মনে হচ্চে ভালো দিনের সুচনা করছে । ইতি ২৯/৯/৩৯ 

বাবামশাই 


বৌমা 

রি আসচেন আশা করি ভালই থাকবেন। এতদিনে অতাস্ত ভিজে হীওস্বার উপদ্রব চলছিল ভালো 
লাগছিল না।_ আশা করি রৌর্ের প্রসহতা হক হবে 

তোমার লেখাটা মেজে ঘষে দিয়েছি__ তাঁর শেষ অংশটা বদলেছি কিছু মনে কোরে! না। জামার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৩ 


তো মলে হয় সব স্বদ্ধ হুধপাঠ্য হয়েছে__ পূজোর বাছারে অনায়াসে চলবে। তোমার বড়দ! সন্ভাল 
পেলে লুক্ষে নেবেন কিন্তু এটা প্রবাসীর যোগ্য । হাত বছল করতে চাও বদি পরিচন্্ে চেষ্টা দেখতে 
পারো। এখান থেকে পালাবার চেষ্টার ছিলুম, কিন্তু তুষি তো বন্ধাই অভিদৃধে, তাহলে আমি কার 
আশ্রশ্নে যাব । শৃল্তঘরে মন বলেনা । 

আমার গল্পটা শেষ হরে গেছে চুনকাম পলম্তার কাজ চলচে। 

আলু বোধ হয় দৰে গেছে, অর্থাৎ আলুর দন। কথা ছিল আলচে বিশে তারিখে রওনা হুব। লেটা 
ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এখানে ওর প্রধান আড্ডা মিসেল গাঙ্গুলির ঘরে । যালীর সঙ্গেও খুব উচ্চহাস্ত 
চলে। ইতি ১১1৩৯ 

বাবামশান্থ 


কল্যাণীয্নাহ 
যা, তোমার জন্তে আমার মন উদ্বিধ্ব আছে। ঈশ্বর তোমার শরীর যনের শাস্তিবিধান করুল। 
১লা বৈশাখের উপলক্ষো কাল পর্যন্ত অতিহিদের নিয়ে অত্যন্ত বাস্ম ছিলুঘ। তাতে ক্লান্ত করেচে। 
ঘটি হয়ে গেলে কোথাও ঘাবার জন্যে মনটা উৎসুক ব্দাছে। দার্সিলিডে যাবার ইচ্ছা নেই-- সেখানে 
বিশ্রাম পাব না। দেখি, কোখাত্ন যাওয়া ঘটে। 
গুভাহুধ্যারী 
গররবীন্নাথ ঠাকুর 


কল্যানীয়ানছ 
বৌমা, তোষার শরীর অন্স্থ হয়েছে শুনে উদ্বিপ্র হক্সেচি। খড়দহে গঙ্গার হাওয়ায় ভালে আছ 
কিনা লিখো! । এখন বুকতে পারচি, দাঞ্ছিলিং গেলে তোমার পক্ষে ভালে! হোতো! না। এখানে 
কিছুদিন খুবই গরষ গিয়েছে | সকালের দিকে অমন অল্প ঠা হাওয়া দেয় তার পরে সমত্য দিন এবং 
প্রন রাজি গরম খাকে । ক্রমে ক্রমে ছাওয়াটা শুকিয়ে গেলে ঈতের লনগ্গ আলবে। ছিন্ছ কলকাতার 
গ্লেছে। বুৰুকে নিয়ে আজ মদ বাবে। তোমার শুক্তবার জন্তে হদি দরকার বোধ করো! তাহলে 
হৈমস্বীকে খড়বছে পাঠিয়ে দিতে পারি। তুমি ওষানে একলা! থাক, সুবিধা হঙ্গ না বোধ হত । আশ্রব 
শক্ত হয়ে গেছে__ তবু অতিথি সমাগম কন হচ্চে না। স্ুটি উপলক্ষ্যে নানা লোক আনাগোনা বরচে-_ 
স্বধাকাস্ধ বান্ত ছয়ে পড়েচে। তোমাকে ওষুধের কথা কি জার বলবো। তুমি তো! সব জানো) 
11 Phos 3% ঘন ঘন খেয়ে অনিদ্রা উপকার পেয়েচে। লাউরের রস ধেঁরে দেখবে না কি। 

বাবামশাছ 


“Uraayan" 
faniinlketan, 
Bengal 
বৌম! বুড়ির শরীরের খবর হ্ত্বতো পেরেছ। তোমাদের কারোই স্বাস্থ্য ভালো নর, আমাকে 
সর্কাঘাই উদ্দিন করে রাখে । পুরীতে পিয়ে ভালে! খাকবে এই কানন! করি। 
চিত্রাঙ্গদা দলের বন্দে ধাওয়া বন্ধ ছয়ে গেল__ এখন আনার লম্পর্ণ ছুটি। তোমার বিশাল পুত্রীতে 
কোথাও আর দৃপুরের ধ্বনি নেই। 


শু প্রহক্নাগ চোঁুরী 
ৈ্ী_ হৰস চতব্ঠ। অসিয়ক্ষ চকবর্তার পন্ী 


রবীন্দ্রনাথ : লীম। ও অদীয 
ক্ষিতিমোহন সেন 


সীনা আলীমের তব বধান্ুগের কবীর দাদু রক্ষবদীর মধ্যে দেখা দিয়াছে ইহার পরও দুই শতের অধিক 
অবাক্ত লিঙ্গাচায় লব নরনীর দল জাছেল। তাহাদের সকলের বাণী উদ্ধ ড করি দেখ! অনন্তব। গৌড়ীন 
বৈষ্ণব ও অন্তান্ সপ্রদাহী বৈষ্কব মতেও এই বিষে বহু ালোচলা ও গভীর সব সিদ্ধান্ত ইম্তাছে। বিছবং 
সমাজে তাহাদের পরিচন্ন ও কথ! তবু অন্লাধিক ছানা আছে তাই সেইগুলি আর তুলিলা দেখইবার চেষ্টা 
করিলাম না) চেষ্টা করিবার মতো অবলরও এখানে নাই । 
এখন এই ঘুগের মনীষী ও কবি রবীন্দ্রনাথ এই বিবয়ে কি বলেন তাহা একটু দেখা বাউক | তাঁহার 
কাব্য শিক্ষিত লমাজে খুবই পরিচিত তৰু মধাযুগের সাধকদের সঙ্গে তাহার কোনে! পৰিচন্্ না থাকা 
খবেও তাহার কি অস্ৃত মিল তাহা দেখ/ইবার জন্তও তাহার বাণী সামান্ত কিছু উদ্ধত করিছা দেখানো 
প্রশ্নোঙ্গন। এই বিষয়ে তাহার কাবা সমুত্রবং বিশাল এবং তথগ্ন্তপই গভীর, বাদ দিবার মতো কিছুই 
নয । তৰু তাছারই মধো কিছু কিছু এখানে দেখানো বাউক । 
রবীন্রনাখ ধলিস্বাছেন, আলীম অরূপ গাঁট বাধিতে বাধিতে আলিতেছেন কপ ও সীমার দিকে । আমি 
আপ, আমাকে বাইতে হইবে উন্টা দিকে। আমাকে গাট খুলিতে খুলিতে যাইতে হইবে অন্্পের 
দিকে। এই তরই একদিন দাদু রঙ্ধব্ীকে বুঝাইত্বাছিলেন। সেইসব না জানিয়াও রবীন্রনাখ যেই 
একই কথা বলিন্রাছেন। তিনি কবি, কূপ ও রস ছাড়! তাহার চলে না। তবু তাছার কাবা দেখিয়াই বুঝি 
অরূপের দিকে ঘাত না করিলে কূপের লার্খকতা কোথায় গীতা্ছলিতে তিনি গাহি।ছেন-_ 
ঝপ-সাগরে ডুব দিয়েছি 
অন্ূপ-রতন আশা করি। -_" 
ফবীরও বলিয়াছেন, প্রিশ্বতম অদীম আমার আলিতেছেন অরূপ হইতে জপে, আর আমিও বদি রূপের দিকেই 
4/ করি যাত্রা তবে এক দিকেই চিরদিন উভয়ে হইয়া! চলিব অগ্রসর, দেখ! আর হইবে না। দেখ! ধাছার 
সঙ্গে করিতে হইবে হাইতে হইবে তাহার দিকে । বাহাকে চাই তাহার উন্টা পথে হাইতে হয় এমন 
করিঙ্থাই শিব আর শক্তি পরস্পর পরস্পরকে চান ও পান। 
পাশ্টাতা অরদী কবিরাও বলেন, অসীনকে ঘছি সকল সীনার মধ্যে উপলন্ধি না করা দায় তবে লে 
অসীম বৃখা। অলীষের আত্মপ্রকাশের জন্যই সব লীষার স্যর । 
ভাই প্রতি তিল স্থানে ও প্রতি পল কালে সেই অলী অনন্ত দীপানান। খেঞার উৎসর্গপ্জে কবি 
রবীঙ্রনাথ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্্রকে লিখিলেন, 
বন্ধু তুমি জান, স্থত বাছা ক্থা্ তাছা লহ 
সত) যেখা কিছু আছে, বিশ্ব লেখা রয় ॥ 
এই কথাই বাউল গান করিলেন, 
ঘাইতে তে! টার ন! রে যন মক্কা দিন] 


রবীন্ত্র নাথ : সীমা ও অপীম 


এই বন্ধ আমার আছে, (আহি ) রই রে ভারি কাছে 

(আনি ) পাগল হৈতাষ দূরে রইতাষ ( তোরে ) হেঙতাৰ রে বছি না। 

আমার নাই মন্দির কি মসছেদ, নাই পুজা কি বকরেদ, 

তিল তিলে মোর সন্ধা কাশী পলপলে হুদিনা ॥ 
লাধনার একটু গভীরতা! না হইলে, সীমা-অসীনের এই নিসৃঢ় বোগের কথা অন্তরে ধরা পড়ে না। সাধনার 
প্রথম অবস্থা মানু তাই সীমাকে বাদ দিশা খু'দিতে চান্স অসীমকে আর অসীমকে বাদ দিবই বুঝিতে চার 
লীঘাকে | যানলীতে রবীন্নাখ বলিতেছেন__ 

নিতা তোমাছ চিত্ত ভরিয়া! স্মরণ করি। 

বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ॥ 
সোনার তরীতে তিনিই আকারদের চাদ কবিতা এই্সপ একজন অলীমের সন্ধানীর সদ্ধান দিষ্বাছেন। 
সে শুধু চার চি 

'ছ্বাতে তুলে দাও আকাশের চাদ’ 

এই হল তার বুলি। 

সারা ক্রয় গেল তার এই বার্থ ব্যাকুলতাত । একদিন হঠাং ফিরিছা চাহিত্বা সে দেখিল-- 

দেখিল চাহিয়া, জীবনপূর্ণ হন্দর লোকালম্ব।' - 

ছোট ছোট ছুল, ছোট ছোট ছাসি, ছোট কথা, ছোট হুখ। 

প্রতিনিমিযের ভালোবাসাগুলি, ছোট ছোট ছাসিমুখ। 
তখন লে ননের বাধার বুঝিল বার্থ অপীমের সন্ধানে কেন সে বৃখা জীবন দিল নাশ ফরিদা ঘাহা সে 
উপেক্ষা করিয়াছিল ভাহাই চাছিল পাইতে । 

যাহা পেত্রেছিল তাই পেতে চা, তার বেশি কিন্তু নছে। 
তখনই কৰি বুঝাটলেন এই-প্রব ছোটর মধো সেই চিঃপ্রথধিত বড় আছে। নৈবেগ্ে কৰি দেখাইলেন, 
লেই অনন্ত আপনিই খ্যানাতীত ধারণাতীত লে।ক হইতে নিত্য আসিতেছেন আমাদের আনন্দমন্ 
সংগীতলোকে ৷ আমাদের আনন্দের সঙ্গে যে তারও যোগ চাই । 

ছে অনস্থ, যেখা তুমি ধরদা-অতীত, 

সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত 

বরিহ্বা পড়িছে নামি। 

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্তর উপনিষৎ বলিয়াছিলেল লীমা ও লপীম আত্মা ও পরমাস্মা পরস্পরে বন্ধু। কিন্ত 

সে লীমা তাহার ক্ষত্রতার দু:খে মৃহ্দান ‘ননীশত! শে(চতি মুহনান:' --কিন্তু লে যখন তাহার বন্ধু অগীমের 
মহিমা উপলব্ধি করে তখন আপন ক্ষৃতত! বিদর্জন দিয়! বীতশোক হয় _ 

জুটং বদ! পশ্ততি অন্তমীশম্‌ 

অস্ত বহ্মানমিতি বীতশোকঃ। যুক্ত, ০, ১.২; নেতা, ৪, ৭ 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৩৭৩ 


রবীন্রনাখও সেই কথাই বলিলেন॥ বলিলেন ছলীমের মধ্যে ভুবিলেই সীমার সব ভুঃখ যান ঘুচিন্া, 
যত ছুঃখ তাহার সীমার মধে) বন্ধ খাকিলে। 
তোমার অসীষে প্রোদমন লয়ে 
ধত্দূরে আমি ঘাই। 
কোথাও ছুখ, কোথাও দুত, 
কোথা বিচ্ছেদ নাই 1 
মৃত্য সে ধরে মৃত্যুর রূপ, 
খে সে হয় ভৃখের কূপ 
তোমা ছতে ঘৰে '্বতত্ৰ হতে 
আপনার পানে চাই | বেড 


+  ব্ৰসীবের প্রকাশ লীমার। আমি লীবা, তাহার প্রকাশের ছন্ত আমাকে তাহার প্রশ্নোজন আছে। 
{ মধ্াদুপের ভক্তরা এই-লব তব চনংকার ভাবে বলিয়া! গিয়াছেন। 'আৰার অসীৰ তাহাকে ছাড়াও আমার 
কোনো অর্থই নাই। 
তিনি অসীম, প্রকাশের আনন্দ তাহার চাই। সেই আনন্দের জগ প্রেমের লীলার অন্ত তিনি আপনি 
হইলেন সীমা । তিনি এই থে সীষার বন্ধন স্বীকার করিলেন ইছাতে তাহার কোনোই দৈশ্ত বা লঙ্ষার 
হেতু নাই! এই বন্ধন তিনি আপনার প্রেমে আপনি স্বীকার বরিষ্বাছেন। নারী বখন পরী বা মাতা 
| হইয়া প্রেবের বন্ধন স্বীকার করেন তখন কি তাহাতে তাহার কোনো দৈশ্ত সুচিত হয় ? প্রেমের বাধন 
| তিনি গ্রহণ করিলেন, এইখানেই ওীহার স্রীতিতয় প্রকাশ, তাহার আনন্দের পরিপূর্ণতা] । 
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে-_ 
আমার নইলে, জিসুবনেশহ, 
তোমার প্রেষ হত বে বিছে। - - 
তাই তো তুমি রাজার রা! হয়ে 
তৰু আমার হৃদয় লাগি 
ক্কিরচ কত মনোহ্রণ বেশে_ 
প্র নিত্য আছ জাগি। _দচারলি 
কাজেই দেখা গেল তাহাকে ছাড়া যেমন আমার চলে ন! তেমনি আমাকে ছাড়াও তাহার প্রেৰের 
[ লীলা অচল । আমার মূলা আছে। মোট কথা আমিও তাহাকে যেমন চাই তিনিও ঠিক তেমনই 
আমাৰে চান। উত্তরে উতদ্বকে না চাহিলে আর প্রেম কি? এইখানে সব্যবূগের ভন্তদের সঙ্গে 
| রবীঙ্গনাখের কি আশ্চ্ মিল তাহা তাহার একটি ববিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, 
গন্ধ সে চাছে বৃপেরে রহতে জুড়ে ) 
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তুর আপনারে ধরা দিতে চাছে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরিত্না ছুটে বেতে চার সুরে। 
ভাব পেতে চাহ স্ূপের মাঝারে বদ, 
কপ পেতে চা ডাবের সাঝারে ছাড়া 
অলীন সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ, 
সীমা হতে চাহ অসীৰের বাঝে হার! । 
গ্রলরে স্বজনে না জানি এ কার যুক্তি, 
ভাব হতে ত্বপে অবিরাম ঘ। ওয়া-আসা-- 
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন চুক্তি, 
মুক্তি মাগিছে বাধলের মাঝে বাসা ॥ "উৎসর্গ 
এই কথাই দাদ্‌ বলিলেন, 
ৰাস কৈ ছৌ ছুল কো পাউ দুল কছৈ হো ৱাল । 
ভাল কই হো ভাব, কো পাউ' ভাব কৈ হৌ ভাল ॥ 
কপ কছৈ হৌ সত কো পার্উ সত কৈ হৌ কূপ । 
আপল দৈ দউ পূজন চাছৈ পূজা অগাধ অন্প ॥ 
অর্থাৎ গন্ধ বলে, হায় আনি ₹দি পাইতাম দুলকে, ছল বলে হার, আমি যদি পাইতাম গন্ধকে? 
ডাল ( ভাষা, প্রকাশ ) বলে, ছার, আমি বদি পাইতাষ বকে । ভাব বলে, ছার, আনি ঘি পাইতাম 
ভালকে ? রণ হছে, ছার, আমি যদি পাইতাম সংকে, সং বলে, হার, জানি বদি পাইতাম রূপকে। 
পরস্পর উভয়েই উভয়কে করিতে চার পূজা ; অগাধ এই পূজা, অনুপম এই পূজা 
ফী সাশ্চ িল। অথচ আৰি বলিতে পারি, এই কবিতা লেখার অন্তত পনর বংলর পরে আমি দাদু 
হইতে এই বাটি সকলের কাছে উপস্থিত করি। ববীন্্নাথের কোনো প্রকারেই ইছা জানার হেতু) 
ছিল না। এইরূপ শুধু একটি দুইটি বাণীতে নহে আরো অনেক ক্ষেত্রে ঘটি্াছে। যদিও রবীন্রনাথের | 
কাবা-সমৃত্রের মধ্য হইতে সেই কয়টি বাণী বাদ দিলেও তাহার কাবোর কিছুই আসে যার না।! 
রবীন্দরনাখ একদিন হাসিয়া বলি্াছিলেন এবং বার্থ ই বলিছাছিলেন, ইহার! দেখি বহু শতাব্বী আগে 
আমার লেখা হইতে চুরি করিয়া রাশিঙ্থাছেন। এই যে বিল ইছাতেই ঝুবিতে পারি ইহার! সবাই পরস্পরে 
না জানিয়া ভারতের অন্তনিছিত মর্দকে প্রকাশ ফরিত্ধা গিরাছেল। তাহারা সবাই ভারতসাধনার নিত) ৮ 
ধারার এক-একটি প্রকাশ-উৎস। 
কবীর ও রজ্জবের বাণীর সঙ্গে মিল দেখাইতে লিত্বা রবীন্্রনাথের দুই একটি কবিতা পূর্বেই উদ্ধৃত করা 
পিছ্ধাছে। এবানে আবার তাহা বলিতে হইবে। সীমা ও অলীনের যধ্যে প্রেমের থে একটি দুনিবার 
আকর্ষণ আছে তাহার মূলে আছে একটি নিগৃ় সতযা। সীনা! ও জসীম উত্ই বে তিনি। এই কথাই ! 
নৈবেস্ছে তিনি বলিয়াছেল। 
চি একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়। 
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অসীনের প্রকাশ নাই । সে প্রকাশ চাছে সীমার মধ্যে । আবার সীমা চাহে তাহার আশ্রঙ্স এ 
সঞ্চযদৃক্ষেত্র অপার জলীমে, যদিও শুধু অসীৰ এক মহা 'নাই নাই স্বত্বপ'। 
তুনি বেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, সেখা শুর ভাস; 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী, 
বর্ণ নাই, গদ্ধ নাই-- নাই নাই বাণী৷ 
ডাই সীযাতেই প্রেমের নীড়, প্রেষের সেখানে বণগন্ধদীতদত্র প্রকাশ ও বিশ্রাম! 
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম হুনিবিড় 
প্রতিক্ষণে নান! বর্ণে নান! গন্ধে গীতে 
মৃত প্রাণ বেটন করেছে চারি ভিতে। 
আবার নীমাকেও দেখি তাছার সঙ্কারের ক্ষেত্র ও প্রাণের পরিপূর্ণতার জক্ত চাহিতেছে অলীমকে। 
দুঃসহ সেই চাওয়ার ব্যাকুলত ৷ 
কুঁড়ির ভিতরে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হরে। -_উৎসগ 
সেই গন্ধ চাহে আকাশের মধো আপন মূর্তি আপন সার্থকতা । 
কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে, 
ক্িত্িছে আপন-মাবে_ 
বাছিরিতে চান আকুল শ্বাসে 
না জানি কিসের ফাছে। 
সেই অসীম আকাশকে না পাইস্না তাহার জীবন বার্থ, তাই তার এত কাপর 
কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে, 
ভাবিছে উদাস পারা 
“জীবন আমার কাহার দোধে 
এমন অর্থহারা'। 
তখন তাহাকে আস্বাস দির! বলিতে ছয়, স্বসবত্র আসিবে, জীবনের সফল বার্থতা দূর হইবে। 
কৃহম ছুটিবে, বীগন টুটিবে, 
পুরিবে সকল কামনা) 
এখানে বনে পড়ে ভক্ত কবি জানদাসের গান 
নীড়েই তো তুই রাত কাটালি কোবা ছিল রে তোর গান। এখন তো স্বরে ছাইলি গগনরে 
তিমির অবদান । আরানেই তো তুই থাকিল নীড়ে, কেন গগনে উঠিল মাতিত্া ? অসীম অগাধ মহা অতি 
গভীর সেই গগনে তোর কি আনম্ব? 
উত্তর-_ সীনা হতে সীনাত্ব দিন বখন আবার ক|টিল, ভোগ বহু আনি পাইস্াছি, কিন্তু অসীনের 
অগাৰে যখন পেলাম ডুবিয়া তখনই তো গাইয়া উঠিল সাবার বস্তা 
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প্রশ্ন: ঘৌসল হে তু রৈন গদ্থান্থা কহা রহা রে গান! । 
বত সুর সে ছাতা গগনরে তিমির উসান। ৪ 
বৈন রহল তোছ কৌসল মেরে গগন হে ক্যো নাত1। 
অহদ অহাহ মহা অতি লভীর! উসমেঁ ক্যা শব পাতা ॥ 
উত্তর : হদসে হদসে জিন বিতা জন 
ভেবগ বহুত হুম পাস্থা। 
বেছদ মেঁ দৰ ডুবা অধাহ 
তরহী। আপা গানা ॥ 
এইখানে খেযার বালিকাবপূ' কবিতাটি মনে আলে। কেন আজ এত অবীরতা? একদিন ধবন 
যৌবন আসিবে তখন লকল ব্যর্থতা আপনিই হুইবে দূর ॥ কুঁড়ি পক্ষেও এমন দিন আসিবে ঘধন-- 


সে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে 
নিলিবি, পৃরাবি কানা, 
আপন অর্থ সেদিন বুকিবি_ 
জনৰ ব্যর্থ যাবে না। উত্স 
সীমা ও অসীমের মধ্যে শুধু যুক্তি ও জ্ঞানের লক্ষ প1ইলেই তবার্ণীর পক্ষে ধখেইট। কিন্তু রবীন্্নাথ শুধু ] 
তবের সাধক নছেন। তিনি কবি। এত বড় তত্ের নন্ধান পাইছ্াও তাহার মস্থরের ব্যাকুলতা মেটে না। ' 
লীনা ও অসীমের মধ্যে বে প্রেমের লগত আছে তাছা তাঁহার উপলদ্ধি কর! চাই। দেই প্রেমের বেদনাই 
তো ঠাছার কাবোর প্রাপ। 
এই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিলেন বলিয়া শুধু বৃদ্ধির বলে কদ্নিত ও দার্শনিক দলের পরিপৃীত মারাব।দ 
তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রবীঙ্রনাখের বধে বে তবছিজ্ঞান্টি আছে সে প্রথনে এ দিকে 
ঝকিযাছিল বটে কিন্তু তাহার কৰিচিত ভাহাকে সেই দিকে কৃ কিয়া পড়িতে ছিল না। 
ছা রে নিরানন্দ দেশ, পরি দীর্ঘ ভরা, 
বছি বিজতাৱ বোঝা, ভাবিতেছ মনে 
ঈশ্বরের প্রবন্ধন! পড়িত্বাছে ধরা 
স্বচতুর হুস্তনষ্টী তোমার নত্বনে।- - 
লক্ষকোটি ্বীব লত্্ে এ বিশ্বের মেলা 
তুৰি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেল! ৷ -_ধায়াবাদ. সোৰাৰ তরী 
ভক্ বলেন, বিশ্ব হইল ঈশ্বরের আনন্দের লীলা। মাহাবাদী বলেন, ইহ! বিধাতার শিশুদ্রনোচিত 
চঞ্চলভা, খেলা । 
ছোক ঘেলা, এ খেলা যোগ ছিতে হবে 
আনন্বকল্পোলাকুল নিখিলের ললে।' 


এ 
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জেনো! মনে, শিশু তুষি এ বিপুল ভবে, 
থেকো না অকাল বৃদ্ধ বসিন্বা একেলা, 
কেষনে বা্ছব হবে না করিলে খেলা! খেলা, সোনাহ তরী 
তবজ্ঞানী বলিলেন, স্বেছ প্রেষ প্রতৃতি সবই বন্ধন। 
বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন 
শ্রেছ প্রেম সুখতৃফ|; সে বে ষাতৃপাঁণি 
স্তন হতে শুনান্ধরে লইতেছে টানি 
নব নব রসআ্রোতে পূর্ণ করি মন 
সঘ। করাইছে পান।- 
অন্ততৃষ্ণ নষ্ট করি মাতৃবন্তপাশ 
ছিন্ন করিবারে চাস্‌ কোন দৃক্তি ভ্রমে । বন্ধন, সোনার তরী 
কবি বলিলেন, স্বধে দুঃখে বিশ্বের সঙ্গেই হইবে চলিতে, 
চাৰ্বিনা ছি'ড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর 
লক্ষকোটি প্রা্ী-সাখে এক গতি বোর । "তি, সোনার তরী 
দুঃখে বাখাছ ব্যাকুল বিশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া! মুক্তি আবার কি? 
বিশ্ব বদি চলে যায় কাদিতে কাদিতে 
আমি একা বসে রব মুক্তিসমাধিতে ? যুক্তি, নোমার তরী 
পৃথিবী আমাদের সাতা। হয়তো তিনি অক্ষষা, ঘরিত্রা। তাই ডাহার প্রেছ বড় নধুর। এই শ্রেই 
কি উপেক্ষা করা চলে? 
দরিত্রা বলির ভোরে বেশি ভালোবাসি 
হে ধরিত্রী, স্বেহ তোর বেশি ভালে! লাগে । নবি, সোনার তরী 
্বর্গ হইতে বিদ্বান ( চিত্রা ) কবিতাতে স্বর্গের সঞ্ধে তুলন! করিয়! কবি ৰে পৃথিবীর প্রতি গভীর মমতা 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে স্বরণীয় । 
বৈরাগী ভাবিতেছে, স্বী পুত্র পরিবার লবই বন্ধন। এই-সব বন্ধন ছাড়ি! ধনে পির ভগবানকে পাইতে 
হইৰে। তাই একদিন গভীর রাত্রে সে সব ছাড়িয়া চলিল; ভগবান তাহাকে বার বার ফিরাইতে 
চাহিলেন। কহিলেন, এই সবই আনি। সে ফিরিল না। তথন 
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কছিলেন, হার 
আমারে ছাড়িত্। ভক্ত চলিল কোথা? _ বৈরাগা. চৈতালি 
এইখানে কষীরের কথা মনে পড়ে। তর্কে ছাড়িয়া যেমন বনকে পাওয়া বা না তেমনি সকলকে ছাড়িয্বা 
আমাকে পাইবে না) 
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কৈ কৰীয়। বিছুড় নহি বিলিছে 
নো তরবর ছোড় বন খান রী ॥ 
প্রেমের দৃরিতে দেখিলে জপতে কিছুই তুচ্ছ নয় 
থাক্াকিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নন, 
সকলি দুর্লভ ব'লে নাজ মনে হয। হুক জন, চিতালি 
প্রেম নাই বলিয়া এই উপলব্ধিটি আমাদের ঘটে না। দৈবষেগে বদি প্রেমের মালো দীপ্ত হই! ওঠে তখন 
ঘর দৃষ্টি যাহ ধূলিয়।। 
দৈবযোগে বলি উঠে বিদ্যুতের আলো, 
ধারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো 
অন্ধকারে ছার সবে আলে যায কাছে, 
ছানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে। -_প্রেম চৈতালি 
বাউলর! যে এই তরটি খুবই জানেন তাহা তাহাদের প্রকরণে দেখানো! হইয্রাছে। দেছের কাছে দেছ 
রাখিলেই আমরা কাহাকেও যে পাইতে পারি, তাহা নছে। চৈতক্সচরিতামৃতকার এই বনাই 
বলিয়াছেন_ 
কর্‌ মিলে কু না মিলে দৈবের লিখন। 
এই প্রেমের আলোক বদি জীবনে গুগবানের কপান দীপ্ত হইন্কা উঠে তবে_ 
ভালো মন্দ ছুংবস্ধ অন্ধকার-ালো 
মনে হস, সব লিয়ে এ ধরণী ভালো! | -_ধ্রাতল, চৈতালি রর 
এ কথা সত্য, পৃথিবীতে আমাদের জীবন ক্ষণন্থারী। কিন্ত ক্ষপস্থারী বলিয়াই আমরা বনের ব্যাকলতা! দিয়া 
ঘখার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। স্বর্গে সেই অন্থান্নিত্ব নাই বলিন্ন স্বর্গে কারও জন্য কারও একটুও 
বাধা নাই । তার এ হদক্রধীন নিষ্ঠুর । স্বর্গ হইতে বিধান কবিভাটিতে এই কথাই আঙাগোড়া। 
পৃথিবীর ক্ষণিক মিলনে ভাই এত ব্যথা, এত ভালোবালা! ॥ 
ক্ষণকাল দেখি বলে দেখি ভালোবেসে | - পরাতল, চৈতালি 
এই দৃষ্টি দিয়া দেখিলে জগতে তুচ্ছ কিছুই নাই, কেহই তুচ্ছ লগ্ব। প্রতোকের জীবনই কত বিচিত্রতার 
মধ্য দি! অজ্ঞাত অনন্ত মহ! তবিষ্কতে করিয়াছে হাত্রা। প্রেমের আলোকে বখন দৃি লিসা ঘাত্ব তখন 
কাহাকেও ক্ষণকালের জর দেখিলেও তাহার অনস্থ ভবিস্কং যেন ধ্যানদৃত্ির কাছে উঠে ভাসিত্া। তাই 
একদিন কবি নৌকা! হইতে দেখিলেন এক হিন্ুস্থানী মজুরের কল্সাকে । পরদিন নৌকা খুলিয়া সেই ঘাট 
ছাড়ির! চলিয়া! সাইবার সময কবির মনে হুইল, আজ এই মেরেটি তো ছোট, কাল লে বড় হইবে তার 
পর কত কত ভবিক্নং অবস্থার মধ্য দিবা তার অজ্ঞাত বরীবন পখ চলিবে ) 
ও আমাকে নাহি জানে, 
আমিও জানি নে ওরে; দেখিবারে চাছি 
কোথা! ওর হবে শেষ জীবস্থত্র বহি । 
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কোন্‌ জঙ্গানিত এনে, কোন্‌ দূর দেশে 
কার ঘরে বধূ হবে, বাতা হবে শেষে, 
তার পরে সব শবে তারে পরে, ছার, 
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোখার। -_ন্বন্ত পথে, চৈতালি 
প্রেমের এই অনন্ত দিতে দেখিলে মানব তো তুচ্ছ থাকে না তখন মানবে দৈবতে ভে ইন্্ প্রেমে 
[রী। তখন সংসারে ষাহবের যধোই দেবতাকে কর! যায় উপলদ্ধি। তখন গ্াহাকে জ্ছার বিশ্ববিহীন 
| বিনে বলি! বরণ করিতে হচ্ছ না। প্রেমের দিব দৃনীতে দেখা হার সবই নসীন হ্যায় পরিপূর্ণ। তাই 
বৈফবকবিতাছ কৰি বলিতেছেন, 
/ দেবতারে দাহ দিতে পারি দিই তাই 
শ্রিন্ব্ধনে, প্রিন্বদনে ঘাহা দিতে পাই 
তাই ছিই ফেবতারে_ জার পাব কোথা? 
দেবতারে প্রিন্ব করি, প্রিন্বেরে দেবতা -_বৈ্ষকেকিতা, সোনার তরী 
। তখন বুঝা যাত জগতের সেবাই হইল ভগবানের সেবা 
[| সংসারে বঞ্চিত করি তব পৃ! নে । নৈবেক 
॥তত্ববাধীর সঙ্গে কবির আর একট মহ! প্রভেষ । অদ্বৈতবাদী সকল বৈচিত্র ও লীষার মখো খুদ্ধিতেছেন এক 
| অক্ধৈত অসীমকে | সীমাকে তিনি মিখা! বলিঙ্নাই জালেন। কিন্ত ্বীন্নাখ একাধারে সাধক ও ঝবি। তিনি 
| অন্তরের এফকেও গভীর ভাবেই মানেন, গগতের বৈচিত্যকেও আনন্বেই স্বীকার করেল। অস্বরস্থিত সেট 
।একেরই প্রকাশ বলিয়া এই বিশ্ববৈচিত্রা আমাদের এত প্রি । 
Vv জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি ছে 
তুষি বিচিত্ৰক্বপিষ্ট }- - 
অন্তর-যাকে তুমি শুধু একা একাকী 
তুমি অন্তরবাসিনী। চিত্রা 
এদিক দিয়াও সীমা ও অসীমের সধ্যে ঘনিষ্ঠ লক্বদ্ধ। সীনাও তাহারই প্রেমের ধন। কাজেই অদ্বৈতবাদীর 
| কাছে সীনা তুচ্ছ হইলেও সেই নীম ্রেষবযের কাছে তৃদ্ধ নহ। তাছার প্রেম দিনা তিনি লকল সীমা 
| ছইতে সব তৃচ্ছতা! সব দৈক দিন্নাছেন দূর করিশ্না। লবই মহা গৌরবষত্ন । তিনি অদীন আমি সীদা, কিন্ত 
| প্রেমে আমাকে বে দিশ্বাছে এপন্ধপ মহিযা ! আমি কি তাহার কৰ সাধনার ধন? তাই কৰি সাহস করিয়া 
ওাহাফে বলিতে পারিয়াছেন,_ 
২ আমার বিলন লাগি তুমি 
আসছ কবে খেকে! _পতাজলি 
আমার কস জসীম ঠাছার এই অন কালের ঘাত্রা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর তো নছে। তবুনা 
আানিয়াও আমার চিত মন প্রাণ চলিতে চাঙ তাছারই শৌঁঝে। বিশ্ব পূর্ণ করিয্বাই তিনি, তাই কারণ না 
1 রও লি বিনা সবই আহার শি তাছারই সম্পর্কে অসীম অনন্ত স্বানকালনয় বিশ্বরগং বেন 
আবার শাপন। তাহাকে স্বীকার করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে ছ্য়। 
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লব ঠাই যোর ঘর আছে, আমি 
সেই থর মরি খুজিত্া। 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আদি 
(সেই দেশ লব যুবিত্বা। --উৎদ্গ 
দরে ঘরে সেই এক পরনাস্মীয় আছেন বলিত্না সকল ঘরকেই মনে হয় বেন আমারই ঘর । সকল ঘরে যেন 
তীহাকেই খুক্মিতেছি। এই হুইল আমার অলীমের খৌদ। 
ঘরে ঘরে আছে পরমা শরীক, 
তারে আমি ফিরি খুদ্ধিা। 
জনষে জনমে কত অঙ্গানাকে জালাইস্াই তিনি আমাদের অগ্রসর করিয়া লইস্বা ঘাইতেছেল। সকল নূতন 
নৃতল বন্ধুর মধে) সেই চির পুরাতন বন্ধুকেই খু দিতেহ। 
কত এজানারে জানাইলে তুমি, 
কত ধরে দিলে ঠাই 
দূতকে রিলে নিকট, বন্ধু, 
পরকে করিলে ডাই ।- 
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, 
নাছি কোনো মানা, নাহি কোনো ভর, 
সবারে মিলান্বে তুমি জাগিতেছ 
দেখা বেন সা পাই । --নতাঙ্নি 
কাছেই বিশ্বদতে যেখানে আমি বে রূপেই ঘাই-না কেন, সর্বত্রই তাহার প্রেবের সন্ধে আমার আপন | 
পরযাস্মীয়। ' 
হই ববি মাটি, হই হদগি জল, YM 
হই বদি তৃণ, হুই ছুলফলা, 
দ্লীবসাথে বদি ফিরি খয়াতল 
কিছুতেই নাই ভাবনা 
যেখা হাব লেখা অসীম বাধলে 
অস্ববিহীন আপনা । -_উৎসগ 
বাহিরে বখন চাহিয়া দেখি তখন দেখি বিশ্বজগতে তাহার সিংহাসন, তারই চতধিকে ভাই নিরন্তর চলিঙ্সছে 
প্রেমোংসবের নৃতাগীত । 
শুনিতেছি তৃপে তৃশে ধুলায় ধুলা 
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকাস্তরে 
একে সর্ষে তারকাহ্গ নিতাকাল ধ'রে 
অপুপরমাধুদের নৃতা কলরোল-_ ৫ 
ডোবার আসন দেরি অনন্ত রোল । নৈৰে / 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাাঢ ১৩৭৩ 


আবার অস্মরের দিকে চাছিলে দেখা বায 
লীষার মাঝে, অলীম, তুষি বাজাও আপন স্বর 
আমার হধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ৷ -দীতাজলি 
আমার বাহিরে॥ সকল স্থান পূর্ণ করিয্নাও তিনি, আবার অস্তর পূর্ণ করিও তিনি। তখন বৃংদারণাকের 
বাণী ছলে ছয়, বে অন্বতসয্ তেছোবত্ব পুরু এই আকাশ । 
যশ্চারনশ্মিযাকাশে পুুষ:_হং আঃ, ২. ৫. ১ 
4 তিনিই আবার অন্তরা কাশ _ 
বন্চাসমনিঙ্াত্মনি তেজোময়োংমতলস পুরুষ কৃ: আঃ. ২. . ১৪ 
কবীয়েরও কখাঁ_জল ভর কৃষ্ট জলৈ বিচধারত্বা বাছুর ভীতর লোই 
ভিতরে বাইরে লকল দ্বিকে সেই অলীম মাছেন সীমাকে ছিরিয়া। কোথাও বেন তীহাকে খুজি! 
আমাকে শ্রাস্থ হইতে না হ়। এই কথাই কবীর বলিয্নাছেন, তিনি আমাকে এমন করি! ভিতরে বাছিরে 
 খিরিয়াছেন বেন তাহার দাস তাহাকে খুজিবার ছুংখ না পারব । 
কহৈ কৰীয় যোছি হ্যাপি 
দত দুখ পাৱৈ ছাল 
॥ কি জকি সব লন আমাদের দৃরী ছা প্রতি পড়ে। তাই বাহিরে লবন বিশ্ববহধাকে ভরিয্া দিছেন 
অপরূপ পৌন্্য দিরা। অন্তরকে ভরি দিয়াছেন মধু তাৰ রসে) এই মাধুর্য ও লৌন্দর্ হইল তাছাব 
! ব্যাকুল মহনয়। তিনি নিরস্থর এই সৌন্দর্য দিপা বলিতেছেন, একবার আমার দিকে চাকা দেব, দেখ 
আমি তোমার প্রতীক্ষার আছি বলিহা। এইজস্তই প্রেমের জগতে সৌন্দর্ের এত বড় স্থান। প্রেম 
বে এট অহুনর দিগ্গাই তরা। আমি সাষান্ত, আদি সীষা। তনু অলীৰ এই আমাকেই অহন করিতেছেন 
লোন্ দিয়! । লৌন্র্ষের ভিতরের বর্ম কি তাহা বুকাইতে গির্না বাউল বলিলেন, আমার প্রিত্বতষ, আদার 
পায়ে ধরিত্না কহিতেছেন, ছে প্রিয় আবাকে একবার চাহিয়া দেখ 
সত্য কৈরা কইর়ে সখী 
আবার পায়ে দিছে ছাত। 
কি প্রচণ্ড সাছস ! তবু কত বড় বিরাট লত্যাকে এমন জনান্থানে সে বলিতে পারিল। 
1 তৰু তত্ববাহী বলিতেছেন সৌন্দৰ্য হইল বন্ধন ॥ প্রেম ও লৌন্র্ধের উপাসক ভক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিলেন 
| লোন্দহই মূক্তিৰাতা গুরু। লৌন্বর্ষ আসার হখো আমাকে বন্ধ থাকিতে দের না। লফলেই মুক্তির 
শরার্থনা বরেন। দার্শনিক ও তববাদীও করেন । কিন্তু পথ ভি ভিঃ | অনেকেই লৌন্দর্ষকে বন্ধন ধনে 
করিয়া করেন প্রার্থনা! । রবীজনাখ মুক্তির প্রার্থনা করিলেন চির ঈন্বরেরই কাছে _ 
আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি 
ৰে ন্দর, ছে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি বাগি, 
তোমার ভআহ্বানবাশী। 
আমারে বাহির করো, শৃষ্টে শৃচ্ছে পূর্ণ ছোক হুর, 
নিন থাক্‌ পথে পথে হে অলক্ষা, হে মহাহ্ত্র। _ুকি 


রবীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীদ 


নীড়ে হপ্ত যে পাখি তাকে বখন ভ্বাগাঙ্গ প্রভাতের নালো ও সংগীত তপনই তার আলে দুক্তি নীড় হতে 
বসীমের দিকে 
পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি। 
লে কি শোনে আকাশকোশে ভোরের আলোর কানাকানি ॥ এবাহ / 
রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই গতি ও মুক্তির উপাসক । কিন্ত সৌন্দৰকে এই নুক্তির কথনও বাঘা মনে করেন নাই। ] 
তিনি নিজেকে [িরহাআই হনে করিছ্বাছেল_ 
ওগো নামি দাত্রী তাই 


ওরে মন, 
বাআন আনন্দগানে পূর্ণ মাজি অনন্ত গগন। বলাকা 
এইখানেই মনে পড়ে কবীরকে বিনি বলিলেন-_ প্রবহমান জলধারাই ভালো, বন্ধ জল হত দুর্গন্ধ কলুষিত। 
সাধকও ডালো যে সদা সচল, তবে আর তাতে লাগে না কোনো দাগ । 
বহতা পানী নির্দলা বন্ধা গদ্ধিলা হোত । 
সাধক তো চালতা ভলা দাগ লগেন স্বোর ॥ 
তাই কবীর গাই প্বাছেন, ওরে মন অবসন্ন হইও না, ঘতক্ষণ জাগরণ, ততন্দপ সন্মুখে ঘাত্রা। 
কানা নী যন ছিল গিরী। 
জব জাগো! তৰ মুলা ফিরী ॥ 
ভরের ব্রাহ্মণের “য় বেতি চর বেতি’ নানে ফট বাণীতে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধাত্রার ছগাল। | 
এই চলার দ্বায়াই কবি খাকেন নিত্য পবিত্র 
পুণা হুই সে চলার স্থানে, 
চলার অন্ত পানে 
নবীন ৰৌৰন 
বিৰুশিয্না ওঠে প্রতিক্ষণ | -_বলাফা! 
এই নবীন যৌবনের প্রাণের শক্তির জোরে তিনি লবজীর্তা! হী । 
ফেলে দিব আর লব ভার, 
বার্থকোর তূপাকার 
জানোছল। 
কবি চিরমূযাকে স্তব করিয্বাছেন_ 
চির হা তুই যে চিজীবী, া 
জীশ জরা বারিথে ছবিয়ে 
প্রাণ অভুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-জাবাঢ় ১৩৭৩ 


হাসা কেন তাহার এত প্রি? হাআ পুরাতন অশুচি জীর্ণতা সব অপগত কষরিরা অসীমের পথে 
মুক্তির পথে করিত্না দেয় অগ্রসর | আমার মিলন লাগি ধিনি কবে থেকে আসচেন_ তাত দিকে ধাতা 
করিদ্বা আমরা তাহার প্রেমের দিই প্রত্যুত্তর। বাউলদের মতে! রবীন্্নাঘণও বলিলেন এই বে দেহ সেও 
ছইপ সেই অসীম বাত্রার পথে, এই জীবনের ঘাটের পারাপারের একটি ভেলা! । নৃতন নৃতন ঘাটে নৃতল 
নৃতন করিয়া ভেলা আতর করিতে ও ছাড়াইয়া যাইতে হইবে । এই ছাড়ায়! যাওয়ার দধ্যে বৈয়াগোর 
ত্যাগটাই বঢ় কথা নয়। যছথাবাত্রার পথে বারবারই তো উপকরপকে অতিক্রম করিলে চলে না। 
এই দেহটির ভেলা নিছে দিয়েছি লীতার গো, 
এই দুদিনের নহী হব পার গো । 
ভার পরে বেই তুরিয়ে যাবে বেলা, 
তালিয়ে দেবো! ভেলা । বলাকা 
অন অলীবের জন্য জামার এই ঘাত্রা। তাহাতেই আনন্দ 
আদি যে অদানার বাত্রী, নেই আমার আনন্দ । 
আমর! লীমাকেই ভাবি নিঠরযোপা জার অদানাকে করি তয়। অথচ এই অজানা! অপীনই হুইল ধধার্থ 
জর 
ee জানা আমায় বেননি আপন ফাদে 
শক্ত করে ধাষে 
অজানা সে লামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ 
এক নিয়েধে বাহ গো ফেলে অমনি সকল বন্ধ । বলাকা 
কাজেই সেই অঙ্গানাই পরমামুক্তি, আবার এই দানার বাত্রা-পথে তিনি আছেন জীধনের হাল ধরিয়া । 
তিনিই আবার নিত্য সাধি। 
1 অঙ্গান! মোর ছালের মাঝি, মনাই তো মুক্তি, 
ভার সনে যোর চিরকালের চুক্তি। _ধলার্া 
হালের বাকিও তিনি, আঘাক্স জীবনত্রী আবার চলিঘ়াছে তাহারই লন্ধানে। এ এক পরম হস্ত । 
কোন্‌ রূপে বে সেই অজানায় কোথায় পাব সঙ্গ, 
কোন্‌ সাগরের কোন্‌ কূলে গো কোন্‌ নবীনের রঙ্গ ? __বলাফা। 
সেই আসীঘ বেবন ‘কবে খেকে" আমার দিকে আলিতেছেল মানারও তার উদ্দেশে দাতা “মনেককালের' । 
দ্বনেককালের যাত্রা আমার 
অনেক দূরের পথে, 
প্রথম বাহির হয়েছিলেৰ 
প্রথম-আলোর রখে। -_দতিষালা 
হঠাৎ বনে হইতে পারে তবে বুঝি সে বাত্রা খানার অনেক দূরে। তাহা নহে। তিনি কি দূরে 
আছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে জীবলতরীয় তিনিই তো নাঝি। অস্করেই তিনি আছেন। অথচ অনন্ত 
ব্যবধান । 


নববীন্দ্রনাথ : সীমা ও অলীম 


সবার চেয়ে কাছে আসা 
সবার চেত্রে দূর। 
বড় কঠিন সাধনা, ঘার 
বড় পহ্গ স্বর । _লিতিষালা 
এই কাই বাউল গাছিয়াছেন, 


সহজ হওয়া নয় রে সহজ তার দিবানিশি চাই সাধনা I 


বাধা পথে সেখানে পৌঁছাইবার কোনো উপার নাই । 
তাই কবি গাহিলেন 
তোমার মাঝে আমারে পথ 
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও । 
বাধা পথের বাধন হতে 
উলিছ্ে দাও গো দুলিয়ে দাও 1 _পতিদাল। 
এই অন্তরের প্রেমলোকে যে বিরাজমান সে কি দূরে ? অথচ অননস্থ ভীবন ফরিত্নাছে তাহার উদ্দেশে 
যাত্রা। ভগবানের কত রুপা হইলে তবে সাধক পৌচছাত্ব সেখানে । বাহ বিখি কি বিধানে কেছ কি 
পৌছিতে পারে সেই অতি নিকটের অতি হুদূরে? মৃগক বলিগ্বাছেন, 
দূরাৎ দূরে তদিছাত্তিকে চ 
পশ্স্থিহৈব লিহিতং গুহারাম্‌। _ স্রক,৩.১. + 
সেখানে আছেন প্রেমমহ। বাহছপখে গেলে অসীম সেই এ্খ্ন্ের দূরত্ব । কখনে| তাহাতে পৌছানো 
অসন্তব। প্রেমের সোজা পথে গেলে পৌছা না পৌছা সে প্রেমমরের ইচ্জা। ফারণ সীমার মধোট 
যে অসীম বাষধান। চৈতস্তচরিতাদৃতফার তাই বলিলেন, বাঞ্ধ প্রথা ও আঁচারগত ধর্ম ছাড়িয়া অহুরাগের 
পথে ফরিতে হুইবে ধাজা, তরু মিলা না! মিলা তাহার ইচ্ছা । 
ধর্ম ছাড়ি রাগে ঘোছে করছে মিলন 
কু মিলে কু না নিলে দৈবের ঘটন। 

_ জতরিতাসুত, আদিলীলা. চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বাউল নিতাইকে প্রশ্ব করিষ্বাছিলান । বাবা, মানবী্ব প্রেমের কি কিছু অনুভব তোষার আছে? নিতাই 
বলিলেন, বাবা, ছিল একজন, তার দেহের কাছে দেহ রেখে ছিলেম। কিন্তু তাতেই কি বাব! মানুহকে 
পাওয়া ৰায়, বারো-তেরো৷ বৎসর এমনই চলল। তায় পর তিনি গেলেন চলে । তার পরও বারো-তেরে। 
বৎসর তীক্ে মনে মনে কাছে কাছে রাখি । একদিন হঠাৎ অর্ধদণ্ডের জন্ত তাকে পেলাম । বাবা, লে 
পাওয়া পরশমণি! আমার সব যে একেবারে সেই মূহুর্তে সোনা করে দিয়ে গেল। তুমি ভাবছ, মাত্র 
অর্থও ! আমি বলি, এতই বা কেন? অর্ধপলই তো দখেষ্ট। আর এমন পরশ অধপলের জন্মই কি উপঘূক্ত 
আমার তণস্কা আছে? 

কাজেই সেই অতি নিকটে অথচ অতি দূরে বে প্রেষলোক সেইখানে পৌছিতে পারিলেই সাধকের | 
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[ভীবন_ তাঘার আজি অস্থ চরিতাথ | লেখানে পৌছিদ্বা সাধক দেখিতে পায় অসীমের আনন্দে তাহার 
! সবকিছু ভরপুর। ভাই লীনা হছইয়াও দে অনীম হইতে কম নয়। এই আনন্দের গান কবি 
গাছ্যাছেন-- 


তার অন্ত নাই গো যে আলক্ছে গড়া আমার অদ্গ। 
তার অগণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ । 
ও তার অন্ত নাই গো নাই)" 
সেষে প্রাণ পেয়েছে পান করে বুগ-বুসান্তরের ত্্, 
কুবন কত তীর্ঘজলের ধারা করেচে তায় হস্ত । 
ও ভার অন্থ নাই গো নাই ।- : --্টতি্ালা 


এই ভারতে দেবতার পূর্ণাভিবেক করিতে হইলে তাহাকে সর্বতীখললিলে অভিষেক করিতে হয় । লর্ব 
[ লোকনাথকে কি শুধু এই জনমের তীর্থবারিতে অভিষেক করিলে গূর্লাতিষেক হইবে? ছনম-নষের 
| লোকলোকের তীর্খোদক সংগ্রহ করিয়া স্ীর্ধ-বারিতে করিতে হইবে তাহার অভিৰেক। মায্বাবাদী 
বলেন জন্ম একটা অভিশাপ । প্রেনধাত্রা ঘাত্রী জানেন, লীষা হইতে সীমার সর্বরস বৈচিত্রোই সেই 
) অসীমের পরষাততি। এফ এক জন্ম হইল এক-একটি তীর্খবাত্া, কারণ এক এফ লোক তাছার এক এক 
পুণাতীর্থ। গ্রতিলোকে সেই লোকের মতো সেখানকার লোকনাখকে পূর্ণ প্রতি করিয়া জীবনের হুধা- 
1 
" ভাণ্ে লংগ্রহ করিতে হুইবে সেখানকার প্রেষ ঘসায়ত। একটি লোকের রলও তাছাতে যেন বাদ না 
ঘাছ। রধীশ্রনাখ এই তাবটি চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন 


কোখা হতে আসিয়াছি, নাছি পড়ে মনে, 

অগপা যাত্রীর সাথে তীর্খররণনে 

এই বহ্ুন্ধরাতলে ! লাগিযাছে তরী 

নীলাকাশসমৃত্রের ঘ্বাটের উপরি। 
গুলা যার চারিদিকে দিবসরজনী 
বাজিতেছে বিরাট সংসারশদ্ধতবনি 
লক্ষ লক্ষ জীবনফুংকারে। এত বেলা 
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি বেলা 
পুরী প্রান্তে পার্বশালা-'পরে। আনে পালে 
অপরাছ ছয়ে এল গলে হালি গানে। 
এখন ষন্দিরে ভর এসেছি, হে নাথ, 
নির্জনে চরণতলে করি প্রদিপাত 
এ জন্মের পৃদ্ধা সমাপিব। তার পর 

নব তীৰ্খে বেতে ছবে, হে বহধেশ্বর | দৈব 


রযীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীম 


এই পথে যে চলিয়াছে সে শুক বৈরাগ্যগ্রস্তের মতো! কাছাকেও অপমান করিছা ছাড়িত্বা বায় না। 
সকল মন্দিরে লকল পুশ্যস্থানে লে তাহার সীতি ও প্রশতি জানাইত্ব। সবার কাছেই বাধিত চিত্তে মাগিলা 
লঙ্গ তাহার থাত্রাপথের আনীর্বাদের সম্বল । সর্বত্রই তখন তাছার প্রেমের যোগ । নদী বেষন লকল 
ঘাটে লফল হনপদে তাহার সরল সেবাটুক পরিবেশন করিতে করিতে সবার আশীবাদ বহুল করিতে | 
করিতে অলীষ লমৃজ্রের দিকে হঙ্গ অগ্রসর, তেমনি তখন চলে তাহার বাড্রা। 
শে প্রেম একটি স্থানবিশেষে বন্ধ লছে। যে প্রেম অলীবের দিকে বহিয়া লা হাস সে প্রেম তো 
বন্ধ করে না, ক্ষুদ্র করে না। এই প্রেমপখের মধ্যেই চলে মৃক্তি দিতে দিতে। তথন মুক্তির জন্য শুক 
বৈরাশোর নিঠুর ছস্যে সব বাধন ছি করিতে হয না। সন্দশের অলীন লাগরের প্রেমের ডাক তখন 
লেবার পর সেবার প্রগতির পর প্রশতিতে প্রেমের ঘা্রীকে লইয়া চলে অগ্রসর করিয়া । তখনই বুঝ। বায 
কবির এই গানের মর্ম _ 
ইবরাগাসাধনে মুক্তি, সে আমার নন্ব। 
অসংখা বন্ধন মাঝে যহানন্মযর 
লতিব মৃদ্ধির স্বা।* - 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিঙ্থা, 
প্রেদ মোর ভক্তিরাপে রছিবে ঘলিম্বা। _নৈবেকট 
তখন অলীদের জন্ত বাকুলতাই দিবানিশি সাধককে ডাকে লঙ্গুধের দিকে । নসীম লাগরের মধ্যে আপনাকে 
ছারাইতে আর সীমার নদীর কোনে! ভগ্ন খাকে না। আলীমের মধো আপনাকে ছারাইবার ভ্ঘ সাধনার 
পখে একটা কম বাধা নছে। কিন্ত প্রেম হখন জাগে, বালিকাববূ যখন যৌবপ্রাপ্ত হা তখন ভক্নই পরিণত 
হজ ব্যাকুলতাঞ্ছ। তখন দেই জঅলীম সীমাবদ্ধ জীবনকে এতিক্ষণে ডাকে, আর সেই ডাকে জীবন ওঠে 
তরি 
আমি চঞ্চল হে, আমি বছরের শিক্ষাসী ৷ 
ওগো দূর, বিপুল জু, তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল বাশরী 
কক্ষে আমার কুদ্ধ তুস্বার 
লে কথা বে যাই পাশরি। উৎসর্গ 
তখন তিনিই সব। বব ভয় তখন অপগত, অসীনের লঙ্গে নিলনের ব্যাকুলতান্থ তখন জার লব বাধা ভর 
হইয়া ধায় মিখযা। তথন দেহযন ভিত্তরবাছির সকল বড়-বাভাল-বঞান্গ ভরি ওঠে জসীম সাগরের 
প্রেনগানে প্রেমাহ্যানে। 
ছুলুক তরী চেউন্বের 'পরে 
ওয়ে আমার জাগ্রত প্রাণ? 
গাও রে আজি নিশীখ-রাতে 
অকুল-পাডিন ্রানন্দগান। 


[ 
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ষাকৃনা মুছে তটের রেখা, 
নাই বা কিছু গেল দেখা, 
অতল বারি দিক-ন! সাড়া 

বাধনছার! ছাওয়ার ডাকে, 
ছোসহ-ছাড়া একার দেশে 
একেবারে এক নিদেষে, 
লও রে বুকে দুহাত মেলি 

বন্ধবিহীন অজনাকে | বেয়া 


১৩৭৩ 





প্রীনিকেতনের মর্মবাণী 


ীন্ধীরঞ্জন দাস 


বাংলাদেশের শিক্ষিত জনলাহারণের মধ্যে বেশির ভাগ লোক্ষই গুরুদেব ববীন্ুনাঘকে তাঁর কাব্য ও 
সাহিত্যের মধো দিতেই বেশি, করে জানেন এবং তাকে কবিওক্ ও সাহিতাসঘা্ট বলে অভিহিত করে ভার 
কাবা ও সাহিত্য প্রতিভার উৎবর্ধ স্বীকার করেন। বুবীন্লখ যে সতাই কবিশুক এবং সাহিতাসঘাট 
লে বিষয্ধে কোনোই মতান্তর নেই। রবীন্দ্রনাথের খণ্ডকবিতাগ্চলির তরক্ষোচ্ছল ছন্দ-সালিত্য ও 
ভাববিস্কাস যে কত বিচিত্র তা পাঠকমাহ্রেই পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন। সে-সকল 
কবিতার উদাহরদ চিয়ে এই রচনার কলেবর বৃদ্ধি করার প্রস্বো্জন নেই। তীর অসংখা লংখতের 
উদার গস্তীয ও বিশুদ্ধ ভাব ও স্বরারা শ্রোতাদের নলকে উন্নত ও উহন্ত করে দে) তার প্রাপমাযতানে। 
শ্বদেই গানগুলি আফেও বাংলাদেশের হাটে মাঠে বাটে শোনা যাত্ব। নৈবেস্ত গীতাঙলি লীতিমালা ও 
গীতালির গানগুলি ছাড়া বদি তিনি আর কিছুই নাও লিখতেন তাহলেও তিনি এঠ-সকল 
গানের জন্তই অব্য হচ্ছে খাকতেন। কিন্তু রবীন্রনাধের সাছিতান্ছতি কেবলমাত্র খণ্ডকাবঃ ও সংগীতেই 
শেষ হঙ্গ নি। তার বান্ীকি প্রতিভা, মাস্থার খেল! আধুনিক ভারতবর্ধের গীতিনাট্ের প্রথম প্রশ্নাল ও 
উৎস উদাহরণ বলা! যেতে পারে। যিআক্ষর ছন্দে মালিনী ও অবিদ্াক্ষর ছন্দে বিদর্জন এবং রাজা ও 
রানী ভাঙে ও পুচনার ভঙ্গীতে অতি উৎকৃষ্ট নাটক বলে শ্বীরুত। প্রান্শ্চিত, শারদোংনব, অচলান্তন, 
যাছ। বা অন্থপরতন, ভাকথর ইত্যাদি নাটকের উল্লেখ না বরে চলে না। নটার পুলা, চিত্রাঙ্গদা, শ্তানা, 
শ!পমোচন প্রছুখ নৃত্যনাটে] একাধারে কাবাগীত ও নৃত্যকলার যে অপূর্ব সদাবেশ দেখা দিহ্েছে এমনটি 
আর কোথাও দেখি নি। রবীহ্রলাছিতো প্রচলন বাছ বার নি। বৈকৃষ্ঠের খাতা, প্রদ্বাপতির নিরবদ্ধ বা 
চিরবুনার সভা, গোড়ার গলদ বা শেরক্ষা, মুক্তির উপার, ছাস্বকৌডুক ও বাদধকৌতূক'এর একাস্ক নাটিকা গুলি 
বিশুদ্ধ নির্বল রঙ্গরসের অনির্ধচনীদ্ উদাহরণ পে চিরকালই লতেন সুত্র ছয়ে জীবিত দা ববে, সে বিষত্রে 
বিনদুমাত্রও সন্যেহ নেই । এসবের হাশ্তরনদীপ্ত অনাবিল আনন্দের তুলনা মেলে ন7া। এও সর্বজনবিদিত 
সতা ৰে রবীঙ্গনাথ ছোটগল্পের বাছা এবং ভাবুতীদ্ব সাহিতোর এই বিভাগের প্রথম পথপ্রদর্শক । 
শল্গুচ্ছের অধিকাংশ গঢ়ে বাতালির দৈনম্বিন জীবনের হুখহখের উজ্জল চিত্র টে উঠেছে। কারুলি ওলা, 
কথিত পাপ, বন্ধেশরের ধঘ, নিশখে, বিচারক প্ররুধ গঞজগুলি এক-একটি নিদ্বলন্ধ মুক্তা বললেও অস্াঞ্ডি 
হবে না। পল্পগুচ্ছের নানা গল্পের মাখানে রবীন্রনাথ আমাদের দেশের নানা! নিবোধ কুসংস্কার ও নিষর 
লামাছিক অবিচার ও অলছনীর অলনতার ন্নৃত্তি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে চোখে আঙুল দিয়ে সে- 
সবল ক্রটি-খলনগুলিকে সংশোধন করে নেবার জন্তে প্রেরণা ছিয়েছেন। তার বড় উপক্লাসগুলিও বাংলা- 
দেশের পাঠকনগুলীর কাছে হুপরিচিত। নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা” 
চার অধ্যান্র ও অন্রান্গ উপন্ধাসগুলিতে রবীুনাখ অসাধারণ নিপু্তার সঙ্গে নারকনাক্সিকাদের 
পরিবর্তনসীল মনের বিশ্লেষণে গল্পাংশগুলিকে সরস ও সঙ্গীব করে তুলেছেন । বাংলাদেশের নদী-নালা 
বিল-খালের এবং দিগস্প্রসারিত শল্তক্ষেত্ের বে নিখুত বর্থনা। তার উপন্যাসে ও গল্পে পড়েছি তেমনটি পড়ি নি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


তৎকালীন আর কোনে! লেখকের রচন।ন্ব। কেবপবাত্র কবিতা নাটক গজ গান লিখেই রবীশ্ুনাধ 
ক্ষান্ত ছন নি। ধর্ম ও সমাছ -সমস্তা, সাহিত্যসমালোচনা, রাজনৈতিক প্রবন্তগুলিতে বে গ্রভীর চিন্তা ও 
বিঙ্গেষণ তিনি করে গেছেন তার তুলনা নেই । শিক্ষা, সমবাহ্থনীতি ইত্যাদি নানা প্রদন্গে তিনি অলাধারণ 
নৈপুধো দেশের নানাবিধ সমক্তার মীমাংসার ইঞ্চিত দিত্রে গেছেন যে লমঙ্কে সে-সব বিষনে তখন ফেউ বড় 
একটা ভাবেনও নি। হৃতরাং দেখা হাচ্ছে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এক! রবীশ্রনাখের দে প্রচুর দান 
রম্কেছে এদেশের কিংবা বিদেশের কোনো-একটি লেখকের লেখায় এত ওঁখ্বর্ধের সমাবেশ কখনো হয়ব নি। 
বড় ফবি হয়েছেন অনেকে, উচ্চাঙ্গের নাটক রচর্িতার সংখ্যা। অনেক, সুনিপুণ গল্পলেখক ও উপগ্াতিক 
দেশেই পাওয়া যার, লংসীতবিশারদণ্ড অপ্রচুর নঙ্গ এবং গর্ভ প্রবন্ধের ভাবুক লেঙ্গকও বিস্তর দেখেছি। 
কিন্ত একাধারে কবিতা নাটক উপক্লাস গল্প সংগীত সনালোচনা সামাজিক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ ঘচরিতা ববীন্নাখের সমতুলা ছেড়েই ছি, ঠার কাছাকাছিও কেউ আছেন বলে জানিনে। স্বতরাং 
হবীঙ্্রনাথকে দেশবাসী কবি ও সাহিতালছ্গাট বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু এত কথ! বললেও 
রবীআনাখকে বখে্ট বলা হয় না, কেননা এতেই তার বহুমূখী প্রতিভার শেষ ন। তিনি হারে! বড় 
ছিলেন। কি কারণে এ কথা বলছি ত! এইবার সংক্ষেপে নিবেন করব । 

প্রনিফেতনের বাধিক উৎসবের অন্স্বক্তপ বখারীতি একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে । লেখানে 
আমাদের প্রনিকেতন পললীবংগঠন বিভাগের অন্তগরতি কুটীরশিল্প-শিক্ষাকেন্তের বিচি ছাতেয় কাল সাজানো 
হয়েছে। ব্যনশিয়, দারুশিল্প, গালার কাজ, ছাতে-গড়া! বিচিত্র চামড়ার জিনিস, ব/তিবের কাছ, বাশের ও 
বেতের বিবিধ প্রত্বো জনী শ্রবা, হুচৌশিম, মৃতিকায় পালিশ-ফরা! ছুলবানী, পেশ্নালা, পিরিচ, বিচিত্র আলপনা 
কিছুই বাদ পড়ে নি। এই-সকল অব্যসভ্ভার যেমনি কাঞ্ছের তেমনি সুন্দর ও মনোরম । কিন্তু কেবপনা ত্র 
লৌন্বধদ্রি ও [শিল্োৎকর্ধের জযই কি রবীঞ্রনাখ তার নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? হদি 'না'ই 
ছবাৰ হয় এবং আমার মতে তা-ই সত) ছবাব-- তবে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে-_ উ্রনিকেতন-প্রতিষ্ঠার 
দুধ্য উদ্দেশ ও তার নর্মব। টটি কি ছিল 7 এই প্রশ্নটির সহ্ত্তর পেলেই রবীন্প্রতিভার এমন-একটি বিশেষ 
দিক আমদের চোখে পড়বে ঘার জন্তে তার দেশবাসী আরবরা সকলেই গার কাছে আমাদের 
অপরিশোধনীয় খণ স্বীকার করতে বাধা হব । আজকের দিলে এই বিহঃটি সথককেই আমাদের ভালো করে 
ভাবতে হুবে। রবীন্্রনাখকে সমগ্রভাবে জানতে হলে এ ভাবনা ও পর্যালোচনা দ্ৰবস্ত পরে জনীযর় 
মলে করি। 

ব্বীন্্নাথের বহ গপ্ভরচলাতেই শিক্ষা সন্ধন্ধে তার বক্তব/ তিনি লিপিবন্ধ করে গেছেন। আবরা 
ল্লেই আনি থে প্র/চীনকালের ভারতবর্ষের শিক্ষাগ্রণালী তার মনকে বিশেষ করে আর করেছিল। 
নিকৃত তপোবনে গুরুর শাস্ব পরিবেশের মধো হকুষারষতি তরুণ বিদ্যার্থীদের দেছযন যেমন করে পুষ্ট ও 
শতিশালী হস্গে বিদ্্ছনের জন প্রস্তত হত, রবীজ্নাখ চেয়েছিলেন আমাদের দেশের বর্তমান বিভ্বার্থীরাও 
সেই-শ্রকম প্রকৃতির কোলে মাহৰ হয়ে উঠবে । সেইজকস্তে তিনি শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে তীয় 
পিরুদেব বহখি দেবেন্দনাখের ধ্যান দিনে পড়া শাস্তির নীড় শান্তিনিকেতন নশ্রনের উন্মুক্ত প্রান্মণে একটি 
বরহচধাশৰ প্রতিঠা করেন। হচাক শিক্ষাপন্ধতি সম্বন্ধে তার যে ধারণা ছিল, তা তিনি নানা প্রবন্ধে 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি হন্দর চাবে ঠার শিক্ষাদশের কথা লিখেছেন 


খ্ীনিকেতনের মর্মবাদী 


শ্বালকছের কপ যখন নবীন ছাছে, কৌহুহল যখন সঙ্গী এবং সৰ্ব্ব ইজ্রিত্রপক্রি যখন সত, তপনই 
তাহাদিণকে মেথ ও রৌত্রের লীলাভূমি ছবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও__ তাহাদিগকে এই 
স্কমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করি্রা হাখিঙ্রে! ন। | বিদ্ধ নির্মল প্রাত:কালে হুর্ষোদ্গ তাহাদের প্রতোক 
দিনকে দ্ধে)াতিএ্দ অগুপির স্বারা উন্থ:টিত কক এবং স্বর্খান্তদীপ্ত সৌম্য গভীর লান্গা্ম তাহাদের 
দিবাবলানকে নক্ষত্রথচিত অন্ধকারের নধো নিঃখলে নিনীলিত করিহ্বা দিক। তক্ষলতাত্র শাধাপল্পবিত 
নাটাশালাহ ছয় দক্ষে ছ্ত্ব হুর নানারলবিচির সিতিনাট্যাভিলত্র ত।ছাদের সন্মুখে ঘটিতে দ1ও1 তাহারা 
গাছের তলা দাড়াইর| দেখুক, নববর্ষ! প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিবিক রাছপুত্রের মতো তাহার পু পুত 
সঙ্গলনিবিড় নেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রতা।ন বন্দির উপরে মাহ বর্ষণের ছায়া ঘলাইঙ্বা হুলিতেছে_- 
এবং শরতে আরপূর্ণা ধরিতরীর বক্ষে শিশিরে সিকিত, বাতাসে চক্ল, নান| বর্ণে বিচিত্র, দিশম্ববাপ্ত 
শ্যামল সফলতার অপহাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে দন্ত হইতে দাও” _-শিক্ষাসমন্তা। "শিক্ষা 

ভার আকাক্ষা ছিল বে এই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ তার ব্রত্ষচর্যাশ্রনে সুকুনারনতি বিস্কার্টীরা 
দেহেমনে গ্বাস্থাবন হয়ে আনন্দের মধ্য দিঙ্গে বিস্তাগ্রহণের দণ্তে গ্রস্ত হবে। তিনি দ্রেনেছিলেন বে, 
ছাত্ররা বিগ্টার্ঘন তখনই করতে পারবে যখন তার! লত্যকার গুরুর কাছে শিক্ষালাতের স্থঘেগ পাবে। 
তিনি সত্য গুরু সব্দ্ধে লিখেছেন_ 

“এই শিক্ষকই যদি জানেন ৰে, তিনি গুরুর আলনে বলিগ্াছেন, যৰি তাহার জীবনের ছার! ছাত্রের 
মখো জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাছার জানের খার। তাছার জানের বাতি জালিতে হয়, তীহার স্বেছের 
দারা তাহার বল্যাপসাধন করিতে হঙ্গ। তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন? তবে তিনি এমন 
ছিনিস দন করিতে বসেন যাহা পণ্যহ্ব্য নহে, বাছা মূল্যের অতীত সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে 
শাসনের দারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিষে, তিনি ভক্কিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি 
জীবিকার অস্থরোধে বেতন লইলেও তাহার চেঞ্ছে অনেক বেশি দিলা আপন কর্তবাকে মহিমান্বিত করেন।” 

- শিক্ষাসমভা। "শিক্ষা 
নিতাস্ইই বালক বহসে আমার সৌভাগা ঘটেছিল গুরুদেব রবীহ্ুনাথ ও ত্র লহকর্মী করেকঞ্জন 
সভা কর পাদগ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করবার ও নিত] তাদের শুডাসীধাৰ পাবার__ ধা আনার ছীবলে 
আছ পর্ব অক্ষ সম্পদ হয়ে আছে। গুরুদেবের মলের ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যালরটি 
পরিপুরিলাভ ক'রে বিশ্বভারতী স্তুপ পরিগ্র করে দেশবাসীর লামনে দীড়িরেছে। বিহ্বভারতীর প্রতিঠা 
গুরুদেবের প্রতিভার এক অপূর্ব স্ুরণ। 
ব্ৰহ্মচর্ধাশ্রমের কাঁজ খন ভালোভাবেই চলছিল তখন থেকেই রবীশুলাখের মনের মধো আর-একটি 
ভাবধারা দুর্বার শ্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। তার লেখা থেকেই ছানা ধাতব বে, তীর পিতদেব তাকে 
পৈত্রিক ভমিদারির ফাদ পর্যবেক্ষণ করবার অন্তে পতিসর ও শিলাইদা অকলে পাঠিয়েছিলেন । সেই সনন্্রে 
ববীন্রনাথ দেশের কৃষক প্রজা ও গ্রামবানী সাধারণ যাছবের ঘনিঠত! লাভ করবার হুবোগ পেবেছিলেন। 
তিনি লিখে গেছেন-_ 

*শাস্তিনিকেতনের কাছের মধ্যেও আমার মলে আর-একটি ধার! বইছিল | শিলাইনা, পতিলর এই- 

সহ পত্রীতে ধন বাস করহুষ তখন আৰি প্ৰথন পল্নীজীবন প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার বাবসান্ধ ছিল 
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জমিদারি। প্রদারা আনার কাছে তাদের সুযহ:ব-নালিশ-আবদ্ার নিয়ে আসত। তার ভিঙয় 
থেকে পল্লীর ছবি মানি দেখেছি । এক ছবিকে বাইরের ছবি নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছাহ।-তরুতলে তাদের 
কুটীর_ আর-<ক দিকে তাদের অস্তরের কথা। তাদের বেঘনাও জামার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে 
পৌছত ৷ '-- তখন মাৰি বে দৰিদাৱি-বাবসার করি, নিঙ্েএ আরু-বাত্ব নিয়ে বাস্ত, কেবল বণিকৃ-বৃত্তি করে 
দিন কাট।ই, এটা নিতাস্থই লজ্জার বিষা। মনে হয়েছিল । তার পর থেকে চেষ্টা করতুন-_" কী করলে এদের 
মনের উদ্বোধন হস, আপনাদের ঘি এরা আপনি নিতে পারে।" 
-_ ইদিভেতনের ইতিহাস ও আদশ। "পত্র তি' 
মনেয় এই রকম অবস্থা নিয়ে অর্ধশতামীরও পূর্বে বখন এই-সব বিয়ে কেউই মাথা ঘামান নি তখন 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে ও বক্তা কি ফরে গ্রানোহয়ন ফর! ধার, সনবার়নীতির সাহাধে গ্রাম- 
বাষীরা কি করে নিজেরাই নিজেদের পাক্ছে ছাড়াতে পারে সে বিষদ্ছে আলোচনা করেছেন এবং পলী- 
নাদের নানা দুন্তহ সনক্গার মীমাংসা-নির্দেশ করে গেছেল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার ঘে আস্তিক যোগ 
ঘটেছিল তারই নাঁধানে তিনি তাদের স্থধহ:খের অংশ গ্রহণ করতে পেয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের অল্পতা, 
কুসংস্কার ও দ্বে হিংসা, তাবের দারিজ্ঞারি& দৈনন্দিন জীবনের শৃষ্ততা রবীত্রনাখের মনকে পীড়। দিত বলেই 
তিনি লেই-সব দীনত| কি করে নোচন করা ধার তার ছন্তে বন্তবান হয়েছিলেল। সেই জমিদারির কাজ 
দেখাশোনার কাল থেষেই তিনি ভেবেছিলেন থে পল্লীর কাজ করতে ছবে। শান্টিনিকেতনের কাজ শুরু 
হবার কিছু পরেই তিনি স্কুলের এই কুঠিবাড়িটি বা আমাদের লাবনে এখনো দাড়িয়ে আছে সেটিকে 
কিনেছিলেন এবং বেইখানেই 'প্রনিকেতন' লাম ঘিয়ে তিনি পছীলংগঠন কাছে লেগে গেলেন। সেই 
কাজে তার দাহ হয়েছিলেন হ্গীর কালীবোহন ছেব, লেনার্ড এলম্ছার্ট আর হখীদা, লম্মোষদা ও 
গৌরঘা* খারা তিনজনই চলে সিয়েছেন। পললীসেবার কর্মহুচী সম্বন্ধে গুরুদেব এই ক'টি কথা বারবারই বলে 
গেছেন 
"আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পদ্জীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, 
তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীক!লকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পুর্ণ করবার উৎস 
মকুভূমিতেও পাওয়া ৰায়, লে উৎস কখনো শষ হয় না। 
পদ্নীবাসীধের চিত্তে নেই উৎসেরই সন্ধান করতে ছবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা! যেন দাপন 
শক্তিকে এব শক্তির সনবায়কে বিশ্বাস করে।--- 
এই গেল এক, আর-একটা কথা আহার মলে ছিল, সেটাও খুলে বলি।'.. ধার! বীরদ্বাতি তার! 
থে কেবল লড়াই করেছে ত! নয, মৌন্দর্ল সন্োগ করেছে তারা, শিল্পন্পে সুঠিকীছে মাছুষের 
ভীবলকে তায়া ঝুঁশ্বর্বান করেছে? নিজ্ধেকে শুকিয়ে সারার অহঙ্কার তাদের নয; তাদের গৌরব এই 
বে, অন্ত শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে স্্িকর্তার আনন্দত্ূপস্থরির লহযোগিতা| করবার শৃকি। 
আমার হচ্ছ! ছিল স্থির এই আানন্দপ্রবাহে পল্সীর শুকচিত্তভূষিকে অভিথিক্ত করতে সাহায্য করব, 
নানাদিকে তার আস্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে ধাবে। এই স্ধপন্থ্ি কেবল ধনলাড করবার অভিগ্রাঙ্গ 
নন, আব্মলাভ করবার উদ্দেশে।" = আভিভাষণ। 'লচী-রৃতি 
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নিকেতনের মর্মবাদী ৩২১ 


এই রকম উচ্চ আদৰ নিরে গুরুদেব পদ্লীসেবার অগ্ব্রতী হয়েছিলেন। তার উচ্দে্ ছিল পরীব!লীদের 
ননে তাদের আস্থপক্রির উন্সেঘ কর! এবং তবেশ্ নিরানব্দনহ দৈনন্দিন দ্বীবনে কিছু আনন্দ এবং সৌন্দমবোধ 
এনে দেওয়া । এই কাজে তিনি পরম ন্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে গরুর হন্ছেছিলেন, নুক্নিবহ্ানটর ভাব ছান ছিল 
না। এই কাদের অহপ্রেরগার উৎল ছিল তার সুগভীর স্বদেশন্রীতি ও দেশবাসীবের প্রতি অকপট প্রেছ 
ও সমবেদনা | তার সহকর্মীদের তিনি বাত্রবার বলেছেন 
“ধার! এখানে গ্রামের কাত করতে আলেন ঠাঞ্ের বলি, শিক্ষাৰানের বাবস্থা যেন এননচাব 
মনে রেখে না কর! ছয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রো দন সবল, ওনের বনের মতে! করে ধা'-হত্ব-একটা 
গেঁকে বাবস্থা করলেই চলবে । গ্রামের প্রতি এমন অশ্রন্ধা প্রকাশ যেন আ(নর| না করি। দেশের 
মধো এই-যে প্রকাণ্ড বিডেদ, একে দূর করে আন-বিজ।ন, কি পলী কি নগর, সর্বত্র ছড়িক্কে নিতে ছবে__ 
সর্বলাধারণের কাছে স্থগম করে দিতে হবে। মের লোকের। থাকুক তানের হৃত প্রেত ওস্তা, তাদের 
'অশিক্ষা-আঞস্থা-নিরালন্দ নিয়ে, তাদেশ্র কে শিক্ষার একটুখানি যে-কোনো রফন আস্বোদন করলেই 
বখেই,। এ রকম অপপ্মান যেন গ্রানবাসীবের ন! করি। এই আপশ্ান জন্াঙ্গ শিক্ষার ভে থেকে, যন 
অহংকত হয় বলে, ‘ওয়া চালিত হবে, আবরা চালনা করব দূর খেকে, উপর থেকে”।” 
লা সেবা, "লয়: কত 
"আমরা! পরবালী। দেশে অন়/লেই দেশ আপন হত না। যতক্ষণ দেশকে না আনি, যতক্ষণ তাকে 
নিছের শক্তিতে অঙ্গ না করি, ততক্ষণ সে দেখ শাপনার নছ।"' আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে 
পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মল-কাণ ঘিরে দেশকে যখনই আপন বলে আনতে পারব তখনই দেশ 
আহার স্বদেশ হবে।--- পাশেই প্রত্যহ মরছে দেশের লেক যোগে উপবাসে আর আমি পরের উপর 
সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাক্মবোধের বাগ্বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব পদার্বত! 
আর কিছু হতেই পারে না।" দেশের কাছ। 'পনীপ্রবতি' 
উপরে লিখিত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হরে গুরুদেব হুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িকে কেন্্র করে 
পদী-উন্ন্নের কাছে লেগেছিলেন নীরবে, বিনা আড়ন্বরে। আশেপাশের গ্রানগুণিতে ক।ছ শুক হলে 
প্রথনে গ্রামবাসীদের সন্দেহজনিত বিরুদ্ধতা কিছুট। গেগেছিল। কিন্ত ক্রমে ঘধন তারা জানতে পারল 
বে গ্রানসংস্কারে, বিষ্যাশিক্ষাত্র তারা এবং তাদের ছেলেমের়েরাই উপকৃত ছবে তখন তারা উৎণছিত 
ছয়ে নিঙ্গেহাও লেগে গেল নিজের পায়ে গাড়াতে। অবসর সময়ে পলীবধু ও করার! নানা রফম হাতের 
কাজ শিখতে শুরু করল-_ গ্রামে গ্রামে কুডীরশিল্পের চন! ছল | তাঁদের নির|নন্দ জীবনে একটু শ্চ্ছলত1ও 
যে এসেছিল তাও অস্বীকার করা ধার ন! পৃদ্া-পাবণে বাড়ির আধিনাঙ্ বিচিত্র আলপনা ও সাঘাছে 
পমীনংসীতের দৃছ্নায় তাদের সৌন্দবোধ ও আনন্দের বিকাশ হতে লাগল । 
তার আরন্ধ কাজের সাকলোর “চলা গুরুদেব কিছুটা দেখে গিরেছেন এবং এ বিষন্ে তিনি একেবারে 
নিঃলন্দেহ হয়েছিলেন যে ওয় পলী-উন্ন্ন-পরিকল্পনার মধো সত্যার্ব নিহিত আছে। দেশ ছিল ডখন 
পরাধীন। তিনি তার মহাপ্রন্থাপের পূর্বে ঠার শেষ আবেদন ছানিছে গেছেন_- 
“স্ব শেষে তোমাদের কাছে খানার চরম আবেছন আনাই । তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান । একদা! স্বদেশের 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


রাছারা দেশের এঁদর্ বৃদ্ধির সহক্ক ছিলেন | এই বঁব্ব্ধ কেবল ধনের নগ্ন, সৌন্দধের। অর্ধ কুবেরের 
ভাওার এর জন্যে নন, এর অন্তে লক্ষ্মীর পন্াসন ) 

শতোমর! স্বদেশের প্রতীক, তোমাদের খাবে আন|র প্রার্থনা, রাদ্ার ছয়ে লহ, মাতৃতূনির ছারে। 
সপ্ত জীবন দিয়ে আনি বা রচনা করেছি, দেশের ছয়ে তোনরা তা গ্রহণ কহ্বো।---সাছজ মাৰি তোমাদের 
এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি পরীক্ষা করে দেখো, এ কাছের নধো সতা আছে কি না, এর নধ্যে ত্যাগের 
সকল পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষার বদি প্রশ্ন হও, আনন্দিত মনে এর রক্ষশণ-পোবনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদেয় প্রাণশক্তি একে শাশ্বত 
আমুদ্ান করতে পারে।” _ক্দতিভাহণ। 'পদ্নীগ্রকৃতি" 

গুরুদেব চলে নিত্রেছেন। দেশ স্বাধীন ছরেছে। পরম পরিতোবের বিহঙ্গ ার এই মর্বন্পরশী আবেদন 
অগ্রাম্‌ ছয় নি। আদ্ধকে দেখতে পাই গ্রানে-গ্রাৰে কুটারশিমের কাঞ্ ছিপ উৎসাহে! সঙ্গে চলেছে। অতি 
বিচি ছাতের কাদের অ্ব্যাদি বাঞ্জারে ছ।লতে শুরু করেছে? ভারত-সরকার ও রাজ্য-সরকার সকলেই 
গুরুদেবের প্রবাতিত পথে এগিয়ে চলেছেন। যিনি এই পলীসেবাক্গ তার মনের সকল মাধুরী, সকল হ্বেহ- 
ভালোবাসা নীৱবে দিয়ে গিছেছেন তার মহৎ হৃদয়ের অকুঠ ঘানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। 

পল্লীলংগঠন বিবয়ের প্রসঙ্গেই লোকশিক্ষা-সংসঘের উল্লেখ করা প্রয়োজন । ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 
এক প্রবন্ধে গুরুদেব লিখেছেন 

“মত্তিক্ষের লঙ্গে শ্বামূজালের অবিচ্ছিত্ যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গ-গ্রতাঙ্গে। বিশ্ববিস্তালহ্বকে গেই 
মন্ধিধের স্থান নিশ্লে ছাযুতহ প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেছে। প্রশ্ন এই, কেনন করে কর| যেতে 
পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই বে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ ছুড়ে পাতা ছোক। 
এমন সহজ ও ব্যাপক ডাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে ধাতে দুল-কলেছের বাইরে থেকেও দেশে 
পরীক্ষাপাঠা বইগুলি স্বেচ্ছায় আন্ত করবার উৎসাহ জশ্গে। অস্ত:পুরে লেয়ের| বিম্বা পুঘদের 
ঘায়া নান। বাধায় বিদ্যালয়ে ভতি হতে পারে না তারা অবকাঁশকালে নিছ্ছের চেষ্টাত্ন অশিক্ষার 
লঙ্গা! নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিগ্ালয় ছেলার ছেলায পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন 
করতে পারে! বহু বিষঙ্থ একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিস্তালয়ে ভিত দেও! হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি 
দেবার উপলক্ষে দে রকম বহুলতার প্রস্নোদ্জন নেই। প্রান বাক্তিবিশেষের মলের প্রবণতা থাকে 
বিষয়বিশেষে । সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচন্ন দিতে পারলে সমাদ্েে সে আপন 
বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হর । বেটুকু অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ 
দেখি নে।" = শিক্ষার বিকির। "শিক্ষা 

কিছুদিন পরে ১৯৩৬ সালে বাংলা লরকারের তঙ্গানীহ্ন শিক্ষাদত্্রী জনয আজিজুল হুক সাহেবকে গুরুদেব 
বে চিঠি লিখেছিলেনত/রকিম্দংশ থেকে তার এ বিবন্কে মনোভাব বোঝা ঘার। গুক্দেব লিখেছিলেন 

"দেশের বে-সকল পুরুষ ও স্রীলোকের! নানা কারণে বিদ্ঞালকে শিক্ষালাভের হযোগ থেকে বঞ্চিত, 
তাদের জন্যে ছোটো বড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে ধৰি পরীক্ষাকেন্্র স্থাপন কর! ঘা তবে অনেকেই 
অবলূরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন ॥ নিন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্ধগ্ তাদের 
পাঠ্যবিষয় নিদিষ্ট ক'রে তাদের পাঠাপুপ্তক বেধে দিলে হুবিছিতভাবে তাদের শিক্ষা! নিবিত হতে পারবে । 


জীনিকেতনের মর্নবাদী ৩২৩ 


এই পরীক্ষার যোগে বে-সকল উপ।ধিহ অধিকার পাওয়া বাবে, সমাজের দিক থেকে তার স্বান ও 
জীবিকার দিক থেকে তান প্ররোগ্গনীতার মূলা লাছে।.-. এই উপলক্ষে পাঠাপুস্বক চলার ক্ষেত্র 
প্রলাহ্িত হরে দনলাধারণের ৰসে বিস্তাবি সারের উপাবান বেড়ে বাবে।* 
-_ পরিচয় £ এর্থপেরিচয়। “বৌ ্ররচবাবেলী' ১৮ 
কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোনো সহাহনুতি বা উৎসাহ না আলাম ১৯৩৬ সালে একরকন 
বিন! মাড়ম্বব্রেই গুরুদেব লোকশিক্ষ/-সংলদের কা শুক করে দেন) স্বর রবীগ্রলাখ হলেন তায় 
সম্পাদক । পাছে কেউ মনে করে ষে পলীব।পীদের অন্তে বা-হোক-একটু লেখাপড়ার বাবস্থা! করে তাদের 
উপর অন্থকম্পা দেপানোই এই সংসদের উদ্দেশ্ব সেই অপ্টে গুরুদেব বলেছেন 
“প্রাথমিক শিক্ষ। বলিগ্বা বিশেষভাবে পলীবাশীর অন্ত পরিষিত কোনো! জ্ঞান বিতরণ এই লংলদের 
উদ্দেশ্ব নছে। দেশের জনপাখারপের মধ্যে ভাহাছের মাতৃভাষার সাহাযো আধুনিক যুগের উৎকধ 
প্রান্ত সবপ্রকার বিস্তানুখীলনের প্রচারলাধন এই সংসদের উদ্দে্ত।* 
গুরুদেব চলে গিয়েছেল, দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং দেশবাসী বিশ্বভারতীকে একটি জাতী শিক্ষা 
প্রতিদান বলে মেনে দিকে বিশ্বভারতী মাইন পাস করল (১৯৫১)। কিন্তু সেই আইনে লোকশিক্ষা-সংলদের 
কেনো স্বীকৃতি এমনকি কোনো উল্লেখই ছিল না। পরে, ১৯৬১ সালে, বিশ্বভারতী আইন লংশোধন 
করে লোকশিক্ষা-সংলদ ও তার অচিষ্ঞানপত্রকে স্বীকৃতি বেওয়া হয়েছে। এক্ষণে লে বশিক্ষা-সংসদের 
ও তান অভিজ্ঞানপত্রের যান বেড়ে গিক্েছে। সুতরাং গুকষেবের আশা পূর্ণ হয়েছে, কেননা, “এই 
পরীক্ষার যোগে বে-লকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক খেকে তার সম্মান ও ছীবিকার 
দিক থেকে তার প্রয়োজনীন্বতার মূলা আছে।" এই লোকশিক্ষা-সংসবেহ প্রবর্তনও গরুদেবের দূরবশিতার 
এবং জার অন্তরের বিকালের সাক্ষ্য ঘের । 
এই ৰে শাস্বিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এবং ্রনিকেতনে পীলংগঠল বিভাগের ও লোবশিক্ষা- 
সংসদের কাছ পুরে।দষে নার্ভ হয়ে গেল এসকলের প্রেরণ! এল কোখা হতে? এসব কি সম্ভব হত ঘদি 
না গুরুদেব মনেপ্রাণে পললীবাসী ও বিশ্বাসীদের আপনঙ্গন বলে জানতেন? থে মমত! তিনি দনত্রে 
পোষণ করতেন তা তিনি পেলেন কোখা থেকে ? এ বিষয়ে নি:সংশয়ে বল! বার যে তিনি ভারতবর্ষের 
লাঘনার ধারাটিকে এবেবারে মর্মে অন্ভব করেছিলেন । একদা এই ভারতবর্ষের সতাত্র্ঠা উপনিষদের 
খষি পর্বতচূড়া থেকে নির্ভীক কঠে অসংশঙ্ব চিত্তে বলেছিলেন_ 
“শৃত্বন্ত বিশ্বে অয্তত্ত পুজা 
জা যে খামানি দিব্যানি তু: ॥ 
বেদাছমেতং পুরু: মছান্তম্‌ 
আদিত্যবর্শ, তৰল: প্রস্তাং। 
তষেব বিষিবাতিমৃত্যুমেতি 
নস্ট: পন্থা বিস্কতে জলা ॥* 
খধি কেবলমাত্র ভারতবাসীদের লক্ষোধন করলেন না। তিনি বললেন "শৃরস্ক বিশ্বে" অর্থাং 
বিশ্বের বে বেখানে আছ তোমতা শোনো, তোমরা অন্তর পুত্রকন্তা, স্বতরাং অন্ুতের অধিকারী ৷ 


৩২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-নাবাঢ ১৩৭৩ 


ক্যানি এ কখ| বলছি, কেননা সেই মহান পুবকে আৰি জেনেছি!” মাহৃতকে গবি “অমৃতন্ত পুত্র: বলে 
সম্বোধন করে ঈশ্বরের শিতৃত্ব এবং নিধিল মানবের ভ্রান্ত খোবনা করলেন। এই শ্রাতৃভাব থে মৃহূর্তে 
স্বীকৃতি পেল তখনই আব্দপর ঘুচে গেল । ভৌগোলিক সীমানা ঘা দেশগুলিকে খণ্ডিত করে রেখে বিরোধের 
সী জরেছে তা ভেঙেচুরে এক হয়ে গেল, *ব মাহুষই আপন চরে গেল। এই শাশ্বতবাস্টী অতীত কাল 
থেকে ভারতবর্ষ নানা ভাগাবিপর্যয়ের মখোও বহন করে চলেছে । এই মনোভাবের যে বিকার ফখনে! 
ঘটে নি তাও বলা চলে না। কিন্ত একের পর এক সাধু ব্যক্তিগণ এই বাদীর ছারানো হুর দ্িহির়ে 
এনেছেন | মহাত্মা বাছা রামমোহন ব্রান্ত এই বিশ্বমানবিকডার ব1&ই পুনক্দ্ধার ফরে রিয়েছেন। এই 
বাধীতেই গুরুদেব ও নছান্যা গান্ধী অহপ্রানিত হয়ে নিছ নিজ জীবনকে সার্থক করে গেছেন। 

প্রথন বিশ্বযুদ্ধের পর গুরুদেব পশ্চিমের বহদেশ থুরেছিলেন বিশ্ানবিকতার বাণী বহন করে। 

লেখ|নে তিনি দেখলেন বে পাশ্চাত্য রাষট্রশক্তিগুলি তখনো পরস্পর প্রতিছিংসা-দ্বেব-পরবশ হয়ে আবার 
নিজেদের প্রাধান্ত বঙ্গাঙ্গ ঘাখবার জন্তে প্রস্থত ছচ্ছে। গুরুদেব বৃকেছিলেন বে ছাতীঘ্বতার অপরিগর 
গঞ্জির খেকে বের হয়ে এসে মাহছ যদি বিশ্বনানবিকতার ক্ষেত্রে দাড়াতে পারে তবেই হবে তার আব্মার 
মুক্তি ও পৃথিবীর পরিস্রাণ। এই কথাই তিনি প্রচার করে গেছেন। তার জঙ্চে অনেক লোকনিন্বাও 
তাকে সইতে ছত্দেছে। ইউরোপ খেকে শাস্তিনিকেতনের একটি তরুণ অধ্যাপককে৯ গুরুদেব থে চিঠি 
লিখেছিলেন তার খেকে তার বনের আকুল প্রার্থনা ছানা যাবে। তিনি লিখেছিলেন__ 

"ভারতের যে বাণী উপনিধদের, বে বাবী বুদ্ধষেবের সেই বাশী এখানকার ঘেরভর ছট্টগোলের মধ্যে 
আমার হৃদত্রে এসে পৌছায় । তা না ছলে এখানকার গোলমালে আনার মনকে তলিয়ে তুবিয়ে দিত। 
আমি এদের টানাটানি ছড়াছড়ি বতই দেখি ততই বলি এর সানে ফী! ততঃ কিমা থে শান্তি 
স্থর। বার, থে সম্পদ নিত্যকালের তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হক্ছে ভারতবর্ধের ছান। সেই শ্রদ্ধাকে 
আবার পরিপূ-স্থিপে জাগিরে তোলবার নিন এলেছে। পশ্চিন ত্ভাগ কাান-বন্দুকের আন্নেদন করুক, 
যে শক্তিতে সেই লমস্ত আহোছনক্ে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরব শক্তিকে প্রকাশ ফরবার 
জন্তে মানাদের সাধন! | এই রক্তে আমাদের নিস্পৃহ হুতে হবে, নির্জ ছতে হবে এবং বলতে হবে__ 
বেনাছং ন৷মৃতাস্বান্‌ কিনহং তেন কুধান্‌ । ভারতের একটা ছাগ! খেকে ভূগোল বিভাগের াত্বাগণ্ডি সম্পূর্ণ 
মুছে যাক-- সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান ছোঁক-_ লেই জাত্বগ! ছোক আমাদের শ!স্থিনিকেতন। 
আনাদের ছক্জে একটিমাত্র দে ছাছে সে বহস্ধরা, একটিন|ত্র নেশন আছে সে হচ্ছে দাহ্য” 

এই ছল বিশ্বডারতীর অন্তরের কথা । পরাধীন দেশের মান্য হয়েও বন্ছগন্ীর কঠে বিশন/নবিকত|র 
বাণী তিনি দেশে দেশে শুনিস্নে এসেছেন ॥ নেই বাদী ভারতবর্ধেহই সাধনা-প্রন্থত!। তার জীবনে ছুট 
উঠেছিল ঈশ্বরে গ্রীতি, ঈশ্বরের'পিতৃত্ধে স্বীকৃতি এবং সর্বনানবের প্রতি প্রেম ও আভাব। এই প্রাতৃভাব 
থেকেই উদ্ৃত হয়েছিল তার পর্জীলংগঠন কার্ধের প্রেরণা, এর থেকেই এসেছিল লোকশিক্ষা প্রলারের 
প্রশ্বাস । এই ভ্রাতৃভাবই উলিকেতনের নর্মবানী। 


2. হবার সুখোপা থাকে লিখিত, ১১ ভিসেবর ১০২") বর 'শাস্িলিষেকনের শিক্ষা ও সাধনা খরচ কর 


কবি ও কাব্য : রবীন্দ্-প্রদঙ্গে 
হীরেন্্রনাথ দত্ত 


কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে-_ লক্ষ্য করবার বিৰশ্ন, যে কবি এ কথা বলেছেন তিনিও নিজেই 
নিজের দ্বীবনচর়িত লিখেছেন। অবশ্য সে জীবন্চরিত গতাহুগতিক চরিভ-কাছিনী নহব । সেখানে স্থান কাল 
সন তারিখের ভিড় নেই অর্ধাং জিনিসটা নিছক ঘটনাপঞ্জী নত । কবি সাহিত্যিকের জীধনে ঘটনাত্র ভূমিফা 
খুব বড় নত্ন। ঘটনার একটা চাক্ছ্ল মূর্তি আছে। সেতার চতুশার্শ্বে চাঞ্চলোর ঢেউ তোলে, সরবে 
নিজেকে ঘোষণা করে, নানাভাবে নিজেকে জাজল্যবান করে তোলে। যে মাহুঘ কর্মী তার জীবনে সেটা 
এক রকম মানিক যাত্_ সেখানে ছোট বড় সব ব্যাপারই সোরগোল করে থটে। কিন্ত থে মাস্থয 'ডাবুক 
প্রকৃতির, তাঁর জীবনে কোনো কিছুই ঘটা করে ঘটে না। বিশেষ করে ফবির মন এক অন্ত আধার--সব 
ছিনিলকে পে গ্রহণ করে না। ছাকনির ফাক দিসে অনেক বৃহৎ ঘটনাও অকিঞ্চিংকর হত্রে গলে বায়; আবার 
অনেক ক্ষত ছিনিল চিরকালের ছক্তে মনের তারে বাধা পড়ে ধান) ননের তারে যে জিনিস কংকার 
তোলে তাকে ঘটনা বলতে হ্য় বলুন, কিন্তু লে ঘটনার স্বভাব নন্তন্তপ। ফবিশ্ন জীবনে ঘটনা বলতে 
ছুটি: একটি হন্বরের অয্ভৃতি, অপরটি হুন্দরের প্রকাশ । টনা ছলেও এরা উভগ্নেই নযনম্বভাব ) 
এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন ঘে সংসারে পরাশ্চব ঘটনাগুলি পরন নিঃশছে ঘটে। লোরগে।ল 
করে ঘটে না বলে সহজে কারো! দৃষ্টি আকর্ষণ করে না) বিনি প্রধানত; মননের দীবন ভ্বাপন করেন 
তায় জীবনে বহিরঙ্গের বহরটা খুব বড় নয়৷ লেঙ্গন্তে কবির জীবনচরিত রচনা ফরা কখনোই লহ্ছগসাধা ব্যাপার 
নয়। লোকচন্থর অন্বরালে নিঃশব্ে য! ঘটেছে এবং তার প্রসাদ ঘিনি অপ্বরে লাভ করেছেন লিঙ্গ দৃখে বাক 
না করলে তা জানবার উপার থাকে না । দুঃখের বিবত্ন খুব কম ফবিই এ কাজটি করে গির্নেছেন। নিছে 
যা করেননি অপরে তা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছে উপ্টো এবং সেই কারণেই অনুমান করা 
দায় কবিরে পাবে ৭! তার জীবনচয্বিতে-- এ কথ| শুধু রবীজ্জনাদের নঙ্গ সকল ফবিরই মনের কথা । কবির 
জীব আস্তসূর্খীল, লে কখনোই খুব স্পষ্ট ছে ধরা দে না। জীবনীকারেহা এখানেই তুল করেন। 'দ্থান 
কাল বংশপরিচক়ের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ্স্প-সীমানার মধো জীবনটিকে 
তারা বাধতে চাল) এর ফলে দেখ! গিয়েছে কবি দাছতের জীবনচরিত-_ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভি- 
স্পট! দৌবে ছষ্ট। কথাটা শুনতে আপাতবিয়োধী হলেও বলব, এই আতিস্প্টতার দঞ্শই কবির 
কবিশ্বভাবটি ঢাকা পড়ে বায়! সেখানে কবির লৌকিক জীবনের পরিচন্ন যদিবা পাওয়া খাত, কাব্য- 
জীবনের পরিচয় পাওয়া ধায় না। টমলন লিখিত কবির জীবনচরিত বখন প্রথন প্রকাশিত হয় তখন 
ববীন্্রনাখ একটি চিঠিতে আচার্য ব্রবেজনাখ গীলকে লিখেছিলেন, “সন তাহার কেতাবে আমাকে 
আমার বাযুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করা আনিষা দাড় ফরাইফ্াছেন। ইছাতে কাছ সহজ হয় রেখার 
স্পইতা পাওয়া বায়। কিন্তু ৰাহু সম্বন্ধে লেই অতিস্থঁটতাই সতোর জসম্পূ্ণতা । বাছবের ফেবল বে 
বাক্রিত্ব আছে তাহ! নহে, তাহার সঙ্জ আছে-_ সেই সদ্ব্ধ দূরবাপী এবং তাহা! অতি নির্দিষ্ট নছে। 
আমার সেই সদ্বন্ধের সত্যটি টমবল দেখিতে পান নাই ৷" 
চি 


৩২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাবাঢ় ১৩৭৩ 


বিনি বত বড় কবি তিনি তত বড় রহস্র__ ছামাদের কাছে তার জীবন তত বেশি অস্পষ্ট। কারণ 
তিনি নিজের যখো নিছে মগ, বাইরে বহুলাংশে অপ্রকাশ ৷ প্রাচীন হুগের মহাকবিদের উল্লেখ বাহল্য-নাত্র। 
তাদের জীবনকািনী কিছ্দস্বীর বিষ্ীকৃত। আযুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কৰি শেক্সপীত্বার। এ ফালের 
নকল কবি লাহ্ছিতাকের তুলনায় তার জীবন সন্েই আমাছের জ্ঞান ত্ব্নতব* { এলিজাবেদ্বীর্ যুগের 
ইতিছাল নিজে ক্ষত মোটা বোটা পরব রচনা হুল, ছোট বড় মাঝারি কত ষাছুযের কাহিনী লেখা! হল, কিন 
লেপের বিনি অহ পুরুষ, বৃহৱম বিশ্ব ভারই কাহিনী এল্সাত থেকে গেল। “হঁতিহাসের ছাকনিতে 
মূল ছিনিসগুলোই ধরা পড়ে; ধা গে, ঘা অনির্দেদ, অনির্দিট তা ছাকনির ধাক দিয়ে গলে ঘায। 
ইতিহাসের অধিষ্াত্রী দেবী ক্লিওয স্বভাব বড় প্রগল্ভ, তিনি হাক ভাক ডাক ভালোবাসেন। ৰথে 
সমারোহ ব্যতীত তার কাছে সমাদর পাওয়া বায় না। 

ইতিহাস রসের কারবারী ননন। ইতিছাল বাকে তুচ্ছজানে অগ্রাঙ্থ করে, রসিক চির তাকে অগ্রাহ 
করে ন!। কবির ছীবনে লানান্সর স্বান অপামাস্ত এবং বৃহতের স্থান নগপা হওযা কিছুই বিচিত্র নম 
ওয়াওসওার্থের 1:014৫০ কাবাগ্দ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদ হরণ। বলা বাহল) এই ছীবনচরিতকে কেউ ঘটনাপন্থী 
বলবে না। চমএ৫০এর অপর লাষ The growth of a poetic mind— এটিই উক্ত গ্রন্থের 
প্রকৃত নামকরণ। কৰি-দনের গঠনে কোন্‌ ঘটনার কতখানি গুরুত্ব তা একমাত্র কবিই বখাৰখ বলতে 
পারেন আর কখকিৎ পারেন তেমন ফলজ এবং হৃকুরিপস্পহ চরিতকার যদি পাওয়া বায়। কিন্ত 
সত্যিকারের ফবি বেনন বিরল, বার্থ রঙ জীবনচ্িতকার বোধ করি ততোধিক বিরল। এখানে বলে 
নেওয়া ভালো বে, কবির জীবনে বৃহ ঘটনার কোনোই প্রভাব নেই এমন কথাও সরাসয়ি বলা চলে না। 
কবির আপন জীবনে অধবা গার সনকালীন সমাজস্বীবনে এবং জাতির জীবনে এমন অনেক ঘটনা 
ঘটতে পারে হা কবির মনে নিঃসন্বেছে গভীর রেখাপাত করেছে। আসল গ্রতিপাস্ম কাটা ছল কবি 
এবং কাঁবা অবিচ্ছি্। কবির জীবনের মধ্যেই কাব্যকে খুঁজতে হবে। কবিকে বুঝলে তবেই ফাবাকে 
বোকা সম্ভব । স্থতরাং 'কবিরে পাবে না তার জীবনচর্রিতে'_ এ তথা রবীজ্রনাথ নিজ মূখে বললেও 
আমতা বলব কথাটা আংশিক সত্া-_ পুরোপুরি সত্য নয়। পুরোপুরি সত্য নয় এই কারশে বে কথাটা 
এক তরফা। কবির যেন বলবার অধিকার আছে, কাবোরও তেশনি অধিকার আছে। কাবাকে বদি 
ছিলাম! করি, তোমাকে কেষন করে জানব কাব্য বলবে, কবিকে জানবার চেষ্টা কর, তাকে বুঝলে 
আমাকেও বুবতে পারবে । ফবির জীবনই তার কাব্যের যব চাইতে নির্ভরবোগা) টীকাগ্রন্থ। সেই 
জীবনকে যদি জীবনচরিতের পাতায় দ্বীবন্ত করে তোলা বায় তবে সেই চরিতকারই হবেন কাবোর 
প্রকৃষ্ট ভাত্্কার। কবি নিজে যদি লেখেন তবে জার কথাই থাকে না। জীবনস্থুতিতে রবীজনাখ বে 
আত্মকাহিনী লিখেছেন ত| বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কাবোর স্বরচিত কুমিকা। পরবর্তীকালে লে ঝাছিনীরও 
আবার পরিশিষ্ট লিখেছেন-- আন্মপরিচ্থ নাবক প্র্ে। এ ছাড়াও বহ প্রবন্ধে, অগণিত চিঠিপত্র 


৯ এ দূচ কৰি জঅড়েন্‌ হলেছেন, শেকছলীয়ারের কাহ] উপক্রোগের জন শেছপীয়াযো। জীবনকাছিবী। জান] জতাকেন্ক সয়) কৰি 
সম্পর্কে কির খতাঘতের হে শূল আছে তথাপি বলব জীববকাহিনী জানা। থাকলে লামা পূর্তির ছু] কৌতুকের কথ! এই 
বে বব অডেন অন বলেছেন, কোনো কিনা রসপ্রহণে বে প্রন্থ কটি দর্ধাগ্রে পাঠকের হনে হবে তার ঘতে) প্রধান একটি ছল 
What হা of a guy 15 5৪৮ the (1 আনেন্এর নিল উদ্ধিই গর পুর্ধো ছকে খণ্ডস করছে 
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তিনি নিরস্বর নিজের কথা বলেছেন। থে পরিঝান্ন পরিবেশের মধ্যে তিনি যাহষ হয়েছেন, বে শিক্ষা 
এবং শিল্ক্কচি ধালক-বন্গপে তিনি প্রতি যৃহূর্ডে শ্বাপপ্র্থাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, যে সব দৃষ্টান্ত 
চোখের স্বসুখে দেখেছেন, থে লঘ জঞ্কৃতিকে মৃল্য দিতে শিখেছেন, যে আদর্শকে ছাপন মনে লালন 
করেছেন, বে ব্রত আঙ্গীঘন পালন করেছেন লে লব কথা নানা হছে নানা ভাবে কথার এবং লেখান্ প্রকাশ 
করেছেল। আপন কাবোর লাক পরিচত্র দেবার উন্দেপ্ডেই আব্মপরিচত্রের এই প্ররাল। ওয়াসওথ 
লাপর্কে [৫৷৬d০এর উল্লেখ শাগেই করেছি। কীটস-কাবোরও প্রকৃত টীকাপ্রশ্থ ভার চিঠিপতের 
সংকলন। 

২ 


কবির জীবনকাছিনীর উপর এতথানি গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে কবির জ্ধীবনের মধ্যে বার প্রকাশ 
কাবোও তারই প্রকাশ । তাই বদি না হত তবে কাব্য শুধু দুখের বুলি হয়ে দাড়াত। প্রকৃতপক্ষে কির 
জীবনই কাবা হয়ে ছুটে ওঠে । এখানে জীবন বলতে বুঝি কবির ভীবনতর্স, তীর স্বভ(বধর্ম। "গান্ধী 
থে অর্থে বলেছিলেন, 2) 110৫ (9 1 [55484 আমার জীবনই আবার বাণী, ঠিক লেই অর্থেই 
কৰিও বলতে পারেন, আমায় দীবনই আমার কাবা। এ কখা মানতেই ছবে বে কবি আগে, কাব্য পরে। 
আগে ফবিজীবন থাপল করতে ছয়, কবিধর্ম পালন করতে হয়, তবেই কাবা রচনা সম্ভব হম্ব। গোটা 
াছছঘটার কতখানি অংশ কবি তাই দিয়ে কাবোর ষহিষা। ইংরেজ কৰি হী এবং পুরুঘ প্রেমিকের পার্ঘকা 
বর্ণনা ধরতে পিছে বলেছেন-_ Man's love is of man’s life a thing apart, "Tis woman's 
whole eXi5tence | পৃথিবীর স্বব্বং কৰি-সমাছে ও কৰিতে ফৰিতে পাৰ্খকোর অবকাশ আছে। সাধারণ 
অর্থে কবি নামে ধার! পরিচিত বিচার-বিবেচনা ফরলে দেখ! ধাবে জীবনের খুব কম অংশেই এঁরা কবি। 
গোটা বাহুযটার সামাস্ততম শংশে কবিবর্মের ছাপ পড়েছে, কবিশ্বভাবের পরিচয় আছে। অর্থাৎ ফবিধর্ব 
এঁদের জীবনে ৪ ॥১০৪ ০০31 । ফলে কালের বিচারে এরা শেষ পর্যন্ত যাইলর পোর্রেট -এর পরায় পড়েন। 
আয় পৃথিবীতে ধারা হহাকবির আখ্যা লাভ করেছেন ওঁদের বেলার সেই কবিধর্ম-- তাঁদের ৭1:01 
existence | এরা সর্বক্ষণ সর্বান্ত:করণে কবি, এরা দনস! কর্মনা বাচা কবি। 'সতাকারের বিনি কবি ওর 
ক্সিৱা এমন অবিলস্বাদিত জ্বপে ভাবে ভঙ্গিতে কথার আচরণে লমণ্ত দেহে মনে ছুটে উঠবে ষে তাকে 
চিলতে মুহূর্ত বিলগ্ব হৰে না। কবিপ্ৰকৃতি হব-প্রকাশ। নিজেকে কৰি প্রমাণ করবার জস্তে ঠাকে কবিতা 
আওুড়াতে হচ্ছ না। মাভুঘটা একেবারেই আর পাচ ছনের মতো নয়। বাইরে থেকে দেখতে ঘতই 
সাধারণ হোক, কবির শন্ত:প্রক্ৃতিই তার গোত্র বহল করে দের, সাধারশকে অলাধারণ করে। তার সেই 
অন্তত কোনো! ব্যক্তির চোখ এড়াতে পারে না। ওয়া্ডসওয্ার্থকে দেখে অশিক্ষিত লয়াইওয়ালার মনে যে 
বিশ্দর্নের উদ্রেক হয়েছিল তা এরই কৌতুকাবছ দৃইাস্ত। কত মানব নিত্য তার লরাইখানার আলে, কই 
এন মান্য তে! কোন কালে সে দেখেনি “standin' ‘by hisself and stopping 98300, with 
His jaws workin’ the whoal time i---ye kne—it was potry as didit.” বাছধটা বে 
কবি ও অশিক্ষিত লোকটির দৃরীতেও তা ধরা পড়েছে। অপর দিকে গ্যহটেকে দেখে নেপোলিননের 
বিশ্বর্ন অপর প্রান্তের আর-এক দৃইানত। দিদ্বিজয়ী বীর__ রাজা-উজির তে! বটেই, জ্ঞানী-গুনীও অনেক 
হেখেছেন, কিন্তু পারটেকে দেখে একেবারে যেন চমকে উঠলেন-_ 15755 এ 0৭০! এতছিনে দেখলেন 
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মানবের মতো যাহ, পরিপূর্ণ যালব-_ অদ্বিতীয়, অনন্ত | এ বিশ্ব কেন? প্যহটের কবিগ্রতিভার দীপ্তি 
এবং কবিস্বভাষের লাবণা নিঃসন্দেহে মুখে চোখে ছাজ্লাঘান ছিল, মনের উশ্বর্ধ লর্বদেছে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
প্রথম-দর্শনে রবীস্তুনাথকে দেখে চকে ওঠেন নি এসন মামুঘ কমই আছেল | সে থে কেবল গার েবছুর্লভ 
দেহকান্তির ছক্টে এমন নগ্ন । এটি কবিবনের অগ্রতিরোধা আকর্ষণ । ইংরেজ সাহিত্যক জানেস্ট রীস্-এর 
উক্তি মনে পড়বে "For 2 momeut I was abashed : it was as if the Prophet Isaiah 
had come to one’s door." পরছুহূর্তেই বলেছেল-_ অথচ অত্যন্ত সরল সহজ মাছটি, বসে হলে বড় 
বড় তবকথা বলেন নি। খুব ঘরোত্রা রকষের সাধারণ কথাই বললেন, চা খেলেন, বান খেলেন। 'অথচ 
গ্বছে পদার্পণ মাত্র মনে ছল বেন এক অভাবনীয় ক্যাবিতাব । মনে প্রাণে, সর্ব অন্ধে মনে কৰি-- সেই 
কারণেই মাহুঘকে এতধানি তিনি অভিতৃত করতে পেরেছেন। পৃথিবীর লকল মহাকবিই নিজ লিজ ঘুগের 
নাহুযকে এইভাবে অভিন্তৃত ফরেছেন। বিষের এঁশ্বধ মাকে অমোঘ শক্তিতে টানে। 

লে এঁদ্র্ধ নর্ধব্যাপী, একমাত্র কাব্যরচলাতেই তার প্রকাশ-- এমন নহ্র। কবিকে সব দেশেই বল! 
হয়েছে শ্রষ্া। শ্রষ্নার বন অরুপণ মন। স্মতিয প্রধান লক্ষণ তার অদশ্রতা। আমরা নামাদেয চতুর্দিকে 
থে স্বরীলীলা দেখছি তার অঙ্গভ্রতা আমাদেরকে অডিভূত করে। চত্দ্দিকে ঝরছে পড়ছে উড়ছে 
মরছে নষ্ট হচ্ছে অখচ কোখাও কিছুর কমতি নেই । এত ক্মপব্যয়েও ভাণ্ডার সর্বদাই পূর্ণ। “অপব্যর়ের 
ভঙ্গ নাহি তার পূে দান স্বরি। যাঁকে অপব্য সনে করি সে শুধু সির লীলা। এই হাকিছু মনে 
করছি নষ্ট হচ্ছে এ আর কিছু নঃ_ উপচে পড়ছে। শির মধ্যে কোখাও আটলৌয়ে ভাব নেই, 
শুধু প্রঘ্ধোছনট্তু নিয়ে লে সন্ত নয়। প্রত্বোজনের অতিরিক্ত যেটা উদ্ধত, যেটা না হলেও চলত 
লেই উদ্ধৃতের মধ্যেই তার ওঁশর্ধের প্রকাশ ৷ স্থবজজনী নন অর্থাৎ কবির মনও এমনি ভরাট, কানা 
কানা পূর্ণ-_ খানিকটা সাযাক্ষণই ছলাৎ করে উপচে পড়ছে। নেই উদ্ধত অংশ কাবে! যতটুকু প্রকাশ 
পায় তার চাইতে বেশি পায় আলাপে ব্যবহারে, আচারে কুচিতে, চিন্তায় কর্মে। ফাঁরণ কাব্যের চাইতে 
জীবনের ব্যাপ্তি বৃহত্তর। রবীজ্ঞনাথের লবস্ত দীবনের সাধন! এই উদ্‌ ত্রের লাধন|) 
৩ 
মনের লম্প্ষ যে সব চাইতে বড় সম্পদ লে কথা বলাই বাহলা। কবিনের ম্পর্শনশিতে সমস্তই 
পোনা ছয়ে ওঠে। নেটিই কবির আসল এই্সর্ঘ। অবস্ট এ কথা এমন সর্ব্নস্বীকৃত সত) যে এয় উল্লেখ 
যাক নিশ্রয়োৌজন ॥ কিন্তু যে কথাটার উল্লেখ প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সাংসারিক অর্থে আমরা যাকে এর 
বলি সে উশ্ব্₹ও রবীজ্রকাবে৷ একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। , এখানে আবার লেই জীবনচরিতের 
প্রশ্নেই ছিরে আসতে হয়| এঁশর্ধবানের পৃছে রৰীজ্ঞনাখের জন্ম । /যোগল রাজত্বের অন্তিম পর্বান্ে_- 
ব্রিটিশ আগযনের সুচনা ঠাকুরবংশের অক্যুখান। বাহশাহী আষলের হালচাল, অ'কজমক এ 
পরিবারে প্রবেশ বরেছিল। খ্ারকানাথের বিরাট এই রবীজ্রনাথ দেখেননি কিন্তু তার বে ভক্লাবশেষ 
তিনি হেখেছেল তারও তুলনা নেই । প্রিন্স হার্কানাখের জীবনে বে রাজসমারোহ রবীন্রকাবো নেই 
লবারোছের সস্প্থই আাভাস। পিতা দেবেজ্নাখ সহখি জাখ্যা লাভ করেছিলেন, কিন্ত রাজি আখ্যা 
বোধকরি তাঁকে আরে! বেশী মানাত। তিনি যথার্থ ই ছানপুত্র। যৌবরাজো অভিবেক-সুছতে তাঁর 
বনবান-_ পিতার এবং ধেনার দায়ে নিঃশেছিত । পিতৃসতা রক্ষার জনক অর্থাৎ পিতৃঞ্চণ পরিশোধের দন্ত 


কবি ও কাবা : রবীন্র-প্রসঙ্গে ৩২৯ 


দেবেজ্ঞনাথের দারিত্রা বরণ এবং আপন পৌক্ষয বলে হৃত এ্র্ষের পুনরুন্ধার_- এ সবের মধ্যে আমাদের 
প্রচলিত ব্ূপকখার জআৰেছ আছে। রাছধি আখ্যা এই কারণে দেবেঙ্রনাখের প্রাপা বে বাজ-উ্খ্ 
লাত করেও নিরালক্ত ঠার মন | ত্যাগের মধ্যেই ভোগের বানব্দ লাভ করেছেল। দেবেহনাথের এই 
দৃষ্টান্ত রবীশ্রনাথের জীবনে প্রগাঢ়তন প্রচাৰ । রাজপুত্র সিদ্ধাখ যে রবীন্নাখের মনোহরণ করেছেন, 
ভিক্কুবেশী রাক্গ! অশোককে বে তিনি পুরুধোততনের আসন হিয়েছেল তার দুলে ( রাজধি ) দেবেজ্্নাথের 
গৃ্া্ক। শিবাদ্ীর প্রতি গুরু রামদাসের আরা রাজা লক্ষে রবে যাছাছীন__ নং ধির জীবনকেই স্বরণ 
করিয়ে দেয়। অপর পক্ষে সংসারের লহ বন্ধনের হয্যে থেকে __ লভিব মৃক্কির স্বাদ_ এ লমণ্ডই মহধি- 
জীবনের প্রতিষ্বনি। জীবনের উপরিস্তরে রাছসম!রোহ, জন্ভথলে নিরালকি_- এ দুই ছিলিলই ববীন্নাখ 
পারিবারিক আবহাওয়া থেকে পেছেছেন। 
বৰীন্মনাখ পার্থিব এশর্ষের প্রতাস্ট ছিলেন না । কিন্তু ই্বর্ষের রূপ তীর কবিচিওকে যুদ্ধ করেছে ( কবি 

মাত্রেযই মন এশ্বর্ধবিলাসী )। এই কারশে জীবনে ঘা কিছু বৃ অহং কামনীক্গ এবং বরপঙ্ছ মনে হচ্গেছে 
তাকেই তিনি এই্বর্তিত কূপে ঘেখেছেন। দেবতাকে যখন আবাহন করেছেন, অস্থরতষকে চেয়েছেন 
তন তাঁকেও দেখেছেন রাছবেশে | বলেছেব-_ রাছসবায়োছে এস। ৩ার দেবতার আগমন স্বিখে_ 

‘তুষি তখন চলেছিলে তোমার স্বরপরখে: 

আমি মনে তাবতেছিলে এ কোন্‌ মহারাজ ।' 

“চারাছ, এ কী সাজে এলে হৃদরপুর বাকে' 

“গভীর রাতে এসেছে আব জীধার ঘরের রাড 

হে রাছেম্র, তব হাতে কাল অন্তহীন’ 
এসন দৃ্া্জ অনেক দেওয়া যায়। যা বরীত্ব তা তো বটেই, ঘা কামনীর তাকেও রাজ ছিলাবেই 
দেখেছেন এবং রাসনারোহ তাতে নারোপ করেছেন_ 

“রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের লমুখ পথে 

প্রভাতের আলো বলিল তাহার স্র্ণশিখর রখে।' 
দেবতার বেলায় বেন মান্থষের বেলায়ও যেখানে মহুক্তত্বের চরম বিকাশ দেখেছেন লে মাহুধকেও তিনি 
রাজা হিসাবেই দেখেছেন। গান্ধীদী কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধী নন, তিনি গান্ধী মহারাজ । মগণিত 
নাছবের উপর ধার বিপুল প্রভাব তিনিই ধদার্খ রাজ)। তার গঞ্জে বে মাহৰ প্রকৃত প্রেমিক, বে নারীর 
মনোছরশ করেছে নেও যাজা-_ “আন অন্ধ জামার, আমার সাজা, আদার বেবতা।' প্রেমের অভিষেক" 
কবিতায় প্রথমেই বলে নিক্েছেন, ‘তুমি মোরে করেছ সমাট, তুমি মোরে প্রায়েছ গৌরব মূকুট।' 

থে কালে রবীন্্নীখ নাটক লিখেছেন সেকালে রাজা! উীর নিয়ে৷ নাটক লেখার রেওয়াজ প্রান! উঠে 

গির্সেছিল। কিন্তু রবীশ্্রনাখের প্রতোক্টি নাটকেই একটি রাজা আছে। আপাতদুহিতে এই ভূমিকাটি 
কোনে কোনে নাটকে অনাবগ্রক মলে হতে পারে। ফান্তনী নাটকে ছেলের দল বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে 
উপেক্ষা করে যৌবনের জাগান করছে। কেন? না, যহারাজের হন খারাপ হয়েছে, তার মাথার পাক! 
চুল দেখা দিছে রথ কিনা 'খবযাজ কানের কাছে তীর নিমগরণপত্র কুলিরে রেখে দিয়েছেন।' ষছারাজের 
মন প্রস্থ রাখতে হবে, অতএব নৃতো সীতে যৌবনের পালা জমাতে হবে । হনে হতে পারে রা ছা? 


৩৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৩ 


ব্যাপারটা এখানে অবাস্তর; বাস্থবিকপক্ষে তা লঙ্গ। মহারাজের মলে অশ।স্তি ংলে লমন্র রাত্বোই 
অশান্তি হবে, বছারাঞের আ্বীবনে মৃত্যুর ছারা ঘনিয়ে এলে সমস্ত হাছোই স্রত্ার ছাত্রা পড়বে। কিন্তু এ 
আইভিয়া রবীহ্্রনাখ কোথায় পেলেন? সাছি্ত্যিরসিকদের পক্ষে ভাবা অসঙ্গত নর যে এটি এফটি পান্চাতা 
বিখলঘির প্রাচ্য হ্পারণ। বারাম্রে এর আলোচনা কর! ধাবে। আপাতত: লক্ষ্য করবার বিবন্ন বে 
রবীন্নাখের নাটকে বাছা একটি অত্যাবশ্তুক প্রতীক । 
রবীজ্রনাথ যখন সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন তখনও তাকে রাছার ডূষিকান্ন দেখতে চেয্েছেন_ 
আমরা সবাই রাআ! মামাদের এই রাজার রাজত্বে । রবীন্রনাখের সমাজদর্শনে রাজাকে বাদ দিয়ে সকলে 
নিলে সমান ছরের প্রজা মাজতে পারলেই সানাবাী সমাজ গড়ে ওঠে না। আদশ মানবসমাঞে প্রত্যেকটি 
বাকি রাছলম্মানের অধিকারী। প্লে সমান ধনী হলে তবেই সমাজে সমতা আলবে। ধনীকে নিল 
করে সকলে সবান নির্যন হওয়াটা সবাজকল্যাপের মাদর্শ নয়৷ সরল ছনাড়ন্থর জীবনের কথা নিঃগ্বর বলেছেন 
কিন্ত শাংশারিক অর্থে আনরা ধ/কে বলি ধারিঙ্রা তাকে কখনো! তিনি প্রশ্রয় দেননি। দারিত্যের ললাটে 
ছয়তিলক পরিয়ে একদা আমাদের সাহিত্যে দারিতোর জয় ঘোষদা! চলছিল, রবীন্রনাথ তখন তাকে 
জংলনা করেছেল। অন! বহক্রত ‘সারা’ কথাটি রবীন্্নাখ বন্ধু পূর্বে ঘখের শ্রস্ধার সঙ্গে তার কাব্যে 
ব্যবহার করেছিলেন-_ রিক্ত ধার! সর্বহারা! সর্বজন বিশ্বে তারা কিন্তু ননে রাখতে হবে রবীজ্রনাথের 
সবহারা আদকের দিনের প্রলিটারিত্বেট নঙ্। ভাঙাবেবীর শ্বৈরাচারকে উপেক্ষ। করে অদৃষ্ঠকে পরিহাস 
করবার সাহস এবং শক্তি বারা রাখে তাদেরকেই তিনি সরবচন্নী সর্বহার! দাখ্যা দিয়ে লগ্গীনিত ফরেছিলেন। 
এ কালের বহ বিল্লাপিত প্রলিটারিয়েট ডিক্টেটরশিপ বা পর্বহারার ঝাহ্ত্ধ মন ভোলানো ওরকধাক্য মাত্র; 
গ্রকুতপক্ষে সরবহারার ঘাসবই সর্বত্র প্রকট । 
য়বীঙ্জ-দীবন-ধর্শনে দারিত্রোর সং সম্পূর্ণ ভিতর । অন্তরে যার অপরিের এব দারিজ্রা শুধু তাকেই 
মানায়, ধারিত্রা তাকে কলঙ্িত ফয়তে পারে ন|। ভিক্ষা শুধু তাকেই মানায় ধার কিছুরই অভাব নেই। 
“আমা কিছু দাওগে| বলে বাড়িয়ে দিলে হাত'-- এই ভিক্কুক স্বণিখে উপবিষ্ট দরিজ্রের নারাত্ণ। আমরা 
থে গরিত্রনারাযণ বলি এ শুধু মন-ডোলানে| কথা। দরিত্র মাত্রই নারায়ণ হয় না, একমাআ নারানপতুলা 
বাতিকেই ঘরিত্র ছলেও মানার । যিনি ইচ্ছা করলেই ভোগ করতে পারেন কিন্তু ভোগে ধার স্পৃহা নেই, 
দ্বিনি ত্যাগের মধো ভোগের সৃপ্তি লাভ কয়েন দরজা তারই ভূষগ। দরিত্র জীবনের নিল্ধরণ বাস্তব চিত্র 
রবীন্রনাথের চাইতে নিপূণতর হস্তে একেছেন একাধিক আধুনিক লেখক, সে কৃতিত্ব তাদের প্রাপা। কিন্ত 
হরি জীবনের মহিমা রর্বাহ্ুনাখ বে ভাবে প্রকাশ করেছেল এবন আর কেউ নন? স্াযনাধীশ রামশাস্বী 
পেশোয়! নৃপতির বিচারশালার খেলাঘর ত]াগ করে চলে ধাচ্ছেনদ-_ তেজনস্বী বান্মপের সেই দারিত্রাবরণ 
দারি্াকে চিরকালের দন্ত মহ্যান্বিত করেছে: 
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরব পদ, 
দূরে ফেলি দিলা লব সম্পদ, 
খামের ঝুদিরে চলি গেলা ফিরে 
দীন মরিজ্ বিপ্র। 
রবীন্্নাথ যে দারিত্রোর ছবি একেছেল তার মধোও একটি এরশ্র্বের আভাঁল আছে। বেই দীন নারী 
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জৱণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে 
একষাত্র বাস নিল গাত্র হতে 
বাহুটি বাড়ান ফেলি দিল পখে 
ভৃতলে।_ 
সেই নায়ী কি সত্যই দ্বীন ? এই দান দীনতার দান নব, অস্বর-গত প্রন এন্বর্রের দান। লৌকিক থে 
আমর! বাকে ধলি দীনতা রবীন্ত্নাথ তাকে লর্বাম্বঃকরণে স্বশা করেছেন। 


৪ 
রবীক্নাখ মূলত: ওঁশ্বধের কবি। লে উর্ধে একদিকে পূর্ণতার সসারোহ পর দিকে রিকভার মচিব 
একই জিনিসের দুই ভিন প্রকাশ । লংসার-আ্ীবনে এশর্ষের বে হ্িবিধ অপ তাকে মৃগ্ত করেছে লক্ষা করবার 
বিধত্র প্রকৃতির রাজ্যেও গেই ছুই ব্ূপেরই বিচিত্র লীল! তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। অর্থাং যবীশ্রনাখের 
অীবনকাব্য এবং প্রক্ৃতিহগাবোর মূল তবটি প্রধানত: এক। কহু পদাত্রে প্রক্কতিদেবী কখনো লন্ভাজ্ী 
কখনো তপস্থিনী। “ডরুলতার শাখ। পলধিত নাটাশলায় ছু অঙ্কে ছয় কতৃর বিচি নাট্যাভিনত্ন' তার 
কাবাকে বিচিত্র রংএ রঞ্জিত ফরেছে। 'নববর্ধা প্রথম বৌবরাছে) 'ভিষিক্ রাজপুত্রের মতো! তাহার পুর 
পু সজল নিবিড় নেৰ লইক্সা আনন্দ গর্জনে চির প্রত্যাৰী বনন্মির উপরে আস বর্ষণের ছার! তনাইঙ্া 
তুলিতেছে।' “শরতে অন্নপূর্ণা ধরি্রীর বক্ষে শিশিরে লিফিত, বাতাসে চঞ্চল, নান! বর্ণে বিচিত্র, দিসন্ত- 
ব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্ধাপ্ বিস্তার ' বসন্তের তো! কথাই নেই । রাশপুতরকপী বর্দার যেমন যৌবরাজো 
অভিধেক, খতুরাক্জ বলস্তের আবিভাঁব তেমনি ‘ভুবনমোহন নববরবেশে" । ভার অভ্যর্থনার আন্বোজনও 
রানকীন্ব_- 

বার্তা ব্যাপিল পাতার পাতার, “করো! বা, করো স্বরা। 

সাদ্াঝ পলাশ আরতিপাত্র রক্প্রণীপে ভর] । 

দাড়িম্ববন প্রচুর পরাণে 

হোক প্রগল্ভ রক্তিম রাগে, 

মাধবিকা হোক স্বরভি সোহাগে মধুপের মনোহরা ।" 
প্রক্ুতিয় এই এক নৃতি__ বেখানে রাজ্লনারোহ, অপরদিকে তার নিরাভরণ তপস্বিনী মৃততি। প্রকতির শব্ধ 
অযফুরপ্ত বলেই শীতের প্রকৃতি এমন করে নিজেকে রিক্ত করতে পারে। নিঃশেষে দান করবার মধোই 
এস্বর্ধের নিঃসংশর প্রমাণ | ‘ভরা পাটি শৃস্ত করে লে ভরিতে নৃতন করি।' সেই কারণেই ‘সঞ্চিত ধনে” 
তার উদ্ধত বছেলা'। এ ছাড়া মনে তার নিরালক্তি। বর্ষার বলছে যে ভোগের মেলা বসেছিল তায় 
পাট চুকিয়ে দিয়ে এখন সে বসেছে যোগের আসনে ত্যাগের লাংলার-_ 'বুক্ষশাখা। রিকভার, ফলে তার 
নিরাসক মন।' বর্ধ। বলস্তের বর্নপমারো€ যেমন কবির মনোদ্রণ করেছে, সতের তপংকরি মৃতিও তেননি 
তাকে মুদ্ধ করেছে। কক্ষ এবং কঠিনের সযোও তিনি কোনলের স্পর্শ দেখেছেন-_ “জোনের খর বৌত্েই তার 
অশ্রশুত্ত রোদন? । 
( জীজলাখকে বকে হলে বিশেষ করে সনে মাখতে হবে যে এ এবং অবতার মধ্যে যে, 


৩৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৩৭৩ 


রিতার মধোও তেননি একরের প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ত্যাগের যযো ভোগের তৃপ্তি, রিক্ততার 
মধে। পূর্ণতার প্রকাশ-_ ভারতীয় সাধনার এই ছুই কেক্্রগভ লত্য রধীক্রনাঘকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছে। এই শিক্ষ! তিনি প্রত্যক্ষভাবে লালু করেছেন পিতার কাছ খেকে, পরোক্ষভাবে উপনিঘদের 
বাণী খেকে। 

এরই খেকে প্রবাহিত হয়েছে রবীক্সকাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্য । তুই বিপরীতধর্দী জিনিসকে তিনি 
বহ ক্ষেত্রে এক করে দেখেছেন । অর্থপমৃন্ধ আপাতবিরোধী উক্তি তীর কাব্যের একটি বিশেষ কপ 
“অন্ধকারের বুকের মাঝে নিত্য আলোর শিখা জাগে" । ‘যে গাল কালে হায় না শোনা লে গান যেখান 
নিতা ঝাজে'। “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর") কেবলমাত্র চমকপ্রথ বা আকর্ষমীতন উক্তি 
হিলাবে দেখলে একে ছোট করে দেখা হয়্। এসব উক্তি কেষলমাত্র ভাষাগত কারসাজি নয়, সাধনালন্ত 
উপঙষি ফল। প্রতাক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের দর্শন, বৈষমোর মধ্যে একোর সন্ধান-_ তার জীবনের একটি 
বিশেধ লাধনা। প্রধানত: এই বৈশিষ্টোর গুণেই, কিন্বা দোবেও বলতে পারেন, রধীন্রদাখ বিশেষ করে 
লিষ্টিক কবির আখ্যা লাভ করেছেন। বল! আবশ্তক যে কেবলদা মিস্টিফ ছিলাবে দেখলে রবীহ্ননাখের 
প্রতি ঘোরতর অবিচার কর! হয় । তাঁর বিচিত্রূপিখী প্রতিভার বহুলাংশ তাতে বাঘ পড়ে ঘার। ভায়তীর 
ননে মিশ্টিলিজম্এ বিশেষ একটি আবেদন আছে, অন্তত: কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ছিল। এইকন্ট ভায়তীয় 
পাঠক সমাজ এককালে এই ছিনিলটিকেই খুব বড় করে দেখবার চেষ্টা করেছে। অপরপক্ষে পশ্চিম দেসছর] 
অহবাষের মারক্ষং প্রধানত; শিস্টিক ধরণের কবিতার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেল। ঘবীজ্কাব্যের অন্তবিধ স্বাদ 
ভ্রহণের সুযোগ তাহা পাল নি। 

সাছিতো খু পরিবর্তন সবই ঘটে, ইঘুরোপেও ঘটেছে) যে হিস্টিসি্ম্‌ এককালে তাষের কাছে 
দুবোধা ছিল, উলবিংশ শতকে লেই বিস্টিসিজম্-এর প্রতি তাদের উংহক্য দেখা দো । অধাদশ শতকের 
ইংর়েছ কৰি উইলিয়ান ব্ৰেক পাগল আখ্যা লাত করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে তাকে নতুন করে 
আবিষ্কার কর! হায় এবং কবি ছিলাবে তিনি বহু সমাদর লাত ফরেন। পূর্বদেশী মিস্টিসিজস্-এর প্রতিও 
পশ্চিষের বেশ একটু নোহের সকার হয়েছিল। এককালে ইছুরোপ পূর্ব-মহাঘেশকে £০:৪৩০৪৩ ৫৭9 বলে 
ছানত, পরবর্তীকালে তার! প্রাচ্যদেশকে 5581০ ০২5৫ বলে ভাবতে শিখেছিল। সেই স্কুল দুঢুতে 
ঈতাঞ্জলির মনিকা কাব্য ইযুরোপের মর্মে প্রবেশ করে। গীতাঞ্জলি দ্িশ্বিজা কাহিনী বোধ ধরি বিশ্ব- 
সাহিতোর ইতিহাসে লব চাইতে চাক্ষল্যকর ঘটনা । বিফেনী কাব্যের অহ্ধাঘ সকল দেশেই হয়ে খাকে। 
কিন্ত আতে লিদ্‌এর তাক বহারখী অপরের কাব) অঙ্গবাদ করছেন এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। 
অমুবাদ সম্পর্কে ঠার উক্তি আরোই বিশ্ব্নকর ; বলেছেন, কৰি যেমন তত্তিনগ হুদ দেবতার কাধে 
নিজেকে নিবেদন করেছেন ‘আৰি সেইন্ডপ তক্তিন ছুয়ে কবির কাছে নিজেকে নিবেদন করছি। কলেছেন-_ 
It has appeared lo me thal no thought of our Limes merits more respect, I 
would say devotion, than that of Tagore and I have taken my pleasure in 
making myself humble before him, as he made himself humble to sing before 
G০৭. স্পানিশ ভাবার অবাধ করেছিলেন সে দেশের সুবিখ্যাত কবি ছিমেনেংলএর পরী (বলা বাহলা 
স্বামীর সহায়তার )। শ্বাশী স্ব উভতে কবির প্রতি বে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আজকের ধিলে তা 
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অবিশ্বাস্ত মনে হবে ।* ইছ্েটস্এর উদ্ফুটস ইংরেছি গীতাঞ্তলির ভূমিক।তেই নিঃশেবিত হয় নি) একটি 
চিঠিতে তিনি ভারতবধে আগমনের আকাক্ষা প্রকাশ করেছেন আর কোনো কারণে নয়_- শুধু বে দেশের 
মাটিতে, যে দেশের হাওয়াতে এই কাবোর জন্ম হছগেছে সেই দেশটি একবার তিনি দেখে যেতে চান। 
পরবর্তী কালে এই উচ্ছাস কি ভাবে নির্বাপিত হয়েছিল সে কথাও সকলেই ছানেন। ইয়েটসৃএর কটুক্িতে 
আমাদের কেশবাণী অনেকে অতাস্ব স্দ্ধ বোধ করেছেন । এলব ব্যাপারে নামরা অতিমাত্রায় 
স্পর্শকাতর ॥ মায়ের রুচির পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক । এক কালে থে জিনিল আনার অতি প্রিদ্ 
ধানত ছিল আজ তাতে আমি স্বাদ নাও পেতে পারি, কিন্তু তাতে উক্ত খানডবন্তর স্বাদ বা গুণ অন্তহিত 
ছয় ন!। কবি অডেল তার অব্মকোর্ড লেকচার্পে বলেছিলেন, রিলকের কবিতা আনি এহন আর পড়তে 
পারিনে but 1 sul think he is a great Poet. কাছেই ইয্েটস্এর এক বাক্যাঘাতেই 
রবীজনাখ ভৃমিগাৎ হয়েছেন এমন মনে করবার কারণ নেই । 

আসল কথা, রবীন্্রনাথ নিছেই নিছেয প্রতি অবিচার করেছেন। লিছের কবিতা নিজে অনুবাদ করতে 
যাওয়া সুবিবেচনার কাজ নর । মং কবির কাবা ভিন্‌-হেশীদ্ের! লিঙ্গ গরতে নিজেরাই অনুবাদ করে 
নেবেন। এটাই লাহিতা্গতের নিঙ্বন এবং নেছন্ে দপেক্ষা কর! ভালো! । খবস্ত তেমন দুষর্খ ইংরেজ 
পণ্ডিতের হাতে পড়লেও ফল একই হত) কারণ অম্বা মাত্রই এর ্ারির উ্টো পিঠ ৮178 
the design without Ue beauty. রবীন্রনাখ নিছেও বলেছেন, অন্তঃপুরিকাকে জোর করে অন্ত 
অস্তঃপুরে নেবার চেষ্টা করলে শুধু তার স্গীলতার হানিই হয়, আর কোনো লাভ হয় না। কে দেন 
বলেছিলেন Translation is treason. অন্তত কাবোর বেলায় কথাটা খাটি। সেই কবিজ্রোছের 
ব্যাপারে কবি বাং যদি লিপ্ত ছন তবে বড় দুঃখের ফথা। রুবীক্ষনাথকে তার ফলভোগ করতে ছত্রেছে। 
ইংরেজি ঈীতাঞ্জলির ভাবনীত্ সাফল্য উৎসাহিত হয়ে কৰি ধন ক্রমাগত অঙ্থবাদ প্রকাশ করে ধাচ্ছিলেন 
তখন ভার ইংরেজ কবি বন্ধু স্টার্জ মূর এ বিবন্ধে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি রবীক্রনাখের 
অন্তিম বন্ধু ছিলেন। বলেছিলেন, আপনি বে মহং কবি সে বিষয়ে আনার সন্দেছমাআ নেই, but the 
translations do uot bear it out t 

গীতাহলির দূগে ইংলণ্ডের জ্ঞানীগ্ুনীরা কিন্ুপ অভিকৃত হয়েছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। অব্য 
অতিকূত হওয়াটা কোনো ক্ষেত্রেই বাছ্নীর্র ন্ছ। কারণ অভিহৃতের স্তগ্রন্ত ভাবটা বেশিদিন থাকে না। 
ইযুরোপে মিস্টিলিজম্এর পরমাছু অল্ল দিনেই নিঃশেধিত হয়েছে। প্রখদ-মছামূদ্ের ন্ঠির আছাতে ইযুরোপকে 
এক অতি নির্মম বাস্তবের সম্মধীন হতে হয়েছিল | মাহৃষের ক্ষতবিক্ষত যন লেছিন বড় বেশি লঙ্গাগ হয়ে 
উঠেছিল । রাজনৈতিক আদর্শবাদের খৌদ্বাটে কথাকে লে বেমন ছেলে উড়িয়ে দিয়েছে কাবা-লাহিতোর 
আবছা অল্প হেঘ্ালিকেও তেমনি সন্দেহের চোখে দেখেছে। বা চক্ষুগোচর এবং বৃদ্ধিগোচর তাকেই 
শে গ্রহণ করেছে, ঘা অপ্রতাক্ষ ঘা! বুদ্ধিদ্ধারা অনির্পেষ় তাকে নিধিচারে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয়. 
মহাঘুচ্ছের পরে এই আবিশ্বাস আরোই বন্ধদূল হত্রেছে। এ হুগের মান্য এমন-সব কঠিন বাস্তব সমস্যার 
ম্মখীন বে অবাস্তব এবং অপ্রতাক্ষের্র কৰা ভাববার তার সব্ধ নেই। আযুনিক জীবন যেমন লমস্তানস্থুল 


১. বিশবজারতী কোরাটালি রবীন্র-শঙবাধিকী সংখ্যাঃ কানিত মামাৰ হিমেনৎসএ চিট টা! এর ব্বাষী Juan Ulamon 
Ji৷০০২৷ ১৯৭৬ লালে দোবেন প্রাইজ লাভ করেন 
ডি . 
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লাহিতাও তেমনি | কিন্তু মলে রাতে ছবে যে লকল সমস্তারই সদাধান আছে। হে ঘৃছর্ডে সদাধান 
ধল লে মুহূর্তে সেই লমস্তার দৃতা ঘটল আর সঙ্গে সঙ্গে সবস্ত/জাত সাছিতোরও ৷ এই জাতীয় সাহিত্য নিজেই 
নিজের আতুক্কালকে খণ্ডিত করে। জীবনের উপরিদ্তরে বিশ্ৃ্ধ শ্রোত, যেখানে সমচ্ঠা | জীবনের 
গভীরতর স্তরে বেখালে জীবন শান্ত স্বির সেখানে জীবনের অতল হস্ত লমক্কা ([০1া) ) এবং 
রহঙ্ত (100 ) ছুই কিয় বস্থ । সহ সাহিত্য সস্তার সমাদান করে লা, রক্তে উদ্ঘাটন করে। 
লেই মামুযই কবি ঘিনি পাষারণ দাহ্ষের চাইতে একটু বেশি দেখেন, তার দৃষ্টি হদূরপ্রলারী | আমাদের 
1106 dimensional মন দিয়ে আমরা ঘা! দেখি কবি তার প্রথরতর মন নিয়ে তার চাইতে অধিকতর 
দেখেল-- সেই বেশি দেখাচুকুকেই আমরা! বলি মিস্টিলিঅম্। তাহলে মনে রাখা প্রত্বোজন যে আমায় 
কাছে ছা অপ্রত্যক্ষ, কবির তৃতীয় নত্বনে তাই অনেকাংশ প্রত্যক্ষ । আদার দৃষ্টির ক্ষীণতা এবং আমার 
মননশক্তির অক্ষতা পরের গৌচরীভৃত লত্যকে অগ্রমাণ করতে পারে লা। ওয়ার্উসওয়ার্থ ধখন বলেন_ 
T have felt a Presence তখন তাকে অবিশ্বাস কয়বার কোনো! কারণ আমি দেখি নাঁ- হতে পারে 
আমি নিজে সেই 1/09৫06 কখলো [০] করি না। কোলরিজ যে Suspension of 19414 
কথা বলেছেন সে যে কেহল অভি-প্রান্কত ছটলার বেলাতেই প্রযোদ্া এমন নন্ব, কবির 16181100101 
imagination কা উদ্দীপ্ত কল্পনার আলোকে বা! তাঁর মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়েছে তার প্রতিও প্রবোছগা। 

প্রকৃতপক্ষে মিস্টিনিজম্কে আমর! ঘতথানি অবাস্তব বলে মনে করি জিনিসটা ততখানি অবাস্তব নন্র। 
লতা ঘলতে ফি, সকল কবিই কম বেশি মিস্টিক, এমনকি আধুনিকরাও; ওটা ফাবোর প্রভাবগত। 
ফাবোর ভাষা এবং তান্ত কখনোই স্পট ও স্বনির্দিঃ ছতে পারে না। লে ইণিতে বখ| বলে। লেট 
ইদ্দিতমত্নতাই নিস্টিসিজম্এর আকার ধারণ করে। টি. এস. এলিট ধখন বলেন, [ ৮701 show you 
fear in a handful of dust খব| who is the third who walks always beside you? 
তখন ডাকে নিল্টিক বললে কিছু অন্যান হয় না, ভায় প্রতি কোনে! অবিচারও ফর! ছু লা। কারণ তিনি 
ধা বলছেন তাকে অবাস্তব বলে উড়িত্ে দেওয়া চলে না। এলিয্নট যদিচ অতিশঙ্গ ইতিছাস-সম্ভান বাতি 
তথাপি কালের বাতা এবং সম্যতার কুটিল গতিকে তিনি মিল্টিকের চোখেই দেখেছেন। এই দিই 
ভার কাবোর শ্রেষ্ঠ গুণ। এ ছাড়া অহুসন্ধানী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন বে Christian 
YS5িci5 প্রচুর পরিমাশে তার কাবো প্রবেশ করেছে। ভবিস্ততে এলিট ঘদি প্রধানত: মিস্টিক 
কবি ছিসাবে পরিচিত ছন ভবে অবাক হবার কোলো কারণ দেখি না। 


হিস্টিসিছফ্এর প্রতি ভারতীয় দলের বিশেষ প্রবণতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রবীন্রনাখেরও 
স্বাভাবিক প্রবণতা ই দিকে। তিনি আমাদের ্সাশনেল পোনেট । যে মনননঙ্গি জাতির অভ্যাসগত, 
বেবিশ্বাল জাতির সক্ছাগত তীর কাঁবো তা প্রতি্ছলিত হবে, এট! খুব স্বাভাবিক ; নতুবা তিনি আসাদের 
ছাতীয় কবির আখ্যা পেতেন না। তাহলেও এ কথা স্বীকার করতে ছবে যে, যে-কোনো ছিনিলেরই 
আতিশবা দূর্বলতা পরিণত হতে পানে । রবীন্রনাথের বেলাহ্বও তা ঘটেছে, কোনো কোনো বিষয়ে একটু + 
অতিশক্রতা প্রকাশ পেক্ষেছে। অসীম, অনন্ত, অনাদি, পীষার মধ্যে অলীবের প্রকাশ, রূপের মধ্যে 
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অক্তপের, বৈচিত্রের মধ্যে কোর, নিতোর মধ্যে অনিতোর, কিকতার মধ্যে পূর্ণতার, খণ্ডের নধ্যে খণ্ডের 
আভাল ইত্যাদি জিনিস কাব্যে সাহিত্যে নৃতন নম্ব। এ ছাতীর জিনিসের পৌন:পৌনিকতা পাঠকের 
কাছে বিরক্তিকর যনে হতে পারে । কবিতা! বিশেষ কোনো 71৩৫ প্রকাশ করবে এমন কোনো কাধা- 
বাধকতা নেই ; এ কখা নিশ্চিত থে আইভিস়ার গুরুত্বের উপরে কবিতার কবিত্ব নির্ভর করে না। কোনো 
আহইডিয়। কবির জীবনকে বছি রদ্ধিত করে থাকে সেই রংএর নাভাটুকু কবিতার সামগ্রী । লেই রং কখনো 
আনন্দে স্বর্ণা ভ, কখলে| বেদনার নীলাভ, কখনো শান্তির শুশ্রধার শুভ্র । সেই আভা রবীন্রকাবো সর্বজ্ঞ বিজ্দুরিত 
কিন্তু সেই লক্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে বে রবীন্রনাথ বহস্থলে মাইভিদ্বাকে জবখা প্রান দিছ্েছেন। 
এরও কারণ ভেবে দেখা উচিত। আসাদের দেশে জীবনের থে ক্ষেত্ডেই বিমি বড় হন-না কেন ঠাকে 
কবি বানাতে না পারলে আবাছে৷৷ মন ওঠে না। আনাদের রাজনৈতিক নেতাকে নহাদ্ধা হতে ধর, 
কবিকে গুরুদেব, এমন-কি উপস্তাস-রচছ্িতাও খধি আখ্যা লাভ ফরেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এট! 
রলভ্ঞানের পরিচান্বক নত্ব। কবি সাহিত্যিককে আফ্র| ঘখন গুরু বা বির আসনে বলাই খন ঠা 
কাছে আর রসের ছবি করি না, ॥॥৫55৩৪০ দাবি করি। কবি তখন আপন ভূষিকা ভুলে িত্রে নিজের 
অজ্ঞাতসারে কখনে| ফখনো বাণী প্রচার করতে শুরু ফরেন । রবীন্দ্রনাথের ল/ছিতানীবনে শে ছুর্দৈব ঘটেনি 
এমন কথা বল! চলে না। 

এ কথাও অনেক লময়ে আমার মনে হয়েছে যে উপনিধদ্‌ তার জীবনকে ঘতখালি উন্নত করেছে 
কাবাকে ততখানি করেনি; বরং কতক পরিষাণে ভারাক্রান্ত করেছে ॥ রবীক্মনাখের অীবনে ছুই বং 
প্রডাব-_ উপনিষদ, ও বৈষ্ণব লাহিতা। নিজেই বলেছেন, ‘বৈষ্ণব লাহিত্য এবং উপনিষধ বিষিপ্রিত 
ইন! আমার মনের হাওয়া তৈরি করিতাছে।' - আমার পিতার হৃহক্ছে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম 
ঘটিসাছিল। স্বষ্টির পক্ষে এই দুই বিষমের মিলনের প্রন্নোজন আছে।' এই দুই'এ মিলে তার বনে যে 
আনন্দলোকের স্থঠি হয়েছিল তাই খেকে তার কাঁবোর একটি সবৃৎ অংশ উদ্ভূত এ কথা কেউ অদ্বীকার 
করবে না। দুই'এরই প্রসাদপ্প লাভ করেছে তার কাঁবা। একটি দিয়েছে লাবণা, অপরটি দিয়েছে 
ভাবগাস্তীর্থ। কিন্তু কোথাও কোধাও তব বা আইভিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার ধরণ কবিতার ভারদাৰ) 
নষ্ট হয়েছে। 

অবস্ত কাব্য শুধু আনন্দ দেবে, তার কাছে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, এমন কথা মানি না। মহ কবি 
মাই জনী পুরুষ, তারাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক । রামান্ণ মহাভারতের চাইতে বড় বিশ্ববিস্থালন্ন 
আমাদের দেশে আর কোথায়? আর-একটি কথা__ শিক্ষাদানে কৰি সাহিত্যিকের অনাঙাস-পটুত বিশেষ 
ভাবে উল্লে্যোগ] | কবির কাছে লোকে জ্ঞান দাবি না করেই জ্ঞান্লাভ করে। সেই জান 1535364 
ছিলাবে আলে না, অলক্ষিতে আনন্দমিত্রিত রসবোধের সঙ্গে ৮৯৭০৮ ছিসাবে আসে ॥ 17635084 এবং 
wiডdom এক কখা-নয়। ‘ন! চাহিলে ঘারে পাওয়া বার” নেই %7150০8 কাবোর wisdou ; 





২ কার খিস্টসিহষএহ সুলে। এই ছুই বিষষের দিবস । হবীন্রসাণের ঈণ্ডে-_ 'লুীকর্তার চিত্তের হবে৷ সতী ও পুর করেই 
আছেন দছিলে একতাবে পটী হইতেই পারে না দিনি হুষ্টা ধা কৰি ভারত চিত অধ নারীগর অর্থাৎ ভার দন দৰব্মই ছট 


ৰ্বিপযীন্তকে মেলাবার চেষ্টা করছে । 


৩৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ 


কবিকে ধধনই অ্টা বলি, অষ্ট বলি তখনই তার %794০/কে আমরা স্বীকার করে নিই। সেই wisdom 
ভব কথার নথ দিতে প্রকাশ পাই না, দু চোখ মেলে তিনি জীবনের বে শোভাযাত্রা দেখেছেন তাকেই 
মানবের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আমর! সাধায়ণয়া সেই শোভাহাত্র/র অন্তর্গত বলে তার লমগ্র 
জপি “পঃ দেখতে পাই না। কবি মাত্রই দর্শক-_ লেই দর্পনই গার জীবনর্শন। এ বে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন-- আমার এই পখ-চাওল়াতেই আনন্দ_-_এ ভার জীবন্ধর্শন। এর মধো ভরকথা কিছুই নেই 
কিন্ত এ শুধু বাতানপথে প্রকৃতির লীলা! দর্শন নয়, মাহ্থঘকেও দেখেছেন। নিজেই বলেছেল, আখ বরবার 
রূপ হেরি মানবের বাঝে। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মানবজীবনকে দেখেছেন। রবীন্দ্রাখ বে বলেছেন 
বৈধ মাহিত্য এবং উপনিধদ্‌ মিলে তার মনের হাওয়া তৈরি হচ্েছে, এটুকু বললে অনেক ক! বলা হয় 
কিন্তু সবটুকু বলা হয় না। এই বনই সকল তত্ব ছাড়িয়ে একদা মুক্তি ব'জেছে আকাশের নীলে, ধরলীয় 
ধূলায়। বলেছেন, 
আমার মুক্তি আলোর আলোর, এই আকাশে 
আমার মূক্তি ধূলা ধূলাত্ন, ঘাসে ঘাসে । 

একেবারেই নতুন কথা এমন বলব না। প্রকৃতির শোডার দুগ্ধ হয়ে খবিরাও বলেছেন, মেবন্ত পশ্য কাবাম্‌_- 
দেখ দেবতার কাবা-_ এ শুধু জপদর্শন। রবীন্রলাথ সেখানেই ক্ষান্ত হন নি। তার সকল পাওয়া! তিনি 
প্রকৃতির মধো এবং মাস্বধের মধ্যেই খুঁজেছেন | এই মনের হাওয়া রবীন্্রনাখের নিজস্ব, ধায় করা নয়। 
অনেক ধর্মের আলোচনা করে যেমন, মান্থবের ধর্মে উপনীত হয়েছিলেন তেমনি বহু জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্। কণে 
শষ স্পর্শ বর্ণ গন্ধের ধরণীকেই তিনি ভৃদত়ের সকল ভালো বাস! অর্পণ করেছেন ॥ বলেছেন, ভালোবেসেছি্ন 
এই ধরমীরে। খরণীকেই “মহাতীর্খ' শাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন ‘তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে'। 
একদা বাকে ধ্যানবোগে পাবা চেষ্টা ফরেছিলেন-_ তাকে পেলেন পথের ধূলাস্গ। পথের মানুষের মধ্যে 
দেবলোক খেকে মানবলোকে এসে পৃদা তীর সমাপ্ত হল) মাহ্ছধ কবিকে খধি বানাতে চাগ, মবীন্রনাধ 
খবিদ্ধ বর্জন করে কবি ছুয়েছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষ্থ থে জীবনের মসাপর্বে ওাঁর কাব্যে ষে 
আধ্যাত্মিকতার সুর দেখা দিয়েছিল শেষ দিকে ক্রমে ত! কমে এসেছে | রবীন্রলাখেয় মন কখনোই নিশ্চল 
হয়ে কোথাও বীধ। পড়েনি তার দুজনী প্রতিভা তাকে নিত] নতুল পথের সন্ধান দিল্বেছে। লীতাঙ্ছলির 
অভাবনীয় সাফলা সবেও তিনি যে গীতাঞ্জলি (আজকে অনেকেই স্বীকার করবেন থে গীতাগুলি তার 
শ্রেষ্ঠ কাবাগ্র্থ নয়) মোহকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এটি তীর প্রতিভার উদ্জঞলতম দৃষ্টান্ত । 
দেবলোক থেকে মানযলোকে প্রবেশের এটি বিশেষ একটি হুল । গীতাঙলির পরবর্তী রচনাঙ্গ অধিকতর 
বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে । এ কথা নিশ্চিত থে পরবর্তী পর্থান্ে তিনি চের বেশি human । 


এই সুত্রে আর-একাট প্রশ্থ এলে ধাত্র। রবীস্্রনাখের মন চিরনবীন। চিন্তার দিক থেকে তিনি কালের 
সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন, অনেক বিষয়ে কালকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এ মূগের ইয়ুরোপীয় কবিদের 
তুলনা প্রকাশভঙ্গিতে তিনি পিছিত্রে ছিলেন। লঙ্ষা ফরবার বিষয় বে তার গদ্মের ভাবান্ব বে চমক প্র 
এবং চাঞল্যকর ক্রমবিকাশের পরিচ্ হযেছে কাব্যের ভাষার বেটি নেই | এর কারণ পদলালিতোর প্রতি 


কৰি ও কাব্য : রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ৩৩৭ 


রবীন্্নাখের চিরকালের মোহ! বালক-বন্ছনে বৈষ্ণব পদাবলী ভার মনকে খধিকার করেছিল সে কথা 
নিজেই বলেছেন ॥ এখানেও লক্ষা করবার কথা বে চন্ডীদাসের চাইতে বিদ্যাপতি তাঁর কিশোর মনকে 
টেলেছে বেশি। শনৈদিলী পদের লালিতা এবং শব্ববংকারই এই নোহের কারণ। পরে কবি ছিলাবে 
বাংলার ভাষার স্বাভাবিক লালিত] এবং সংগীতমত্বতাকে তিনি একটু অতিরিক্ত মাহা বাবহার করেছেন। 
এ ছাড়া উল্লেখ করা যেতে পারে ঘে রবীন্রনাথের যৌধনকালে ইংলগ্ডের কাবাচক্ষত্রে পশার ডমিছেছেন 
টেনিসন ॥ যদিও ওল্ার্ডসওযার্থ শেলী এবং কীটস্‌ -এর লঙ্গে তার মনের মিল বেশি তথাপি বহিরক্গে 
ভিক্টোরীন্ কবির ছাপ গ্বামিকটা পড়েছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না॥ টেনিসনের পছলালিতা সবছন- 
বিদিত। নেই পদলালিতাই তার কাবোর একটি প্রধান দুর্বলতা ; এই দুর্বলতা রবীন্নাথকেও স্পশ 
করেছিল এবং এটি তিনি লেব পান্থ সম্পূর্ণজরপে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এমন.কি গণ্চডন্দে যখন 
লিখেছেন তখনও ভাষার লালিত্য বর্জন করতে পারেন নি। অনাড়স্বর ভাবা কথা কওযার ভঙ্গিতে খুব 
কম কবিতাই লিখেছেন) যেখানে লিখেছেন সেখানে গস্ভকবিতার নাম সার্থক হয়েছে_গগ্েরও মান 
থেকেছে, কবিতারও। দৃষ্টান্ত সথন্চপ বলা যেতে পারে 'পত্রলেখা' ( ছিলে তুঝি সোনা-মোড়া ক্ষাউপ্টেন 
পেন কতমতো লেখার আসবাব ) অথবা 'ছেলেটা' (ছেলেটার বস হবে বছর-দশ্রেক, পরের বরে 
মাছধ ) কিছ ‘শেষ চিঠ'-_বেখ।নে বলেছেন অমলির কথা । এমন কবিতা মারে! কিছু আাছে। কিন্ত 
এরই বিপরীত স্বভাবের কবিতা-_ ‘পৃথিবী’ (আজ আমার প্রশতি গ্রহণ করো! পৃথিবী-- শেষ নমস্বারে 
অবনত দিনাবসানের বেদিতলে )। গম্চছ্দে এই স্থদীর্থ কবিতাটি অনেকটা বেন বক্তৃতার মতো শোনায় । 
শুধু তাই নর, পৃথিবীতে যেমন কবিতাটিতেও তেমনি তিন ভাগ ছল, এক ভাগ স্বল। ছন্দে বেধে দিলে আর 
কিছু লা হোক 'পৃথিবী"টি একটু কশকার়। হত। ছন্দের একটা ভিনিপ্রিন আছে, গস্তকবিতাহও লেই 
ভিসিগিন রক্ষা করা প্রত্নোজন। এন্তপ কবিতায় সেই ভিলিপ্রিন বা বাক'সংঘনের একাস্ক অভাব । 
কবিতাটি অবখা বাকাতারে পীড়িত এবং অলাবঞ্তক বৈর্ধোর দরুণ প্রধ-পতি। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ধাতুফর, 
ভাষার ছপপ্রক্বোগ কদাপি করেন নি কিন্তু আপবার করেছেন গ্রচুর। Economy of language 
ক্ষাবোর, বিশেখ করে, লিরিক ফাবোর অপরিহার্য গুণ। কবিতা স্বভাবে সদ।দকুষ্ঠিতা স্বদবাক্‌, 
আকারে বেদবাহলাবন্রিত তন্বী দ্ৃতি। ছন্দে লেখা কোনো কোনো কবিতারও জনাবশ্তক দৈর্থা 
পীড়াদারক । ইচ্ছা করলেই এ লব কবিতার কিছু কিছু অংশ তিনি বর্জন কর্তন করতে পারতেন । তাতে 
রল ঘনীভূত ছত এবং ভাষা আারো খ্বাটসাট হতে পারত। পৃ্ঠস্ স্বরূপ আমার একটি অতি প্রিয় কবিতার 
উল্লেখ করছি) বীিকা কাব্যের 'নিমন্রপ' কবিতাটি (মনে পড়ে বেন এক কালে লিখিতাম-_ চিঠিতে 
তোষারে “প্রেছ্নী' আখবা! “প্রিছ্ে' ) বিগত দিনের একটি অতি করশ-নষূর চিত্র। তারই অশ্রলিক্ত শ্বতি- 
চারণের মধ্যে হঠাৎ পরিছাস-দথূ হরে কেন বে তিনি পঞ্চ জাতীর ভোছোর' আমদানি করেছেন আমি ও 
বুঝে উঠতে পারিনে। অনাবস্তক পদ-ৃদ্ধির দ্বরশই কবিতাটির পদন্থপন হয়েছে। এ সাপ ববকটি বাদ 
দিলে তবেই কবিতাটির চরিত্র বজায় থাকে । 

আধুনিক কবিতা অনেক বেশি স্বাটসাট । তার মুখরতা কৰেছে, গ্রখরতা বেড়েছে। এ দুগের দাবি 
বে যযীজ্ঞনাখ বুঝতেন না এসন নয়, কৌতুকের স্বরে শেষের কবিতা সে কথার উল্লেখ করেছেন ‘চাই 
কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা__ তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো; কাটার মতো, কুলের মতো 
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নশ্ন; বিদ্বাতের রেখার মতো, ছার্যাল্ঘিত্বার ব্যধার সতো-_ খোচাওয়ালা, কোণগযালা, গখিক গির্সের 
€াদে' ইত্যাদি ইত্যাদি । কথার স্বরে 551595২ ছস্পষ্ট। বেশ বোকা বাক্স এ ভ্রাতীঙ্গ আহুনিকতান্ 
তার মনের সান ছিল না। এ কথা নিশ্চিত, আজকের কাবো ভাবাটাকে ছুমড়িয়ে মৃচড়িয্বে যে ভাবে 
বাবদ্থার করা হচ্ছে সেটা ্বাভাবিক ন অর্থাৎ সাহকের স্বভাব অনুযায়ী সঙ্গ । এট! ধূগের স্বভাব ননুযায়ী। 
দুধটা ছচ্ছে বস্তের। যাহুষের নলের উপরে, ভাষার উপরে বস্কের চাপ পড়েছে । বসের ভিতর দিয়ে 
মাছবের কঠন্বর এলে বেঘন খানিকটা! 2০১2113০ শোনাহ্গ, আজকের কাবোর ভাষাও খানিকটা metallic 
শোনাছে। 

এককালে কবিতা ছিল অলংকৃতা বনিতা। লে ছিল লাবশ্যবর্ী, সে মনোহ্রণ করত। আজকের 
পাঠক বলে, আমি লাবদা চাইনে, জামার মনোহরশ করতে হুবে না, প্রাণ জুড়াতে হবে না। আমাকে 
তুমি একটু তাপ দাও, কাক দাও; ধারালো কথা কাঝালো কখা শোনাও। লেদিনের অলংক্রতা বণিতা 
আত লঞ্জা পেয়েছে, বলছে__ তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাদ। কাবালযস্বতী আঙ্গ 
কঠিন সাছে সঙ্গিত, বর্মপয়িছিত তার মৃ্তি। এটা ছল ভাহা আর টেকনিকের কথা; কিন্তু কাবোর 
স্বভাব বার্ন নাব'লে। আধুনিক কবিতা বেখানে সার্থক হয়েছে সেখানে সেও লাবশাবন্দিত নগ্ন। দেবী 
চৌধুরানী রণরঙগিশী হয়েও বরজেশ্বরের মন কুলিয়েছেন, এও ডেমনি। কঠিন বর্ম দিয়েও সে তার লাবগাকে 
ঢাকতে পারছে না। রূসজের চোখে তার লাবদা ধর! পড়ছে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে ভার সৃর্তি রুক্ষ, বাক) কর্কশ । অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে ছবে বে এ যুগের কবির! ধত রকম 
দুঃসাহসী টেকদিকের প্রশ্বাস দেখিক্েছেল রবীজ্ঞনাথ ত! করেন নি। এক গল্চছন্দের ব্যবহার ছাড়! অন্ত 
ফোনে ধরণের সাদধলরঞ্জাম তিনি ব্যবহার করেন নি। ভাষার লালিতাও শেষ পর্ণ বজাঘ রেখে 
চলেছেন। শেব দিকে কোনো কোনো! কাব্যে কাব্যিক ভাষা বা poetic ৫৩1০2 ছাড়িয়ে লাধারণ 
চলতি ভাঘায় বাবছার একটু বেশি করেছেন! এ ছাড়া! কাৰোর ভাবার তেমন কোনে! ক্রমবিকাশ দেখা 
থাক না। 

আধুনিক কবিতার একটি দুর্বলতা, দববখা পাঞ্ডিত্যের প্রকাশ। Didactic ০৫0 যেমন উচু 
দরের কাবা নর pedantic ০০০57০৩ তেষনি উচু দরের কাব্য হতে পারে না। পুখিপড়৷ বিদ্যা 
দিয়ে কাবা রচনা সম্ভব নগ্ছ। টি. এল. এলিয়ট সেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু ভাতে তার স্বাভাবিক 
কবিপ্রতিভায় ক্ষতিই ধরেছে । পরে স্বীকার করতে বাধ্য হস্কেছেন থে গার কবিতা খানিকটা 
409৫৩1010, এটা প্রশংলার কথা নয় । এমন-কি লিগ পাণ্ডিতাকে একস্থালে bogus 9০170127811) বলেও 
উল্লেখ করেছেন। হতে পারে পেটা বিনয় প্রকাশ। তার পাণ্ডিভাকে ফেউ অস্বীকার করবে না। 
কিন্তু প্রশ্ন হুল বর কাৰা, বহু শ্রদ্,, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মতব, পূরাতর নৃতস্থের উল্লেখ বিনা এবং নানা 
ভাবার মিশ্রণে 010-1716021 কবিতা ছাড়া কি তার মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না? 
পাণ্ডিতোর প্রশ্নোজন আছে বৈকি কিন্তু তার প্রকাশেরও রকমফের আছে। কবি রসের কারবারী, 
তিনি বধন তার বিস্তাবতাকে কাবোর প্রত্োঙ্ছনে বাবছীর করেন তখন সেই বিস্বা পাঞ্খিতার আকারে 
দেখ: দে না, রসের আকারে দেখা দ্েক্ছ। তাকে আর আলাহ! করে পাণ্ডিত। কলে চেনা যার না। 
যো করি লেই কারণেই এত কাল থে কথা বলার প্ররোজন হয় নি আছ সে কথা বলারও প্রয়োজন হয়েছে। 


কবি ও কাবা: রবীন্দ্র-প্রদঙ্গে ৩৩৯ 
বলতে হচ্ছে যে রবীন্রনাখও সাধারণ পণ্ডিত । তবে সে পাত্তিত্য নাকম্তক উদ্পীরণে প্রকাশ পাই নি। 
তীর লেখার মধ্যে নাম ধাম, টিরুছি কোঠী, এবং পাতা-ছোড়া কোটেশন -এর বালাই নেই বলে একালের 
পণ্ডিতেরা তাকে পাণ্রিতা বলে স্বীকার করেন না) সাম্প্রতিক কালে এইসব পণ্তিতন্মন্তদের মুখে 
খেদোক্তি শোন! গির্রেছে, “আহা, ভদ্রলোক হদি আরেকটু পড়াশোনা করতেন তাহলে_-1' মজার 
ফথা এই বে ওয়ার্ডসওয়াখ সম্পর্কে ঠিক এই উক্তিটি ওছেশের 'পত্ডিত'মলে এককালে শোনা গিরেছিল । 
কান্েই আমাদের 'পঞ্ডিত'রা যে রবীন্নাশ সম্পর্কে ইত্যাকার বুলি আণ্ুড়াতে শুরু করবেন তাতে 
অবাক হবার কিছুই নেই। 

বিশ্কা এবং পাঁণ্ডিত্য সম্বন্ধে আবাদের ধারণা এখনও শিশুহলভ | পষাজে যেবন unearned income 
বলে একটা জিনিস আছে বাপ-দাদার জমানো টাকা কিছ! সম্পত্তিতে বাবুপিরি করা তেমনি 
পুখিগত বিদ্যা হল ৩াজওতু 169:5106) এটাও এক বরণের পরের ধনে পোদ্দারি। বেটা শেষ 
পাবস্ত মুযন্থ বুলিতে দাড়ায়, সেটার নান বিস্যা-ফষলালো। পৃশির বি্টা যখন নিজের চিন্তার দ্বারা শোধিত 
হয়ে সম্ূাপে নিজন্বীকৃত হত তনই তাকে বলা বাস বিদ্যা, তার পূর্বে লব। বিস্যার লাঙ্গীকরণ এবং 
শ্বকীন্করণের মধ্যেই আলল পান্ডিতা। রৰীজ্রনাখ সেই নির্ধল! পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন । 


রবীন্রনাঘ ও পাস্তা : বর বৃদ্ধ ৪১ 


টাকার মালিক হয়েছিলেন ভার নাহেই 'রোভেলিয়া'র ( ৮০৭৩৪৪ ) নাদকরণ। এই লব 
ট্রানস্ভালের সোনা-হীার খনিতে কাছ করতে পাঠানো হল ছুখাত ইচ্গ-আবেকিকান ঘনকছের | তাহের 
বলা হ'ত উইটল্যাওার (17101500515) । আনিবাধ কাৰণে দূততদের লঙ্গে বহিগান্ছত বিদেশী তাদিক এনককের 
গোলযাল বাফল। তারই পরিণতি ‘জাতিশত লংঘধ' হা 08:18] ০০০0১: । সেলিল রোভস্‌ তন্ছন 
কেপ কলোনী প্রধান দয়ী।* ১৮৯৬ লালে তিনি ঘন্তষজ পাকাতে লাগলেন কী কৌশলে ট্রানস্ভ্তাল 
লরাবের পতন ঘটিয়ে তায় অধিকারনৃক্ত বন্ঘখনি করান কর দায়। নুত্রহ ও বহিযাক্তত বিদেশী 
খনকছের লংখাতকে একটি অভুহাতরণে তৈরি করা হল । বুদ্ধের বিরুদ্ধে সম্মঘ বিত্রো্ছ চালনা 
কয়লেন ভা. জেসন | কিছ পল কুগার সেই বিযোহ ধন করেন । ১৯৯৯ লালে বুতরহের 48 জলা 
জার্মান সঙ্হাট কুদ্গারকে অভিনন্কবসূচক তার পাঠান । অবশ্ঠ ইংরেডকে হটিয়ে আর্ানীর স্বার্থ কাদের 
করাই গার গড় ইদ্দত ছিল। এ অভিনন্দন পাঠানোর কলে দটেন জার্ধানীর উপর চটে বা) 
এ প্রসঙ্গে বল। ব্বকার আকিকা থে হলে-বলে ছাবিক্ষান্ঞকা (লিংস্টোন, ষ্টানলি, প্রতি ) বা 
হিশনরিরা ধাহা। করেছিল ভার পিদ্ধনে "বু ভৌগোলিক জানকৃ্কা ছিল না, ক্নতাস্িক সারাজোর 
বর্ণনা ও ছিল। 

তাট অস্ত দেশের বনসম্পৰ অপরাধের ছবাৰ বিপু একছিন 'বূত্ব দুখ' ডেকে নিয়ে এল। ১৯৮৯৯ 
লালের ১*ই অক্টোবর তারিখে দুখ শুরু হয়ে দেল। 

১০৯০ নালে গাস্ধীজি হৰ্বিশ আক্রিকার বান । তন হক্দিশ-আক্রিকায় শেতা শালনে চাততীযবফের 
কোনো সম্মানজনক স্বান ছিল না কোরো গেয়ে । গান্ধীতি বদন আবন্রা শোঠর নামল! নিয়ে ভারধান 
শহরের আদালতে বান তখন বাকে ঘাখা। থেকে পাগড়ি গূলতে বলা হয়েছিল ॥ তিনি লে নিদেশ 
ঘানেন নি) ও লহয়ে ভারতীয়কে লংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল ৮৮৫০91-1৮11703 Asintics or 
pereons belonging to the uncivilized races of Asia" টানদূ্াল বা অযেক ফি স্টেটেও 
অর্থাৎ বূত্-শাসিত অফলেও গুারতীয়ফের অবং।মাকর বারহার পেতে হত । 

বু দুধ বন হাল, অন বৃিশ সেনা প্রেথষে ছার খেল খুব বেশি। ন্তুরযের হাতে ধারা বন্দী 
হয়েছিলেন গাছের অন্তত হলেন সেকালের 'সাংাহিশ' উঃনস্টন চাচিল। গান্ধী বুকের 
বিদ্ধ বৃটিশ লাকোরকে এই দুদ্ধে সাং।ঘা করা গার *091)" বা কর্ণব) ধর্ম বলে হলে করেছিলেন । 
যদিও তিনি বিশ্বাস ককছে। বাধা হয়েছিলেন “1 must br largely ০০০০০. thal justice 
is on the side of 00. Boers". তীর আীবনীকার টেন্ভলকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : 

“His loyally to the cmpire drove him to side with the British in the treth 
of opposition from somr of his coontrymcu, Gandhiji fut that if be 
demanded rights asa British citizen, it was ৩12০ his duty, as such, 65 parti- 
আছেই in the defence of Uhe empire.” 


১০ Cal সা brother of 0 Bhaien ৩৫ Lard Tlaxris জি ne turn আপার 
Premier af Caps Colony, is ths place of Sir Ganios Sprisg. হা Satmmas, 
July 2 itm 

bl) 


৩৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


এই কর্তব্যপালনের ছক তিনি প্রা ঘশ ছাতার স্বেজ্জালেবকের এক 'ইঙিছান আ্যাম্রুলেক্দ ফোর" 
গঠন করেন। এই স্তরে তিনি ছোষণা করেন : 
“We do not know how to handle arms, ‘The motive underlying this 
humble offer is lo endeavour to prove that in common with other subjects 
of the Queen Empress in South Africa, the Indians too are ready to 
do duty for their sovercign ou the battlefield." 
বানার্ড শ ফিনি ফেবিয্বান সনাজ্রতাত্বিক দলকুক্ত ছিলেন, তিনিও সেদিন বৃটিশ সাহানোর জয়গান 
করেছিলেন। তিনি দক্ধিণ-আফ্রিকার বরখনিগুলির বিশ্বের সর্বছাতিক মালিকানার কথা বলেও 
মন্তবা করলেন, “The British Empire is the only available substitute for a world 
federation" গীস্ধীছি হ্বেচ্ছাসেবকছের নিক্রে বৃদ্ধক্ষেত্রে বৃদিশের পক্ষে সেবাকার্ধ করেন। লেজ 
বৃটিশ সেনাপতি বুলার ( 501৫7) তার কার্ধের প্রশংসা করে তাকে একটি পদক উপহার দেন। 
“হয়েদরস্বাউট' আন্দোলনের মক্টা বেডেন পাওদ্রেলও বুত্নর যুদ্ধে বৃটিশ লেনাঝাছিনীতে কাম করেন। 
জেনারেল বুলার বুয়রদ্বের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, তিনি সৈনাপতা ত্যাগ করতে বাধ] ছন।* 
তখন কিচেলার লৈক্গাধযক্ষ হল। ১৯২ সালের ৩১শে বে বুহররা! আব্মুলমর্পণ করে । কিন্তু এই যুদ্ধে 
বুধরের! যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখার তার সঙ্গে আমাদের রাজপুতদের তুলন! করা চলে । গান্ধীর 
জীবনীকার লিখেছেল : 

“The brave Boer women took part ৩৬০০ in fighting and when they could 

nol do that they eucouraged their husbands and sons to fight and to dic.” 

এই দুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে ৫৭৭৪ নিহত ও ২২৮২৯ আহত হঙ়। বুত্র পক্ষে নিহতের সংখা! চার 
হাজারের বেশি। বুদ্বর দুদ্ধ সারা পৃথিবীতে চাঞ্চলোর স্থঙি করেছিল। 'দি ইংলিশন্যান', পত্রিকার 
১৯১৮ সালের *ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সংবাদে জানা ধার বে আমেরিকা বুন্-সমর্থক আন্দোলন 
বৃষ্চি পেরেছিল, "A message [rom New York states that Mr, Alger, late Secretary of 
War, strenuously denounces the Pro-Boer agitation in the United States,” 

ক্রান্দের খবরে জান! যায় বৃ্ররদের সমর্থনে ফরাসী ধূবকের! স্বেচ্ছাসেবকরূপে দক্ষিণ-মাক্রিকার যার 
সত্য করেছিল, “It is the intention of French volunteers to go to the assistauce of 
the Boers disembarking at Lourenco Marques-..* 

বন্ধংদের সাহাবা দেবার জন্য অগ্রলর অর্দান স্টিদারকে সার্চ করে বুটিশর! আটক রাখে। ভারতবর্ষের 
দেশর রাজা-যহারাজারা অর্থ-নঙ্ছ-সৈন দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহাবা করতে অগ্রলয় হলেন । ভারতবর্ষের 
পশ্চিমাঞ্চলে তখন দারুণ ছুত্তিক্ষ চলছে। এই সরে, ১৯** সালের ২৯শে জাশ্র়ারি ভামিখে, 
কলকাতা টাউন হলে বুদ্ধ ধুন্ধে বুটিশকে সাহাষ্যদানের জন্ত কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সত! 





২ নি উংজিশহান, >২ সেরারি ১৯* 
০ ছি ইংলিলন্যান_২৪ ছাসুযারি ১৯-৫ 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীদ্ছি : বৃয়র যুদ্ধ 


হুর । ওঁ লঙাঙ্ব দারভাক্গার যহারাজা। রাজা নরেন্রকৃক্চ দেব, রাজা প্যারীমোহন দৃখোপাদ্যাদ, 
ব্রাক্জা প্রস্োংকুমার ঠাকুর, নবাব বাহাছুর সৈত্বদ আমীর হোসেন, রেভারেণ্ড প্রতাপ মদ্ুমদায়, 
পৃ নরেজলাখ সেন, দাস্টিল চজ্মাধব ঘোষ, সাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যার প্রতৃতি বাক্িবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
নরেশ্ররু দেব বলেন, “The war would never have occured if President Kruger 
aud his followers had continued to acknowledge the Quecn's soverciguty in 
Pretoria and other Placcs--.* মহাোমহোপাধাছ হতপ্রলাদ শাহী প্রস্তাব করেল, "That 
Prayers be offered in places of worship for Whe victory of British arms and 
the speedy termination of the war"1 লভা *1,৩-১ টাক! লংপৃহীত হচ্ছেছিল বৃ যৃ্ধ 
তহবিলে ॥ বহারাদা মন্দ দিয়েছিলেন ৫:** টাক1) 
এই পরিপ্রেক্ষিতে রযীজ্ঞনাথ বুত্র যুদ্ধকে কী চোখে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের বলে প্রশ্ন 
জাগা স্বাভাবিক | আক্রিঝান্গ এবং এশিয়ার, বিশেষত: চীনদেশে, বৃটিশ ও খন্তান্ত বৈশ্থযুরিসম্পর পাশ্চাত্তা 
শক্তিগুলির নন্ঠান্স আক্রমণে কৰি কৃদ্ধ হখ্খেছিলেন। ১৩:2 (১৯৯২ ) সালে ১লা বৈশাখ বোলপুত্ 
শান্ধিনিকেউন আত্রযে তিনি ‘নববধ’ নামে একটি প্রবন্ত পাঠ করেন। তখন বৃত্বর ধুদ্ধ শেষ হবার মুখে। 
এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন : 

“কোথা হইতে বণিকের কামান আফ্রিকার নিভৃত জরশাসবাচ্ছ কুকাঝ সভ্যতার যে বিদীণ 
হইয়া আর্তস্বরে প্রাপত্যাগ করে।” 
সভাতাবিস্বারের তথাকখিত মহান দাবিকে ফবি এইভাবে যূলিসাং করেন। বৃষ যুদ্ধের উংলাহদাতা, 

উগ্র বৃটিশ জাতিশ্রেদের অন্তষ উদ্‌গাতা! সেসিল রোভ্‌স সম্পর্কে রবীজ্নাখের মনোভাব হুস্প্ধপে কুটে 
উঠেছে ওাঁর "ইম্পীরিয়লিজ মৃ” প্রবন্ধে ( ১০১২ )। তিনি লিখেছেন: 

“বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ মের একটা নেশা ধরিয্নাছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি ছড়াহপ্রা 
ইংরেজ-লামাছাকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিধবক্ত আছেন।- 

“ধাহারা ই্পীরিত্বলিজ_বের খেয়ালে আছেন ওছারা দুর্বলের তত্র অস্ভিত্ ও অধিকায় স্ব্ধে 
অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিহরে সন্ে নেই ।- - 

“সেলিল রোড.স্‌ একজন ইস্পীরিত্বলৰাঘ্গ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্ত দক্ষিণ-মাক্রিকা হইতে 
বোয্ারঘ্বের স্বাতত্্যা লোপ করিবার জন্ত তাহাদের দলের লোকের বিরূপ আগ্রহ ছিল ভাঙা লকলেই 
জানেন।" 
রবীন্্নাথ তায় ‘রাজা প্রজা গ্রন্থের ‘শখ ও পাখেত’ প্রবন্ধে (১০১৫) বাংল! দেশের স্বদেশী 

আন্দোলনের সময যে “অধরিদুগ' শুরু হয়েছিল এবং তাকে দমন করবার জবস বৃটিশ শক্তি ষে কঠোর দমননীতি 
প্রয়োগ করেছিল তাকে ধিকার ছিতে গিত্বে বুত্রদের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন: 

“অম্পদিন হইল যে বোদ্বার-ুদ্ধ হইগ্বাছিল তাহাতে অহী যে ধর্মবুদ্ধির পিছল পিছন চলেন নাই 
সে কথা কোনো কোলো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গির্নাছে। দুদ্ধের লমঘ শত্রপক্ষের মনে 
ভগ্ন উত্রেক করিক্ দিবার জন্ত তাহাদের প্রামপন্নী উৎসাহিত করিয়া, ঘরদৃরার জালাইস্া, খাস্যরবা 
লুটপাট করিয়া, নিবিচারে বহতর নিরপরাধ নরনারীকে নিযাশ্রধ করিয্থা দেওয়া ধৃদ্-বযাপারের একটা 


৩৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-ম্াবাট ১৩৭৩ 


অন্ধ বলিয়া পশা হইয়াছে । ‘দার্শ।ল ল' শক্ষের অর্থ ই প্রয়োজনকালে প্তারবিচারের বুদ্ধিকে একটা 

পরম বিদ্ধ বলির! নির্বাসিত করিনা বিবার বিধি এবং তহ্পলক্ষে প্রতিছিংসাশরার্প বানৰ প্রকৃতির 

বাধামৃ পাশবিফতাকেই প্রয্বোষনল ধনের সংপ্রঘান সহায় বলিয্না ঘোষণা করা।" \ 
পুলয়ার ‘সমাজডেন’ নামক ১৩৮ লালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশিত বন্ধে তিনি পাশ্চাৱা ও প্রাচ্য 
সভাতার অন্বনিদ্থিত যৌলিক পার্খক্যকে তুলে ধরেছেল। তায় মতে 'বুয়োপের গা যার এবং 'প্রাচা- 
সভ্যতার কলেবর ধর্ম চীনে শক্ষিবদষ্ বৃটিশ তথা ইউরোপীয় শক্রিস্তলিয় অফথা অত্যাচার সম্পর্কে 
হস্তবা করতে গিয়ে তিনি পুনরায় বুদরদের উদ্লেখ করেছেন: 

“রহ্ততি ঘুরোপে এই অন্থ বিদ্বেষ সত্যতার শাত্তিকে ফলুবিত করিত্বা তুলিছ্থাছে। য্াষণ ঘখন 
দ্বাখন্ধ হইবা অধর্মে প্রবৃত হইল তখন লত্তী তাহাকে পরিত্যাগ ধরিলেন। আধুনিক দুরোগের 
দেবৰণ্ডপ হইতে লক্ষী বেন বাহির হইয়া আসিযাছেন। সেঃ জন্যই বোকারপন্্রীতে আগুন 
লাগিয়াছে, - ধর্ম প্রচারকগণের নি্টর উকিতে ধর্ম উংপীড়িত ছইন্ধা উঠিতেছে।" 
পূবলিখিত গপ প্রবন্ধগুলিতে কবি বূত্ররদ্বের সম্বন্ধে যে তক নন্তবা প্রকাশ ফরেছেল অদ্রপতাবে 

তার 'নবেক্ঠ' কাৰোর (১৩৭৮) ফুরেকটি কবিতার পাশ্চা্তা প্রান প্রাসী শক্তিগুলির শম্ধনিহিত প্রচপ 
বলিষ্ঠ ভাবাঙগ উদ্ঘাট্িত করেছেন-_ 

শতানীয হুর আছি রক্তবেদ-নাবে 

অস্ত গেল হিংসার উৎসবে আছি বাছে 

আছে আহে বরণের উন্মাদ্রাদিনী 

তয়ংকরী।" - 


স্বাখে স্বার্থে বেখেছে লংঘাত ; লোতে লোতে 
ঘটেছে সংগ্রাৰ- 


লক্ষা শরম তেরাগি 
জাতিপ্রেয নাম ঘরি প্রচণ্ড অন্যায় 
ধর্ষেয়ে তাসাতে চাহে বলের বস্তায় । 
ছুটরাছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে 
বাহি সবার্থতরী, জগ পর্বতের পানে। [শা 

চি্তার আগুন 
পশ্চিবসমূত্রতটে করিছে উদ্গার 
বিশ্ুলি, স্বাখরীত্ত লূৰ সত্যতার 
বশাল হইতে লয়ে শেষ অস্িকণা। [৬] 
শক্তিমন্ত ্বার্থলোত নারীর মতন 
হেখিতে দেখিতে আজি খিরিছে ভৃষন। 


রবীজ্রনাঘ ও গাস্তীজি : বৃয়র বৃদ্ধ শব 


দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার 
শান্তর পদ্নী বত করে ছারা । (৯২ 
সর শুক হবার পর রবীজ্নাখ “বিরোধনূলক আরশ (১৩-৯) নাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন।* এ প্রবন্ধে 
তিনি 'ভাশনাল বর্ষনীতির সহালোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন “বিখ্য| ছাবাই হউক, জের দ্বারা? ছউক, 
নিচ্ছেবের কাছে নিঝেকে বড়ো করিয়া প্রবাদ কয়িতেই হটবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষত 
করিতে হইবে, ইছা নেশনে॥ ধর্ম, ইহা পাটি রচিক্ষ যের প্রবীন অবলম্বন!” এই পৃ ঘরে তিনি বুত্ররদেরও 
সমালোচনা করেছেন : 

“ক্মাশনালবর্ষেও সকল সময়ে ছক্ষা করে না। ক্ষত বো্বার ভাতি থে লড়িতে লড়িডে নি:শেষ 
হইবার দিকে চলিয়াছে-- কিসের জত? তাহাদের হছে স্ল।শনালধর্মের আদশ অতান্ঠ প্রবল ছটা 
উনীছ্াছে বলিয়াই । লে ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কট?" 

এই প্রসন্দে উল্লেখ কর! বান্বন্ধ ছবে না বে জওংরলাল নেহক বৃহবর বৃদ্ধ সম্পর্কে বে নতাবত প্রকাশ 
করেছেন তার বিল রবীজ্নাখের লক্ষে, গাস্ধীঞ্রি সঙ্গে নয । নেহ॥ লিখেছেন : 

“Meanwhile at the end of the century England 8৩৫ 9 lite war of her 
own in South Africa, The discovery of gold in the Boer Republic of the 
‘Transvaal led 09 this war in 16899, The 8০৩০৪ fought with amazing courage 
and perseverence for three years against the leading power of Europe. 
‘They were crushcd and 030 to acknowledge defeal.’* 


ও. "লন এত্বের ‘পরিশিষ্ট জহা. রবীনাক্নাকদী ১৮ 
« Nero, GUmpses of Wonld Hilory. 


অল্শেতবাহিক্ষ পরেশ 
রযীন্রনাথ ও রোযা রোলী 


রদীন্্লাথ রায় 


জেনেভা লেকের ধারে রোলায় গৃছে রবীন্ত্নাখ ও রোলার সাক্ষাংকাত্রের সেই ছবিটির আবেদন 
অধিন্মরণীয় ৷ সপ্ততিষ্পৃষ্ট রবীজনাথের কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশে ও শ্মশ্রুতে তৃষারশুদ্রতা-_ প্রাচ্য ববির দেবোপষ 
মৃত্তি। রোলার বসও প্রায় পরবটি। চুলের বেশির ভাগই পাকা, চিন্াকরি সর্শূখে বুদ্ধির তীক্ষতা ॥ 
এই ছুই অসামান্য ব্যক্তিত এক ঘরোদ্ব! পরিবেশে মিলিত হয়েছেন। তাদের কথাবার্ডার ঘনিষ্ঠতা ও 
অন্বরক্গতার স্বয়। সংগীত-শিল্পসাহিত্য থেকে তংকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যন্ত তা 
আলোচনা করে চলেছেন। এক-একটি কথার আলোত্ব জলে উঠেছে তাদের বৃদ্ধির রক্ষিলেখা, চিন্তা- 
সমূতের অতলম্পর্শ গভীরতা! থেকে জেগে উঠেছে এক-একটি ভূ প্রতারের রতকণিক!! মলে ছন 
অঙিম্পাস-শিখরাসীন দুই দেবতাত্যা! যন্ধানানৰ ! নীচের পৃথিবীতে বিরোধ-কিসংবাষ ও হীন শ্বার্থকৌটিলোর 
উত্তপ্ত আবছাওয়া-_ মযোস্ধত বিজয়ীর দুবিনীত অট্টহাসি নির্ধাতিভের আর্ভকঠের সঙ্গে মিশে এক বীভংল 
প্রেতয়মির স্যরি করেছে। 

নিভূষির এই কল-ফোলাহল এই দুই ‘অলিশ্পিন্নান'কেও বেদনাবিদ্ধ করেছে, সেই পাহাড়ের 
পাদদেশও হয়তো উঠেছে কেঁপে । তনু তানের বিশ্বাস ও প্রত্যত্ন শিখিল হয় নি। উন্মত্ত ঝড়ের অন্ধ 
আবেগ তাদের আঘাত করেছে, বুগজীবলের প্রলন্ননেথ ভাষের ঘিরে ফেলেছে। তনু অলিম্পাল- 
শিক্ষরালীন এই দুই মনীবীর বিশ্বাস টলে নি, মৃকতষনের আডিনা জেগে উঠেছে আলো-হাওযার দান্দিশয ৷ 
ছবিশানা দেখে মনে পড়ল রবীজ্নাথের লেখা একটি কবিতার মর্যসীদা অভিক্রমকারী মানবের দেবোপদ 
মহিমায় কথা 

সিদারণ ছখেরাতে 


শ্হাছাতে 
মান্য চুণিল ববে নিজ বর্ডসীমা 
তখন দিবে লা দেখা দেবতার অমর মহিমা?” 
আর মনে পড়ল রোলার একটি বিধ্যাত উদ্ভি : 

Great souls are like mountain peaks. Storms lash them ; clouds euvelop 
68৫0 ; but ou the peaks we breathe more freely than elsewhere, In that pure 
almospherc, the wounds of the heart are cleansed; and when the cloudbanks 
Parl, we gain a view of ell mankind.* 





১ বলাকা. এব কহিতা। 
A Rolland and Tagore Vismi-Bbaratl, Sep, UMS, Pp. 56. 


রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোল"! 


মনে হল বান্বমহিষার এই দুই অঙ্গ খণ্ডকালকে অতিক্রদ করে এক চিরস্কনকালের দরবারে 
সনের বাণী পৌছে দিয়েছেন যে বানী দীর্ঘকালের আত্মুসমীক্ষান্থ ল্ক, অন্বভূতি ও উপলঙ্িতে সিদ্ধ । 
(১৮৬১-১৯৪১) ও রোলার (১৮৬৯-১৯৪৪) বন্ধুত্ব ও আস্তিক সম্পর্ক বর্তমান শতাব্দীর একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যাঙ্গ। পূর্ব-পশ্চিম, ইউরোপ ও এশি্াঁ_ তুত্ের যধ্যে মিলন ঘটা সম্ভব নর, এই াতীয় 
কিপলিডস্বলড অনোভাবের সংকীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে ইউরেশিরার নতুন ভাবকূষি রচিত ছন্গেছে। 
আমেরিকা থেকে কবি এসেছেন লণ্ডনে (২৪ মার্চ ১৯২১) তিন সপ্তাহ লণ্ডনে থাকার পর তিনি এলেন 
প্যায়িনে। এলবার্ট কাহুনের প্রাসাদোপম বাগানবাড়িতে কবির বাণস্থান নির্দি্ হত্বেছে। প্যারিসে 
আলার পরের দিনই রোম! রোলার সঙ্গে রবীন্্নীতের প্রথম লাক্ষাংপরিচছজ ছল (১৭ এপ্রিল ১৯২১ )। 
রোল!র ভগিনী নদেলিন দোভাব'র কাজ করলেন।* অবশ্য সাক্ষাৎপরিচ্ন না ধাকলেও দুই মনীষীর 
পত্জালাপ ছিল। রোল রবীজ্রনাখের 'গ্জাশানালিজম্‌' (১৯১৭) পড়ে বিশেধভাবে আর হক্সেছিলেন। 
পশ্চিমের 'নেশন*তবের ধরংলকরল মুর্তিকে কবি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কৰি তথাকদিত 
ইউরোপের দানবীষ্জ নেশনের করালগ্রাল থেকে রক্ষার কল্প সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন: 

We have felt its [ soulless orgunization ] 0০৬ grip at the root of our 
life, and (or the sake of humanity we must stand up and give warning 
to all, that uationalism is a crucl epidemic of evil that is sweeping over 
the human world of the present age, and eating into its moral vitality.* 

শক্তিতে ও উর্ধে মধোষ্ধত ‘নেশন’এর স্বর্ূপধর্ষকে কবি উদ্ঘাটিত করেছেন ভার অবার্থলক্ষ। তীক্ষ 
ভাষা: 

‘Ihe Nation, will all its paraphernalia of power and prosperity, its flags 
and pious hymns, its blasphemous prayers iu the churches, and the 
literary mock thunders of its patriotic bragging, cauuot hide the fact 
that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions 
are against it, aud any ucew birth of its fellow in the world is always 
followed in its miud by the dread of a new peril.* 
প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পটডূষিকা্স রবীজ্নাখ পাশ্চাত্য ইতিছাসের একটি নতুন মূর্তি দেখেছেন। একদা 

“রিক্ররেশন দুপে, ফেফষ-রেতোলশন-সুগ্ে ঘুরোপ থে মতস্বাতত্বোর দত্ত, বাক্তিস্বাতস্রোর দন্ত লড়েছিল', 
তার ওপর ছিল কবির গভীর বিশ্বাস । শুধু রবীজ্্রনাখেরই নক, উনবিংশ শতান্দীর ভারতী মনীবীরা 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এক সশ্রন্ধ মনোভাব পোষণ করতেন রবীন্রনাখ একে বলেছেন 
প্যুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর হষোগিতার যুগ" কিন্তু প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইউরোপ 
সম্পকে কবির মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল । কবি বলেছেন: 

+ Nallonalism. p. lA 

৭. পূ্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৯৩") 


৩৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যরোপের বাইরে অঅনাভীক্বদগুলে দূরোপীর সভ্যতার মশালটি আলো দেস্বাবার 
ছন্তে নত্র, আওন লাগাবার জন্মে । তাই একদিন কামানের গোল! আর আফ্ছিনের পিণ্ড একলঙ্গে 
বধিত ছল চীনের মর্মস্থানের উপর । ইতিছালে আত পশ্য এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন বোর্ঘাং 
হয় নি-- এক হুচ্ছেছিল ঘুরোপশীয় সভ্যছাতি হখন নবাবিক্কৃত আমেরিকায় স্ব্পাপণ্ডের লোভে ছলে 
* বলে লন্পৃ বিবন্ত করে দিয়েছে 'বা্গা' ছাতির অপূর্ব সভাতাকে। ' ওদিকে আফ্রিকার কন্গো 
প্রদেশে ঘুরোপীয শালন যে কী রকম অফথা ব্ভীধিকান্ধ পরিণত হয়েছিল সে লকলেরই জানা। 
আজও মামেরিকার মুক্ররাষ্ে নিগ্রোজাতি সামাজিক অলম্থানে লাকি, এবং লেই-ডাতীয কোনো 
ছুতডাগাকে খন জীবিত অবস্থায় ঘা করা হর, তখন স্বেতচম্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃষ্ত উপভোগ 
করবার জন্মে ভিড় করে মাসে ।* 
রষীজ্নাথের সঙ্গে রোলার বখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন তারা দুজনেই যদা নর্জরিত মানবাস্মার 
অপমাননার বেদনার্ড। পশ্চিমের কাছে রবীহ্নাখের প্রত্যাশা তখনো সম্পূর্ভাবে নিঃশেধিত 
হছনি। কিন্তু রোল! ইউরোপের কেল্সে বসে পশ্চিমী সভ্যতার মন্থ:সারশৃক্ত বীচংসতাকে আয়ে শপ 
ভাবে দেখতে পেপ্রেছিলেন। যুদ্ধের চার বছর তিনি ছন্নচূনি খেকে লিঙ্গেছিলেন শ্বেচ্ছানিবাসন। 
মানবতার সপক্ষে তিনি সারাজীবন সংগ্রাৰ করেছেন। যুদ্ধবিরতির পর তিনি ইউরোপকে দেখলেন 
লে ইউরোপ একটি 'দদ্বতৃণ বন্ধানূমি' ও “বিশাল ভগ্গ্ুপ' ছাড়া জার কিছুট নঙ্গ। তিনি দেখলেন 
পূহদিগত্তে আলোর অনিবাণ শিঙা। মানবপ্রতাহের এই ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ শিল্পী মহাত্মা গান্ধীর মছিংল- 
নীতি ও ববীন্্নাখের বিশ্বযান্বিকতার নধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁর ঈপ্দিত নাশ্রশ্ন। 


ক্ষরাপীদেশের ক্লেমেলিতে এক ধাবিত পরিবারে রোলার জন্ম হয় (২৯ ছাহষ্ারী ১১৬৮)! তিনি ল:গীতশিয়ের 
প্রাথমিক শিক! লা করেছিলেন মায়ের কাছ থেকে। বিশ বছর বসে বরিচা6 ভাগ নারের গীতিনাটা 
এবং উলনটক্বের উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীর দ্বার! তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন । এট তুই মনীধীর প্রভাবে 
গোলার বানদলোক রচিত হস্েছিপ। তরুশ-ব্সেঞ শেক্সপী্ররের প্রভাবে “ওরদিনো' নাটক রচনা 
করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তাীক]লের ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাস নিয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রির 
গবেছণাগ্রশ্থ যচন। করেছিলেন। ক্রাসী বিপ্লবের আদর্শে উত্থ দ্ধ হয়ে তিনি ছ'খান! নাটক রচন! 
করেছিলেন। ফরালী বিদবের ভাবাদর্শের সঙ্গে দৃক হয়েছিল তার সুমহান নৈতিক চেতন! ও মানবিক 
প্রতাহ্র 1" 

য্যাইলিনি, গা।রিবল্ডি, নিটুশে, লুই ব্রান্ক, ইখলেন, ভাগনরার প্রমুখ নলীহীয় সঙ্গে গার পরিচন্ন 
ছিলা ১৮৯* এন্টান্ছে রোমে মলঙ্িদা তন্‌ মিপেনবার্গ নামে এক জার্মান নছিলার সঙ্গে রোলার পরিচয় 





* ‘কালান্তর', কালান্ত 

1 “Romain Rolland makes ao imnediste Impression of eiblcal fervour and of 45000014166 sod 
humanitarian sentient. coloured with tbe idealism of the French Revolntion"— A History of 
French Lileralure. IL 00৩5 


দহ 





রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোল! 


হয়। তরুণ রোলার চিন্তা-চেতনা ও উন্নত আদরশবাছি তাকে মৃদ্ধ করেছিল? ভার লক্ষে পরিচিত হয়ে 
রোল। নিজের আদর্শকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। ভত্রমহিলা তার স্মতিধাহিনীতে রোল 
সস যা লিখেছেন, তা প্রনিখানবোগ্য : 

In this young Frenchman I discovered the samc idealism, the same lofty 
aspiration, the same profound grasp of every great intellectual manifestation 
that I had already found in the greatest men of other natioualitics.” 
তরুণ-বন্রল থেকে মহ্ং-দ্বীবনপ্রত্যত্বের যে বেদনা তার হৃদর্নে জেগেছিল, তারই বিচিত্রধারা চত্রিত- 

লাহিতো, উপস্লাসে, সংগীত ও শিল্প -সমালোচনাগ্ লানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার শিল্পীীবনের 
শ্রেষ্ঠ কীতি 'দাযা-কিস্ত্ষ১ ( ১৯১৪-১২ ) দশ খণ্ডে ফরাসী দেশে প্রথম প্রকাশিত হত। এই অসাধারণ 
উপন্ত।সের মছাকাব্যোচিত বিভ্বৃতির যধে! বর্ণিত হত্বেছে রাইনল্যাণ্ডের এক প্রতিডাবান লংগীতশিল্পী ও 
স্রষ্টার জীবনেতিছাস ৷ জার্মানীর ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ট সাধনার সনস্বর্বের প্রতীক হিসাবে এই চরিত্র অস্বিত 
ছয্লেছে। এই উপন্থানে লে ধূগের আব্মিক সংকটের ছবি যেমন আছে, তেমনি আস্ধে ইত্বোরোপে নতুন 
লভাতার প্রত্যাশ।। নাত্বক চরিত্রে থে আস্তিক সংকট মূর্ত হচ্ছে উঠেছে, তা বে বহুলাংশে রোল রই 
যানল-সংঘাঁতের ছবি এ বিধত্ও অন্রমান করা অলংগৃত নয়। উপস্াসের স্তব খণ্ডে হৃষিকার্ রোল" ঘা 
লিখেছেন, তা তার নানসরহস্ত উদ্োচন করবে-- 

1 was isolated : like so many others in France 1 wus stifling ina world 
morally inimical to me: I wanted air: I wanted to react against au 
unhealthy civilization, against ideas by a sham elite: I wanted to say to 
them ; ‘you lie! you do not represent France!’ ‘To do so I needed a 
hero with a pure heart and unclouded vision, whose soul would be stainless 
enough for him to have Lhe right to speak ; one whose voice would be loud 
enough for him to gain a bearing. TI have patiently begotten this hero.* 


শুধু এই উপস্তাসেই নয়, লারাজীবন তিনি অহুলন্ধান করেছেন মহৎ নারকের। তারই ধ্লশ্রুতি তার 
চরিতগ্রন্থগুলি। তার মতে "great men are the men of absolute truth." তাই মহৎ 
জীবনের মধ্যে তিনি সেই পরম সতোর অনুসন্ধান করেছেন। 'ৰীঠোভেন’ (১৯০৩), 'দাইকেল এজেলো' 
(৯৯১৫ ), লস্ট" (১৯১১), ‘গান্ধী’ (১৯২৪ ), ‘রাষক্রক' ( ১৯২৯ ), 'বিবেকানন্দ' ( ১৯৯+ ) প্রভৃতি 
চরিতগ্রন্থ রোল |-চরিতের একটি বিশিষ্ট দ্বিক উদ্ঘাটিত করেছে। প্রথন-বিশ্বযুদ্ধের পটডভূৰিকান্ব রোলার 
ভাবজীবনে এক নতুন দিগন্ত দেখ! দ্বিল। প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্বৃতি, আধাাস্িক ভাবাদর্শ তাকে নব- 
চেতনায় উদ্ধন্ধ করেছিল। রুণ বিশ্লবকেও একসময় তিনি জানিয়েছিলেন সশ্রন্ধ অভিনন্দন । একদা! তিনি 


w Jean-Christophe Modero হত Edition. Translated ard edited by Ghibert Carn, Preface, 
P.IV 
৯ আটা ব্রিক সপ্তদ খণ্ডের ভূমিক! “T০ 1১৩ friends of Christophe” খেকে। 

Ld 


৩৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


লেলিনবাদ ও গান্ধীবাদের একটি সমগ্র করারও চেষ্টা করেছিলেন। গোর্ষির দ্বার পর তিনি 
লিখেছিলেন 
Gorky was the first, the greatest of the paths to the 18016180100 গাঁ 

tion, brought to it their entire cooperation the prestige of their glorf aud 

rich experience.’ * 

বেখানেই তিনি বহুৎ চরিত্র অথবা কোনো মহান আইডিয়ার পরিচন্ন পেয়েছেন, সেখানেই তার 
পর্িষুলিত মন তা প্রংণ করেছে। বেশ-কাল হা! ডৌগোলিক যাবধান তার এই উদার মানবিকতা বা 
লঙ্যাহসদ্ধিংলায কোনো বাধা স্থাউ কংতে পারে নি। গভীর মানবতত্ী দূর ও উদ্ধার বিশ্বযানসিকতা 
রোলাকে এক জ্যোতির্লোকের ভীর্থপখিকে পরিণত করেছে । রহবিক্ষদ্ধ ইউয়োপের আকাশ যখন রক 
শিক্ষল মেখে আঙ্ছ, রোল তখন প্রাচ্য তৃখণ্ডের দিকে চেয়ে দেখেছেন এক জনাদিকালের সমস্ত ভাব- 
প্রধাহ-__ যে প্রবাহ বুগধুগান্তরব্যাপী চলেছে পরম পরিপূর্ণতার দ্বিকে। রোলার হুগভীয় ভাবৃকতা, 
পরিপূর্ণ মধযায্ম দৃরী ও মুক্ত বনের সত্যজিজ্ঞাসা প্রাচীন প্রঙ্চার তীর্থতৃনি এশিরাকে নবব্যাখ্যা দির়েছে। 
তিনি তার পৰশবনি গুনতে পেয়েছেন, দেখেছেন এশিছ্থা ও ইউরোপের বিপনাকাক্ষার স্বপন 1১ 

এক! রবীন্্রনাখ “বড়ো-ইংরেছ'-এর শ্বন্প সম্পর্কে বলেছিলেন: 

পে স্থক্ধর্থী, ছুরোশরী্থ সত্যতার বিরাট ঘতে সে একজন প্রধান ছোতা। বর্তমান যুদ্ধের হছংশিক্ষ! 

তার চিন্তকে প্রতি মূহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে । দৃত্যার উৰার বৈরাগা-জালোকে লে মাহুবের 

ইতিহাসকে নৃতন করিয়া পড়িবার ছযোগ পাইল । লে দেখিল, অপমানিত মহবাত্বের গ্রতি্থলে 

শ্বাজাতোর আত্মাভিবানকে একান্ত করিস! তুলিবার অনিবার্ ছুর্ধোগটা কী।"* 

বড়ো-ংরেছ প্রসঙ্গে রবীন্রনাথ যে জাতীর আত্মিক সংকটের কথা বলেছেন, থে জগ্রচারণ! ও 
সছজনধমিতার পরিচয় দিয়েছেন, য়োষা রোলা যে তাদেরই প্রতিনিধি, এমনকি তাদের চেয়েও' বড়ো, 
এ কথা আজ সংশদ্বাতীত। উনবিংশ শতান্বীতে ইউরোপীর্ন চিন্তানান্বকদের কেট কেউ শ্রদ্ধার বঙ্গে 
ভারতবর্ধের লভাতা ও সংস্বতির ব্যাখ্যা করেছিলেন বিংশ শতাস্বীতে রোমা, রোলার মতো আর কোনো 
ননীঘীই এত গল্তীর ভাবে ভারতব্যাখা! করতে পারেন নি। হানক্ক্*, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বছান্মা 
গান্ধী, 8ীনরবিন্দ প্রদুথ ভারতপখিকের কর্মককতিকে সশ্রদ্ধতাবে ব্যাখ্যা করে রোল! ভারত -সভ্যতা ও 
সাস্কতির বর্সরহ্ত উদ্ছাটন করেছিলেন। উলবিংশ শতাবীর ভারতবর্ষের তথা বাংলাষেশের নবভাগরণকে 
তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 'ইন্ভিন্া অন্‌ দি মা্”* এবং "ছি বিল্ভার্স অব, ইউনিটি), প্রবন্ধ্কয়ে তিনি 


৯৮ Adien lo Gorky, Modern Review, August (930. 

৯১ "My European companions. T have made you llaten Ihrongh the Wall, lo the bows of the 
coming ০০৫, Atia--.g0 Lo meet her | She is working far as. We are wotkiog far her, Europe 
avd Asla are the to halves of the Soul Man is nol yet. ‘He wil 8৫7 Vivehanonda, p INS 
১২ আটো ও ৰড কানান্তর। 

ক The Modern Rivew, April 1929 

১৪ সক রেট অন্যার। 


রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোল! ৩১ 


আবেগদীপ্ত কাব্যধ্মী ভাষায় নবজাগ্রত ভারতবর্ধের হে মছাভাধা রচন! করেছেন, তা বিশ্বতকর। তাই 
স্বাভাবিক ভাবেই ভারত ব্যাধ্যাতা হোল" ভারতপথিক রবীজুনাধের মধ্ো তার ‘মনের মাহুষাকে খুজে 
পেয়েছৈন। বণক্রান্জ ইউরোপ তাকে ঘা দিতে পারে নি, ভারতবর্ধের ক্রাস্বদরশী কবির কণে পেশ্নেছেন 
তারই আশ্বাস । 


Eo 


রবীন্্নাথের সঙ্গে রোলার বন্ধুহ নানাদিক থেকেই অসাধারণ তাংপবপূর্ব। লাছিতাক্ষেত্রে ঠাদের 
অলানাস্ততার কথা তো লর্বজনস্বীকুত। কিন্তু লে কথা বাদ দিলেও, উদ্নার হৃবত্রবৱার সঙ্গে বিদ্যা 
ভাব্কতা ও সংস্বতির এমন সমস্বা় সমকালীন বিশ্বের ইতিছাসে নিতাস্ব দুর্লভ । সংগত শিল্পকলা ও 
সাহিতা সম্পর্থিত তাদের মন্তব্যগুলি হুম।জিত বলের আলোকে নতুন অর্থবাঞ্নার মণ্ডিত চত্রেছে। ১৯২৬ 
খরী’5্টাত্রে ভিলেছ্াতে রোলার গৃহে রবীন্ত্রললাখের সঙ্গে রোলার আলাপ শু হয়েছিল পোটে ও মঠাদশ 
শতাব্দীর ইউরোপীর্ন সাহিত্য নিয়ে। ভাইবার রাছপভার ফবিকুলগুরু গোটের জীবনচধা ও লাহিতালাহনা 
নিয়েও অনেক ফগা ছল। তারপরেই আলোচনার ৰোড় ফিরল অষ্টানশ শতান্ীর ইউরোপীঙ্গ ন:সীতের 
দিকে। কথাটা প্রথমে তুললেন রোল'টই। 

বোলার দীবনের প্রধান অংশই কেটেছে সংগীতচিন্বায়। সংগীতের গবেষণা! ও ইউরোপীর বিভিন্ন 
য়্র্টার জীবনী ও শিল্পযীতির আলে!চনা লিঙ্গে তিনি জীবনের দীর্ঘকাল কাটিত্েছেন। রবীস্তনাধের শঙ্গে 
সংগীত লম্পর্চিত আলোচনায় প্রথমেই তিনি অষ্টাদশ শতাম্ীর প্রধ্যাত স্থরকার কের কথা উল্লেখ ফরেন। 
তার আগে ইউরোপীন্স সংগীত ছিল অনেকটা মধ্যবুদীর্ গথিক শিল্পের মতো। ইউরোসীর সংগীত সম্পর্কে 
ঝবীন্রনাখেয সমালোচনাও উল্লেখষোগা । রধীন্নাখের মতে ইউরোপীন্ঘ লংসঈীতে প্রত্যেকটি ছিনিলকেই 
যেন কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বপের ( 0804৫ (1515 ) মধ্য দিয়ে দৃ্ড করা ইচ্ছ। রোল? অবশ্য ইউরো পীকগ 
সংগীতের এই ক্রটি সম্পর্কে অবস্থিত ছিলেন। ইউরোনীন্গ সংগীতের লক্ষে আমাদের সংগীতের পার্থক্যের 
কথা রবীন্ত্নাখ বহুবার নানাভাবে বলেছেন। ইউরো পীন্ধ সংগীতের মানবিক বৈচিত্রোর কথা কবির মনে 
হয়েছে, অপরপক্ষে আমাদের সংগীত প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র অতিক্রম করে কলা ও বৈরাগোর 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ ফরেছে। কবি বলেছেল_ 

* "আমি ধখনই চুরোপীয় সংগীতের রুসভোগ ফরিত্রাছি তখনই বারস্বার মনের মধো বলিধাছি, 
ইছ! রোষান্টিক। উচা! মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের হরে অনুবাদ করিস প্রকাশ করিতেছে! 
আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে ডাহা নে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল 
হইতে পারে নাই । আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষভ্রখচিত নিশীখিনীকে ও নবোস্সেষিত অরুপরাগকে 
ভাষা দিতেছে; আমাদের গাল বনবর্ধীর বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববলস্তের বনান্প্রসারিত গভীর 
উন্মাদনার বাক্যবিশ্বৃত বিহ্বলতা ।১৭ 
ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি এরও বিশ বছর আগে (১৮৯১) 

একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন : 


১॥ বিলাতি লগত" স্তমস্ৃতি। 


৩৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৩ 


ভারতবর্ষে বেবন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহদূরবিস্কত সযতলনূষি আছে, এমন ঘুরোপের 

কোখাও আছে কিনা সন্দেহ । এইজত্তে আমাধের জাতি বেল বৃহৎ পৃথিবীর সেই আপীল বৈয়াদ্া 

আবিষ্কার করতে পেরেছে; এইজক্কে আবাদের পুরবীতে কিন্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জাতের 

অন্বরের ছা-হা-বনি হেন বাবর করছে, কারও ঘরের কথা নর) পৃথিবীয় একটা অংশ আছে বেটা 

কর্মপটু, হেল, লীনাবন্ধ ; তার ভাবটা আনাষের বনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পান্ধ নি; 

পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিল, অসীম, সেই আমাদের উদ্নাসীন করে দিন্বেছে।১* 

বলা বাহলা রোলার সঙ্গে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীতের আলোচনা প্রমঙ্গেও কবির মনে পূর্বোস্ধৃত 
ফতামতগুলির কোনো বিশেষ পরিবর্তন ছটেনি। ইউরোপীয় সংগীতের চিন্তাধারার সঙ্গে তায় প্রথম 
পরিচয় ঘটেছিল ছাধা্ট স্পেক্সারের (১৮২+-১৯৩) লেখা পড়ে । ম্পেক্সার নানাছিক খেকে তংকালীন 
তরুণদের উপর প্রভাব বি ব্রার করেছিলেন। স্পেন্সারের “The origin and function of music" 
নামক প্রবন্ধের দ্বারা রবীজ্্রনাখ একথা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'বাস্থীকি এতিচা'র্ন কবি সংগীতের নুন 
পরীক্ষা ফরলেন। তার সবর্থনে লিখলেন তিনটি সংগীত-বিষন্বক প্রবন্ধ ।'' এদের মধো ‘সংগীতের 
উৎপত্তি ও উপৰোগিতা’ প্রবন্ধটিতে তিনি স্পেন্দারের “The origin and functiou of music! 
প্রবন্ধের চিন্বাধারাকে সমর্থন ফরেছেল।** প্রবন্ধাকারে ইউরোশীন্ব সংগীত আলোচনার আগে খেকেই 
ইউরোস্টর সংগীতের সঙ্গে কবির পরিচয় ছুটেছিল। (বিলাত ঘাওয়ার আগে খেকেই ঠাকুর-পয়িবারে তথা 
বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের যধ্যে বিপাতি সংগীতের একটি প্রবল আন্দোলন ছেগেছিল।!* বান্মীকি 
প্রতিভাকে কবি বলেছিলেন “সংগীতের একটি নৃতন পরীক্ষা" । রবীন্রজীবনের এই পৰে ভ্রোণাতিরিস্রনাথের 
প্রভাবও কষ ছিল না। রবীক্রনাখ নিতেই 'ছীবনস্থতি'তে ফ্যোতিরিজ্বনাখের প্রভাব ও অনুপ্রেরণার 
ফথা উল্লেখ ফরেছেন। 

তায়তীহ সংগীত সম্পর্কেও রোলার ছিল অসাাস্ত কৌতুহল ও সশ্ন্ধ মনোভাব। রষীন্ত্রনাথ রোলার 
সঙ্গে সংগীত আলোচনার ভারতী বর্ষাসংমীতের বৈশিষ্ট্যের কধা উল্লেখ করেছিলেন। কবি বলেছিলেন 
বে ভারতীয় বর্ধান-সীত কুষীধারা পতনের শববকে অশ্বকরণ করার কোনো চেষ্টা নেই! নববী! মানবধ্ধয়ে 
বর্ধার উৎংপবনুধরতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, বর্ষার বিচিত্র ভাবাম্ঙ্গ জাগ্রত করে।** একদা দিলীপ দুৰায় 
রানের সঙ্গে আলোচন।প্রসঙ্গে তারতীয সংগীত সম্পর্কে রোল! ঘা বলেছিলেন তা প্রণিগানযোগ) : 

"তোবাদের সংগীতের বৈশিষ্যাটি বগ্বার রাখা তোমাষের কর্তব্য আরও এইছকত্তে যে বৈসাদৃত্তের 
(unlike ) অভিষাতে জাতির ও সাগ্বের উভয়েরই প্রতিভা দীত্তর হয়ে ওঠে। তাই তোমাদের 


১৯ ছিপ, পতিসয় ১৮৯১ ৷ 

১৭. পভ ও ভাষা, ভারতী, হৈৈই ১২৮; সনীতের উৎলনধি ও উদগবোগিত্া', ভারত, আবাঢ় ১২৮1 "লী ও করিতা' ভারৱী. 
হাৰ ১২৮৮) 

2৮. স্পেবসায়ের এই প্রবন্ধটি 9:০5 145555100-4 { ১৮৫৭) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 25455 3০1657176 
জা and Sprcuiati:e vol 1 01868 )তে প্রকাশিত হা) 

১৯. জীবে) শান্তিতে খোনের 'রবীল্রস-সত' এব্বের দীতিনাট। ও নৃত্যনাটা অন্যায় 
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রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোল'। ৩৫৩ 
সংগীতের স্পর্শ থেকে লাত হয়া আমাধের পক্ষে খুবই পন্তব। বর্তমানে মুরোপীর ছার্যনির বিকাশ 
এত আটিল হয়ে উঠেছে যে আধুনিক ঘুরোপের লংতকারেরা এঞ্ডতে পারছেন না...দদামরা 
হাতড়াচ্ছি, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের সংগীত থেকে এদিকে একটা নতুন আইভিা 
লওয়া আবার মোটেই 'লন্ভব মনে হর না।*৯ 
রবীজ্নাখের লঙ্গে রোলার বিচি বিষঙাশ্রিত আলোচনা দেমন ভাবগঠ তেমনি বুদ্ধিয় দীপ্রিতে 

লমৃজ্ঞল। উনবিংশ শতান্বীর বাংলাদেশ সম্পর্কেও রোলার কৌতুছলের অস্ত ছিল লা। রবীন্রনাখের 

রচনাঙ্থ ও বাক্তিত্বে তিনি পেশ্েছিলেন -ভারতায্বার এক লামগ্রিক প্রতিচ্চবি।” ভায়তবর্ধের 
ধর্ম সম্পৰ্কিত সহিক্ণুতা রোল'কে বিস্মিত করেছিল) রোল! এর হুটো কারণ অগ্রনান করে কবিকে 
বলেছিলেন: “The cosmic nature of your religion and the composite character 
of your civilizatiou, makes this possible." 

কখোপকখনের অঃলিপি ছাড়াও দুজনের পত্জাবলী অহ্ুদূরণ করলেও বিশ্বেয় শ্রেষ্ট ছুই মনীষীর গভীর 
একাত্মতা উপলব্ধি করা ঘায্ছ। এই চিঠিগলির মধ্যে যেবন আছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, তেমনি আছে 
অন্তরদতার সুর। রোলার ভগিনী বদেলিন রোল! যবীশ্রনাখের ‘চতুরঙ্গ' উপক্লাসের ফরাসী অ?বাছ 
করেন তার কৃমিকাঙ্নন্থপে রোল রবীজল।হিত্য সম্পর্কে বে ছগালোচন! করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য । 
এই প্রবন্ধে রোল! রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপগ্তাস ( গোরা, চতুরক্ষ, ঘরে বাইরে) লম্পর্কে আলোচনা 
ফরেছেন। দামিনী চন্রিয সম্পর্কে রোলার ম্ববা সবচেয়ে উল্লেখধোগা ।** প্রথন দর্শনে রুবীহুনাতের 
বাযড্রিথ থে তাকে কতখানি অভিকূত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া বার প্রবন্ধটির প্রথমেই । রষীহুলাখের 
এমন ধাক্তিত্ব ও চরিত্রের ছবি ঘবার্থ ই ছুপ্ড। রোল বলছেন: 

Meeting him at first, one involuntarily feels as though ০৯০ were 
at church and talks in a hushed voice, Then if you are permitted to 
watch more closely the fiue and proud profile, you will observe beueath 
the placid symphony of the lines the dominant sadacss, the gaze without 
illusions, the virile intellect which resolutely faces the battle of life and 
does not let the spirit ৮৩ ruffled by 10২৯ 
রোলার হত্রীভষ জন্মবর্ষপূতি উপলক্ষে রবীজ্রবাথও ওঁর প্রিরবদ্ধুকে নিবেদন করেছিলেন বিমুদ্ 

হারের শ্রদ্ধা লি ।** 


২১ তীর্থ, দিলীপকুষার ছার, পৃ ২২২৩1 

২২ On Rabicdranath Tagore ( Novemier, 1942)1 মচাোন রিভিউ, বেকারী, ১৯৬৯ সংখ্যার প্রবন্ধটি পুনু তলিত 
ফ্যেছে। 

২৩ পূর্বের প্রবন্ধ । 

a8 Rulland and Tagore, p 2 
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. 
রোলার হন্বন্ীবন অস্পদী মহিমায় সদূতত। তাই জীবনের প্রথন খেকে তিনি ধাদের প্রতিতাত্র আক 
হয়েছেন, তারা ছিলেন মং জীবনের অধিকারী । তার মতে মহ শিল্প বেদনাসন্তব। মাইকেল এক্চেলা, 
বীঠোর্ডে, ভাগলার, রেমক্রানট প্রদূখ শিল্পীর অন্বঙ্গাবন ছুঃখ-বেছনার বহ অদ্রিপরীক্ষা্ উত্তীর্ণ হয়েছে। 
“আব্মার অহ বেষনা” গাছের শিপ্পকে যহ্যান্িত করেছে । এখানেও রেল ‘Great Artist" ও 
সে এএাঘগাএর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। টলস্টরের সঙ্গে টুর্গেনিভের তুলন। প্রসঞ্ছে 
তিনি ঘলেছিলেন : 
টলস্টাকে আবি টুর্গেনিতের বহ উবে মনে করি। শুধু আমি বলেই নর, খুব কম ক্রাদিই এক 
নিশ্বালে এঞ্চরে চুজনের নাম করবেন--টলস্টর ঘাকে বল! চলে প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড শক্তিপ্রপাত 
বিনি ‘বৃদ্ধ ও শান্তি’ উপস্তালের লা, আর টুর্গেনিভ ধাকে বলা যেতে পারে বড় জোর ‘চমংকার 
শিল্পী'--এরা ছুছনে আলাদা জগতের অধিবাসী ।** 
মাত একুশ বন্র বন্ধসে তরুণ যোলার মনে শিল্প ও শিল্পীর জীবনবোধ নম্পর্কে প্রশ্চঞ্চল উৎকঠার 
নুরী হত়েছিল। তিনি দেখলেন সংশঙ্বাত্র ইউরোপে আর কেউ নেই, ধার কাছে এর বাব পাওয়া 
বায়। শুধু এক অলাঘাক্স বাক্তিত্বের সমৃচ্চ সহ্নার কথা তার মনে এলে|। তিনি টলন্টর্ের কাছে 
চিঠি লি্ষলেন। এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন টলন্ট্ব । “শিল্র-বিচ্ঞান আব্যত্যাগন্কৃত, কতকগুলি 
বস্তুগত সুমহুবিধা খেকে তাহের জন্ম হয়নি'_৩ই ছিল ওর অভিন্নত। এই চিঠিতে টল্টগ্ন তার 
উনার মানবিক দৃরীর থে পরিচন্ন দিয়েছেন, তা অস্ুধাবনবোগা । 
I can never be happy except under a condition of the world wherein all 
beings ₹০০42৫ love the ০1165 more than they love themselves. If this thing 
is realised then the entire universe would be happy. TI am human being 
and Reason gives me the law of happiness for all beings. I must then 
follow the law of my Reasou—that I 099৬ 01675 more than I love my oton 
olf." 
টলস্টয়ের এই চিঠি তরুণ রোলাকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃতের সন্ধান দিয়েছিল। লত্যাচ্দদ্ধান ও 
আত্মিক লংগ্রাবেন্র বে ভাবন্ূপ তিনি টলস্টরের জীবন ও লাহিত্যে পেয়েছিলেন, তা তার জীবনের 
কঠিনতম পরীক্ষার দিনেও পথ দেখিয়েছে । রোলাকে টলস্টঘ়ের জীবন উদ্বোঙ্গিত করেছিল, গোটের 
মহতী প্রজ্ঞা দৃ্ত করেছিল । সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে রৰীজ্রনাখও একই কারণে তাকে আর 
ফরেছিল। 

'আধ্যান্থিক' শব্দটি এ দুগের বন্ববিচারে অপাংকের হয়ে পড়েছে। প্রেকুতপক্ষে এই শব্দটিকে এতো! 
পুলভাবে ও বিকৃত অর্থে প্রয্োগ করা ছয় যে, আমরা এর বথার্থ অর্থবাঞ্জনার সন্ধান পাইনা । বে- 


২৫ ভীর্কের, দিলীপরুমার রাচ, পূ ৩। 
২৬ 5 অক্টোবর ১৯৮৭ বক্টাকে লেখা এই চিঠী ঘডান হিকিউ জানুয়ারী ১৯২৭-এ সুক্রিত হৃছ। 


রবীন্দ্রনাথ ও রোম! রোল? তার 


কোনো পঙ্গীর ভাব-কআনা আধা!ন্তিক হতে বাধা । এর লঙ্গে তথাকথিত ধর্মপস্কায়ের কোনো 
সম্পর্কই নেই। গভীর আন্বোপল্ধি ঘটলে দৃ্ট আধ্যাস্িক হতে বাধা । রোপা বধন ডা! ক্রিপ্তফ 
রচনা করেন, তখনো গার সতা লদ্ধানের প্রথম পর্ব। কিন্তু এই উপন্তাসে যে তীব্র সংগ্রামের পরিচয়, 
আছে তা আধ্যান্মিক দাতীর। তার চরিত গ্রগুলির মধ্যেও এই দৃরীভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া বায়। 
নেধানেও তিনি কতকগুলি ঘটনার পল্তী রচনা না করে মহৎ্জীধনের 'অভিবাকতি হুত্রেগুলিকে বরন করেছেন । 

রবীন্্নাখের জীবনে প্যাটান বে মহাশিল্লীর রচনা গার কিছু কিছু বিস্বরকর শিক্পকর্মের সঙ্গে 
এর আগে রোলার পরিচয় হয়েছে। এই প্রলঙ্গে টলন্ট, গোটে, বীঠোভেন সম্পর্কে রোলার মন্তবাগুলি 
উল্লেখযোগ্য । রবী্ছনাগের সঙ্গে যখন রোলার প্রথম পড্রালাপ টে, তখন কবি প্রতাঞ্চলি-পব' 
পরিত্কম! করে 'বল।কা-পর্বে” প্রবেশ করেছেন। কবির জীষনবিষ/তা প্রথম খেকে শেষ পৰন্ত যে 
বাল! রচনা করেছেন, তা বেষন পূর্ণাঙ্গ তেষনি নান্মোপলন্ধির প্রশান্ত বিশ্বাসে সমৃজ্জল । সংশন্ের বেঘনা 
সম্পর্কে কৰি ঘা! বলেছেন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 

তধার্থ লংশর়ের বেদনাও আব্বাকে সতোর অধ্যে ছৃতিদানের বেদনা । সংলার এক দিকে তাকে 
আপনার মধো আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিদৃক্ত সত! অন্ত দ্রিকে তার অলক্ষো তাকে আহ্বান 
ফরছে-লে অন্ধকারের যধোই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আবর্ধণ 
অসুচৰ করছে।৭" 
ববীজ্ঞনাথকখিত এই “সংশরের বেছন/*কে রোল! বেখতে পেয়েছেন বীঠোভেনের “শ্রেষ্ট সংগীত" ও 

ভাগলারের "লাসিফালের ধীর্ঘনিস্বাস'এর মখো। টলন্টঙ্ম এর চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
তার মতে “শিল্পীকে তার বিশ্বাসের জস্তে, শিল্পের জন্তে ছাড়তে হবে এহিক সখ শান্তি।” অধ্যাত্মচেতনার 
উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্্নাখ বলেছেন: 

The idea of the humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal, 
is the maiu subject of this book. This thought of God has not grown 
in my mind through any process of philosophical reasoniug. On the contrary, 
it has followed the current of my temperament from carly days until it 
suddenly flashed into my consciousness with a direct vision.*" 
এক সার্বভৌম ও উদ্দার মানবিক প্রতায় রবী্্রনাথ ও রোলাকে চিরস্বান্বী বন্ধুত্বের ছত্রে আবদ্ধ 

কফরেছিল। প্রথম-বিশ্বমূন্ধের সেই বিক্ন্ধমৃনর্তে ঘখন গোটা ইউরোপের আবহাওয়া উত্প, তখন রোল?! 
বৃহত্তর মানবতার সপক্ষে যৃদ্ধবিরোধী মত্তবাদ নিগ্নে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলিকে একর 
করে তিনি *আযাবা, ছি ব্যাটল্‌* (সেপ্টেম্বর ১৯১৪) প্রস্থ প্রকাশ করেন। এর প্রান্ত পাঁচ বছর পর দ্ধ 
থেমে গেলে তিনি শাস্তিকামী মাসের সপক্ষে ‘Declaration of Indcependeuce of the 510 
নামে একখানি প্রচারপত্র রবীন্্রনাখের স্বাক্ষরের জন্তু পাঠিয়ে দেন। এই প্রচারপত্রে অপয়াছিত 
মানবাত্মার চিন্তন মুক্তি কথাই ঘোষিত হয়েছিল: 





২৭ "সশরন, শান্ধিনিকেতন প্ৰথম দত 
av The Religion of Man (198), 


৩৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাবাঢ় ১৩৭৩ 


We serve Truth alone which is free, with no froutiers, with 5০ limits, with 
no prejudices of race caste. Of course we shall not dissociate ourselves from 
the ivterests of Humanity. We shall work for it, but for it as G iwhole.» 
রবীজ্নাথের সঙ্গে রোলার যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে তখন সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা 

হয়েছে। রবীন্রভীবনের পভীর অধ! স্ব অন্স্থতি ও মানবীয় প্রতায ছুই বিশবযদ্ধের পটত্বমিকাঁত্র ষানবযুক্তির 
বোমন রচনা ফরেছে। তাই দেখি মৃতাারাক্ছ্ জীবনসন্ধ্যান্ব আহত কবির ক$ ক্ষোভে বেদনার বঙ্গ 
হছে উঠেছে : 
যাহষের দেবতারে 

বাঙ্গ করে যে অপদেবত! বর্বর মুখবিকারে 

ভারে হস্ত হেনে ঘাব, বলে যাব--'এ প্রহদনের 

বধ্য অঙ্কে অকস্বাং হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের; 

নাটোর কবরন্থাপে বাকি শুধু রবে ভন্মরাশি 

দন্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অষ্টছাসি।' 

বলে দাব, 'দাতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যন্ন 

গ্রন্িতে পারে ন! কু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অয ॥'** 
এর সঙ্গে মনে পড়বে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধের শেষাংশের কথা যেখানে কবি দেখেছেন অপরাছিত 
মানবের জাবাত্রার দ্যোতির্ম্ পথ! এইখানেই তিনি টলস্টত্বের উত্তরদুরী, রোম! রোলার আত্মার 
আখ্মীয। 


22 Rolland and Tagore, p 22. 


** 'জগ্মিন,' সে দুতি 


ভি. এইচ. লরেন্সের একটি কবিতা 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত 


ভি. এইচ. লরেন্স একজন নামকরা ইংরেছ লেখক নাষকরা ষটে, কিন্তু স্নানের চেল্পে ছহ্বতো 
ভর্লামই তার বেশি। স্থনাম্‌ এইছন্ত যে তিনি একদল লত্যকার শ্রষ্টা-- বিষয়ের দিক দিকে, ভাষার দিক 
দিয়ে, ভঙ্গিয় দিক দিয়ে, অভিনব জীবস্থ । কাঁবাদেবী যখন প্রাচীন পূর্বতন ক্রেমের মধ্যে কআআটকা পড়ে 
আড় হয়ে বসেছিলেন তখন যে.কন্ছল মা-পরস্বভীর ছু:খল ॥জ্ছাল ছেলে সব ডেডেচুরে বের হঙ্গে 
পড়েছিল বাহিরের ঝাড়-হন্ষল ভেদ করে নূতন গোঠ-মাঠের জপ্র__ তিনিও তাদেহ নখ্যে ছিলেন এককন 
প্রধান; নৃতন দৃরী দিয়ে নৃতন অগুভুতি দিয়ে নাহ্বকে জগতকে দেখতে চেক্সেছিলেন, দেখতে চেত্বেছিলেন 
মানুষের মধ্ো ব্দৃস্ঠ গোপন কি মহিমা, কি রহস্ত রয়েছে। এই দিক দিতে এল তার ছুলায আবার ॥ 
তিনি উদঘাটন ফরলেন-__ তার সতীর্থ বহুজনের মতে! নে ধূগে-_ মাছুষের অবচেতনার কথা, তার 
ক্লেদাক্ত অন্ধযঙ্গ বৃত্তির কখা। প্রেমের যধো এলে দিলেন একান্ত শারীরিক বৃতি কেবল নব, বিকৃতি; 
আদিরসের ভিন্থান তো দিলেনই, তাতে মরিশিক্ে দিলেন আধুনিক মানুষের স্থল আধার-বিলাসী 
খংহ্ৃকা ও কুটিলতা। 

তবুও বা হোক পৃথিবীর তলা! খুড়িতে খুঁড়তে এ কবি বাটি ডে করে চলে পিশ্েছেল হেন ওপারে, 
পৃথিবীর ও-পিঠে পৌচেছেন গন্ধে সাবার এক আকাশে বাতাসে আলোর । লরেন্স কি ধরণের আালো- 
আকাশ নিয়ে এলেন তার পরিচন্থ পাব জামরা আজ বে কবিতার উল্লেখ করছি তার মধো। কবিতার 
বিষন্বটি এই-_ 

হা আমাফের বহুবার বলেছেল এই দেহটাকে তুচ্ছতা্ছিলা করবে না, পৃথিবীর উপরে এটা ছল 
আমাদের ভূর্গ। ছগতে জীবনে দুঃখে কষ্টে ধত্্রণান্ন হতাশায় পড়ে আমরা এসব হতে মৃক্তির জন্গে 
অনেক সমন্স াকাক্ষা করি মৃত্যু; বিশ্বাস, দেহটাই নষ্টের গোড়া, দেহটাকে কোনো রকমে ফেলে দিলে 
ছেড়ে গেলে অমনিই পেয়ে ঘাব আমর! স্বন্থি শাস্চি তৃপ্তি । মা বলছেন, এই ধারণার মতে! বড় হুল 
আর কিছু নাই। দেহটা গেলেই বে আসবে শান্তি তা নোটেও নব, আসে অন্তরকম জিনিস । দেছ- 
বিছাতির পরে প্রান্ইই আসে যত বিভীষিকা । দেহের ওপারে রয়েছে লোক-সব, জগং-সব, সেঘালেও 
আমরা নিয়ে চলি দুখে কই যা সব, আরো বহপ্ুণ জধিকযাত্রাহ্। 

এ জীবনেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া হার । থুমের বধ্য স্বপ্নে আমাদের তো প্রায়ই এক অদ্ভুত 
অসুভৃতি হয়, ঘাকে বলে 'বোবাছ-পাওয়া ‘নিশিতে পাওয়া’; কত রকম শক্রর আক্রমণে ভীত নন 
নিরুপার ছয়ে পড়ি তখন আমরা) এসব আর কিছু নর শরীরের বাইরে হূর্গ ছেড়ে স্বোল! জন্ছগা্গ 
পুরে বেড়ানো। তখন একমাত্র উপায় চিৎকার ঝরে কি ছোরে ক/কানি দিয়ে জেগে ওঠা অর্থাৎ ফিরে 
আবার শরীরের মখে) ঢুকে পড়া; নতুবা শরীরের সঙ্গে বন্ধনস্থত্টি ঘৰি ছিড়ে বাক তবে অশরীরী প্রেত 
ছয়ে ভূত হয়ে বিচরণ করা ছাড়া আর কোনো উপাছ খাকে না) তখনই চেষ্টা হত শরীরী মানুষের মধো 
প্রবেশ করবার বা ভর করার অর্থাৎ তত্র লাভ করবার | এর উদ্ধাহ্রণ আমরা বখেষ্ট পেঙ্গে থাকি 

? 
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ইতালীঙ্গ কবি দানে এ সত্বন্ধে বড় হন্বর__ এবং বিভীবর্প _ চিত্র দিয়েছেন, তার সাক্ষাৎ অচভৃতি 
ও উপলব্ধির ফথা। জীবনের অর্খপথ তিনি অতিক্রম করেছেন, হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন এসে 
পড়েছেন একটা খনখোর অরশোর হধো, সোজা পথ কবে কোনো রকমে তার হারিয়ে গেছে, অর্থাৎ তিনি 
এসে পড়েছেন জীবনের বাহিরে, ঘেছাডিরিক্ত জগতে । ত্তষে একে-একে তিনি দেখতে পেলেন কি 
ঘ্বপানব কতরকৰের উৎপীড়নলব ভোগ করছে মাহুযেহা-_ পৃদিবীর উপরে তান পরিচিত নাম সব। এ 
জগতটিরই নাষ ছল নরক-_ লরকষশা' ভোগ ততধিন-_ কারে! চিরকাল-- ততদিন যতদিন তাদের 
হুকর্ম ঘি কিছু খেকে খাকে তাছের উদ্ধার করে না নিচ্ছে হান্থ। পরে তারা উঠে চলে শুদ্ধতর লোকে, 
হুক্তির ফলে বা কারো করুণার বা সাহাঘোয ফলে। শুদ্ধি লোক ছেড়ে আরো! উঠে চলে দাওয়া 
দার স্বর্গের দৃয্নারে, স্বর্গের যখো । সেখানেই ভগবানের সাহিধ্যে নাহুবের সার্থকতা । 

লরেন্স বলছেন তার মতো করে অহুন্ধপ কখা। বাহুত, মত্যার আগে তৈরি ইও, নিজেকে তৈরি করে 
রাখ, তবে বৈতরধী সুখে পার হবে, যাবে সুখের হ্বত্তি জগতে লব নিব ফরে এই তৈরি হওয়ার উপর । 


হ্যেত্তের গান গাই আমি, পড়ন্ত ফুলের গান গাই, 
গাই গান দূরের পারার, বিস্বাতির পারে 


মার তরণী তুমি গড়েছ কি? গড়েছ কি? 

না গড়ে থাক, গড় তা ছলে দৃত্যুর তরণী 

কাছে আসবে তোমার । 

মাহ নিজেকে শান্ত করে দিতে পারে কি 
একখানা ছোরার খা? 

ছ্বোরা দিকে, ছুরি দিয়ে, গুলি দিছে 

মাহুষ তার দেছে একটা ক্ষত করে দিতে পারে 
তার জীবনের নিক্ষমণের জনত 

কিন্ত তাকে বলে কি শাস্কি, বল না, ভাই কি শাবি? 


শান্তি হল দীর্ঘৰাত্রার লক্ষ্য 
দীর্ঘতম যাত্রা, বিশ্বতির অভিমুখে ॥ 


অন্ধরের জীবটিকে, অনৃ্ঠ যস্তটিকে বের ছয়ে আসতে দাও, 

এখনও সে ঢাকা সকল রকম দানস-অভুকূৃতির সাদ! চাদর দিযে 
এশনও তাকে ভাদ করে রাখা হয়েছে ঘন লাল অদৃস্ত আবযণের হখ্যে 
শরীরের এখনও মৃত্য স্বতিরাছির তলে। 


ভীত নিংসক্ষ জীব তার ঘর থেকে বের ছয়ে এল, 
কিংবা ঠেলে তাকে বের করে দেওয়া ছল, 


ডি. এইচ. লরেল্সের একটি কবিতা ৩৫৯ 


বেখে সে একা, জনাকীর্ণ সীমান্তে এক, 
জগতের জীবনধারা ৷ 


বলি তোমা আবার সহজ না, অত লজ নন, 
ধীরে উঠে চলা হুদীর্থ এই, দীর্ঘতম এই বাত্রার লখে 


সহজ বরং দেহের এই কপালি শর থেকে 
ঠেলে বের করে দেওয়া 
দেহের দেয়ালে যে কোনে! একটা! ধ্যাদার ভেতর ছিয়ে 
ডোর কয়ে বের করে দেওয়া ওই ছাত্বাপথ 
ধূল্য়, হুলহ লৈফতের উপর; 
ম্বীবনধার! এই হুদীর্ঘ সীমানা ধরে ধরে চলে, 
রয়েছে বেম্বানে দলে দলে ভিড় ফরে ঘত 
হট ভ্রান্ত জীব 
লেই যাকখানের জগতে, আমাদের এই কঠিন দুর্গ 
আর ও ওপারের সচঞ্চল সাগরের যাঝে। 


তৈরি করো, তৈরি করো, দৃত্যুর তরণী 
তৈরি করে ফেল সময় থাকতে, 

তৈরি কর আদরে ভরে দিয়ে, তোমার অস্বরের 
ছুটি হাতি দিতে, সে 


দিনের প্রাচীর-ঘেরা কপালি জীবনের তোরণ ছেড়ে 
একবার হি বাহিরে এলে ধাড়া ও, 
একবার ঘখন বাহিরে ধূসর পিক সৈকতের উপরে, 
ভ্ৰষ্ট জীব-আব্মারা কেঁদে বেড়ায়, রোদন করে যেখানে 
লক্ষ লক্ষ তায়া, রওনা তারা দিতে পারে না, 
নৌকা তাদের নেই, এ থে গভীরতম দীর্ঘতষ লাগর 
তরঙ্গসন্থল শববিহীন 
তার উপর তাসিয়ে দিতে 
একবার ভোরশের বাহিরে ঘন 
ফি করবে তখন, তোমার অন্তর-আত্মার সন্তে 
জী নাই ধখন-_ 


%ু 
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তেরা দার! মরে গেছে, তাদের দশ্তে অশ্রু ফেলো, 
তারা জার খাত্রা শুষ্ণ করতে পায়ে না; 
তারা কেঁদে বেড়া আর বৃধাই ছরছাছ আঘাত করে 
আমাদের এই আনসার জীবন-ক্ষেত্রের, রুপালি অনড় 
দেশ্বালের উপর । 
তারা কেঁদে বেড়ায়, দরছায তারা আঘাত করে, তারা দাঁতে গত থবে। 
তারা ক্ষিপ্ত ছয়ে বার; 
নৃতন ছীব-ঘান্থারা বাহিরে চলে আপছে ধারা, স্ষিপ্তের মতে৷ 
তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, নিক্ষেপ করে 
ক্রোধের বাপ, বার্থতার গুলিগোলা, 
এই আমানের ভ্বীবনধারার প্রন্তর-নিখর দেস্।ালের উপর দিছে 
ধদিও তা একান্ত মদের নহ। 


অত্র ফেলো, অধ ফেলো, এ-সব আরও দৃতের বশ্য; 
জীবন থেকে যানের বহিষ্কৃত করা হয়েছে, 
বার! শুধু ভিড় করে থাকে এই দুস্তর বীভৎস লীঘান! সৈকতের উপর; 
বলে থাকে, শুধু বসে থাকে, ধতদিন না অবশেষে এসে যা 
পুরানো মাঝি তার পুরানে। ভি্গিখীনা নিয়ে, 
নিযে যায় দুরে, ছনূরে ; বিশস্বতির মহান্‌ অস্তে। 


অশ্রু ফেলো, অশ্র ফেলো বেচারি বিবর্ণ মৃতদের বাক্যে 
যায়া আর বরতে পারে না 

দূরে, নিলীয্নমান দাড় বেরে বেয়ে 

না, তাহের কেবলই ঘুরতে হবে রাস্তার কুকুরের মতো 
জীবলক্ষেত্রের সীমানা ধরে ধরে। 

তাদের কথা ভেবো একবার, অন্তরের হদীর নিশ্বাস ফেলে, 

পৌছে দিতো তাদের কাছে কাছে তরণের নৌকা । 


কিন্তু আমি, আমার দক্গে, আমার অন্তর-আত্মার জন্তে 

তৈরি করধ ছোট একখানা নৌকো, তার দাড় খাকবে, থাকবে আহার, 

খাকবে ছোট্ট থালাক'টি আর বহ বা-কিছু প্রস্থোছন, পরিচ্ছিয়, প্রস্থত- 
পথৰাত্রী জীবের জক্যে। 


ডি, এইচ. লরেহ্দের একটি কবিতা 


সেটিকে উৎসর্গ করব শিহরিত অন্থর-আন্মার ছুটি হাত দিয়ে_ 
লমন্ব এলে, শেষ তুত্নার বধন বন্ধ হতে থাকে পিছনে, 

লে ধীরে নেনে পড়বে অনন্ত লব তীর বেছে_ 

একদিকে তার অর্যদৃশ্তম।ন জলতারাজি, 

অন্তদিকে চলে নিয়েছে দূরতম দীর্ঘতম সাগর এফ, 

পৌঁচেছে গিত্রে আযাবের আবনের শেষ সীমানান্ব-_ 
পলক-চঞ্চল, অনিচ্ছা-বিহ্বল তরঙ্গদালা বেখানে। 


ছোট তরীখানি সে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে, 
নিজের চারদিকে ঘিরে রয়েছে দেহের শ্বতি-মণ্ডিত 

ঘোর লাল চাদর একখানা 
কত, তহ্গা আত্মা-পুক্ষটি বসে রন্বেছে, 

চলেছে সবেগে, ধরে আছে দাড়_ 
চলেছে, চলেছে, চলেছে দূরে অন্ধকার গভীরের দিকে, 
ক্ুধে, তলহীন গভীরে__ দূরে দূরে এই যে তুলর বেলাছুষি 
তার ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে জগতের সমন্ত জীবনক্ষেত্র, 

তা থেকে বহদূরে। 


সাগরের উপর বিয়ে, দূরতষ সাগর যে তারও উপর দ্বিত্রে 

দীর্ঘতম বাত্রাপথে ছাত্বায়-পড়। পাহাড়ের বন্ধুর গাত্রের পাশ দিয়ে 
আর্তন্মতির নেপখাচারী অষ্টকুজের পাশ দিয়ে 

স্ৃতিলাছিত লালসার বত সব ঘৃণির পাশ দিয়ে 

সারা জীবনব্যাপী বিথ্যাচারের মত আগাছা সব পার হচ্ছে 

ধীরে ধীরে অন্তর-আত্মা আমার তার ছোট্ট তরণীটি বেয়ে 
শব্বহীন সাগরের যধো লবচেছে শব্দহীন যে সাগর 

তায় উপর দিকে দীর্ঘতম বাত! শু করেছে যে! 


লারা জীবনব্যাপী ছুপোহসের দীর্ঘ দাড় টেনে টেনে, 
ছোট্ট একটি পাত্র থেকে আস্থাযন্ জল পান করে, 
স্বস্তিকর জানের ভরসা ভরা এক টুকরো কুটি মূখে দিযে 
বেয়ে চলো, ছে আমার অন্ধর-আত্মা, বেছে চলো, 
দীর্ঘতষ দাত্রাপখে মহরম লক্ষা অভিমুখে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ!খ-মাষাঢ় ১৩৭৩ 


ছু নয, কুটিলও নঙ্। এধালেও নব, সেখানেও নয়, 
ছার! রয়েছে ডান করা গভীঘতর ছায়ার উপরে, 
আরো! গভীরে, কেবল বিস্থতি-গড়া মর্মভলে, 
ছারবামত্ন কিহুকের গাছে আালপনার মতো 

আরো গভীরে, অঠরের মধ্যে কুগুলীর বগুলীর মতো ॥ 


ডেসে চলো, ভেসে চলো হে অন্তর-আত্মা আমার, সেই দিকে 

যেখানে রত্বেছে শুন্ধতম ঘোরতম বিশ্বৃতি 

অস্থিনের পূর্ববর্তী তোরণ্ডে ঘোর লাল চাষরখানি, 

শরীরের স্বতি-ভরা। খসে পড়ে, মিশে বায 

বিশ্বকের মতো, কুগুলিত ডঠরের মতো, কুগুলিত বলগ্লিত ছায়ার অন্তরে! 
তার পর জমাট ধারের বিপুল শেষ বাক ঘৃরে, 

বেখানে চেতনার অভিজ্ঞতা ছারিয়ে ফেলেছে তার সীমার ঘের, 
ধাড়গুলি নৌকো ছেড়ে সরে পিত্রেছে, ছোট ধালাগুলিও 

গিয়েছে, গিয়েছে চলে, নৌকোটিও গলে ধায় মুক্তার মতো-_ 

বে মুহূর্তে অস্তর-মাত্া অবশেষে নিঃশেষ ডুবে ধাত লক্ষোর মধো যেখানে 
পূর্ণ বিশ্বতির, পরমা শাস্তির মর্মস্থান 

চরম শান্তির জঠর, জীবন্ত রাত্মির অস্করে। 


শাস্তি, কি মধুর শাস্তি, এই অন্তরাস্থা আমার আনন্দে 
গলে বার শান্তির রসমাবে 

কি সধুৱ, কি মধুর মৃত্যুর এই শেষ বিদায় 

বিশুদ্ধ বিস্বতির যধো, দীর্ঘতম যাত্রার শেধপ্রান্তে। 


শান্তি, পরিপূর্ণ শাস্ছি 
বিস্ক এও কি নবলাষ্টির সুচনা ? 


গড়ো তবে মৃত্যুর তরী ভোষার 
গড়ো। গড়ো তবে 
দীর্ঘতম ঘাড্রা ছাড়া কি চাই আর, 
আর কিছুরই দরকার নেই। 


উর খইয়ামের 'নৌরূজ'-কাহিনী 


হরেশ্রচন্্র পাল 


কষবাইয়াৎ (বা চতুপপমী ) লিখে এদীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ফারসী কবি উমর খইক্সাম আপুনিক সাহিভা-গতে 
এ. খ্যাতিলাভ করেছেন; এবং তাও অনেকটা ইংরেজ কবি চহ ০৯৩:০'1এর কলাপে। মধ্যযুগে তিনি 

বিশেষ ফরে গাণিতিক জ্োোতিবিদ ও অলেন্বতবাদী দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন আর তার 
দর্শনের মূলতব অসুধাবন করতে না পেরে অনেকে তাকে ভগবং-ম/স্তিত্রে আস্থাহীন ও ‘নদ ও পেই।লার 
কৰি’ বলতেও কাধ করেন নি। তেননিডাবে আবাদের ভারতেও অবছেলিত হয়েছে বোৌদ্ধ-'নিবাণ' 
ও ‘চাৰাক'-তবাদ। বস্তুত: খইয়াম ছিলেন একাধারে গণিতঞ্জ, জোতিবিছ, দার্শনিক ও ফহি। কবি 
হিলেবে তিনি বধাযূগের অন্তত ফারসী স্বক্ধী কবিদের চেত্ে কোলো। অংশে নান নহেন। প্রসিদ্ধ 
স্বন্ধী কবি হাঁফেজের ভাবধারা তারই সগে৷ড্রীপ্ন । আবার, প্রসিদ্ধ ফিদৌসীর মহাকাব] শাহনামাতে 
বে যূলতব বর্ণিত হয়েছে, তাই খইস্ামেয “নৌরগনামা' গ্রন্থে ৰযাধ্যাত হয়েছে দেখতে পাই । 

বংয়াম যেমন একজন শ্রেষ্ঠ সুক্ধী দার্শনিক-কবি, তেননি তিনি একজন প্রসিন্চ ভাহাবিদ্‌। প্রসিন্ত 
শহ্রদূরী তার 'হঅহতুল্‌*জার্‌ওমাহ:' (বা মহাব্যাদের বিনোদন-স্থান ) নামক জীবলকাছধিনীতে খইয্রাম 
সন্ধে বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন আরবী ভাবাবিদ্‌ ও পবিত্র কোরানের সাত প্রকার ব্যাখ্যা তার 
জাত ছিল। কি মহৎ চরিত্রের নিদর্শন! যাচষের স্বরভেদে শফী ‘হঙ্কং আলম", বৈবান্তিক সগ্তলোক 
হা যৌগিক যটুচক্রে মবস্থিত মল (অর্থাং ঘেছে অবস্থিত আহা! বা পুরুষ ) কোরানের স্টান্জ পবিত্র 
প্র্থাদির গূঢ় হতে গৃঢতর অর্খের সঠিক অহ্ধাবন করতে পারে। তাই আমাদের ভারতীন্ব প্রাচীন 
প্রশ্থাদিতেও খরান্মপ ( বা হহ্ষজ্ানী বছাযা )-দের এত শ্রদ্ধা ও লশ্বান। মহং গ্রন্বের বিভিএ ব্যাখ্যার কথা 
আধুনিক ধূগেও উল্লিখিত হয়েছে। Gustav E. Mueller তার Philosophy of Litcrature-a 
ইতালীয় কবি দান্তের Divin৬ C০৷:১-কে উদ্দেশ্য ঝরে মহ্ং গ্রন্বের পাচ প্রকার ব্যাখ]ার কথা 
ব্য করেছেন। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্রনাথেরও মনেক কবিতা বা নাটক বিভিন্ন প্রকারে ব্যাত্যাত 
ছতে পারে। কবিবর নিজেও তাঁর ‘পঞ্চন্ৃত' নানক গ্রন্থে এর ইঞ্গিত দিছেছেন। পদ্চচুতের পাচটি 
বিশেষ চরিত্র তাদের চিন্তাধারা অহ্যাত্ী একই বিহন্কের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বরেছেন এবং "ঘন" তাদের 
উপরে খেকে এগুলির বধে লামঞ্জস্ত এনেছেন। বযীহ্ছনাখ নিজেও নান! প্রবন্ধে বা! চিঠিপত্রে সম্ধ লম 
তীর মনকে ত্রৌপদী (বা কফা)-র সহিত তুলনা করেছেন। ক্ষিতি, মপ, তেজ, মকচৎ ও ব্যোম বেন 
মহাভারতের পাঁচটি বিশেষ চতিত্র ও তৌপদী তাদের আনন্দদারিলী ইচ্ছাশক্তি। আবার, নাধা স্রিক- 
ভাবে এও বল! বেতে পারে দে, পুর্ষ-র্লশী কৃষ্ণ মহাভারতের ধর্মক্ষেত্র রুরু বা আয্-) ক্ষেত্রে পারছি 
হয়ে সব আত্মত্রোছের লাহঞ্ন্ত বিধান করেছেন । আর কবির জীবনের বহা ভারতরূপ চলার পথে সেই 
অবর্যানী-পুরষ ‘জীবনদেবতা' বা ‘রাজা’ রপে তার নান! কাব] ও নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। 

উর খইয্ামের আরবী ও ফায়লী এই উভয় ভাবাহই গশিতশাহ দর্শনপ্রশ্থ ও কাব্যাদির উল্লেখ 
আছে। কিন্ত তিনি যে একজন শ্রেষ্ট ভাবাবিদ্‌ তার নিদর্শন পূর্বে বিশেষ পাওয়া বায় নি। এখন তার 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৩ 


'নৌআছ নামহ' সম্পাদিত হওয়ার এদিকটার কথাও আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পারি। তবে 
তিনি সাধারণ ভাবাবিদ্দের গ্কাছ শন্বাদির উৎপত্তি বা অর্থান্তর নিয়ে আলোচনা করেন নি। এখানে 
আমরা তাকে বৈদিক ভাবাবিদ্‌ যাস্ব-র সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তবে বৈদিক ভাবাবিদ্‌ একই শব্দ 
বা অক্ষরসমত্রীর বিভিন্ন অর্থে ব্যাখা! করেছেন? আর আমাদের দার্শনিক-ভাষাবিদ্‌ একই প্রতীককে 
নানা প্রকারে আলোচনা করে সেই “অন্ধর' বা পরম-প্রতীকের মৃূলতত্ব আৰাষের নিকট উদঘাটন করেছেল। 

“নৌরজনামহ’ করেকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত : উপক্রমণিকা, নৌন্ধজ্ের তথ্য ও তত্বকথা, ইন্সানীক্ন 
বাছাদের আনন্দোংসবের রীতিনীতি ও নৌকজ-উংসবে প্রধান পুরোহিতের সম্রাটকে নববর্ধের-উপটৌফন 
হিলেবে অদসহ পাত্র, অঙ্গ, হৌপা ও শ্বদ্মূত্রা, সব কচিপত্রস্থ অনস্থরিত বব শঙ্কা, তরবারি, তীর ও 
ধছ, মসিপাত্সহ কলম, ঘোড়া, বাজ বা শ্বেন পাখি ও হুর সেবক (বা সেবিকা ) প্রন্থান। নৌন্ধঙ- 
ব্যাখাতা তারপর একে একে প্রত্যেকটি উপচৌকনের নর্নকথা বিশদভাবে বর্ন! করেছেন। 

নৌরজ ঝ| লববর্থেহ তারিখ নির্ধারণ সঙ্থন্ধে খইয়াম বলেন, “তারা দেখলেন বে দুর্ধের ছাট গতি-_ 
আহক ও বাধিক-_-এদের ক্রমবিবর্তনের মধো চতুর্থ বংসরে আবার একই রাশিচক্রে সম্মিলিত চত, 
কিন্তু এ মিলনের বাবধানে একটু কমতি দেখ! ধাত্ন। জমশেছ এ বাবধান লক্ষা করে একে 'নৌ্ধজ' 
নান দিলেন ও এ উপলক্ষে আনন্বোংসব করেন।* ইরানীদ্ব প্রথম সম্বাট গছরর্ত সংবংলরকে দিন ও 
মালে ভাগ করে প্রত্যেকটি মাসের পৃথক নামকরণ করেন। ঙার পরবর্তী সম্বাট ছুশঙ নানা কারুকার্য 
ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। তারই মতো! সকল দৈতা ও দানব- দমনকারী ত্বহদূরতও শিল্পাদিয বিশেষ 
উন্নতি করেন। পরবর্তী সঙ্গাট জম্সদ্‌ তার প্রথমতীবনে ছিলেন পরম দন্ালুং ভগবং-ডক্ত ও প্রজা- 
বংসূল ॥ কিন্তু পরবর্তী জীবনে অহ্গারে উন্মত হয়ে ধরাকে লরা ভান করার প্রজ্ারা হব বিজ্রোহী, 
আর ডগবং-অশুপ্রহ হতে তিনি হন বিচ্যুত। ধহহাক্‌ নানে প্রসিদ্ধ বে-ওরারসৃপ্‌ তাকে হত্যা! ঝরে 
সিংহাললে আরোহণ করেন। পরে তিনিও অত্যাচারী হতে উঠেন; আর জঘশেদেরই বংশোদ্ঠৃত 
অক্রীদূন তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অধিকার করেন। এবং এ বিজন্বকে উপলক্ষ করে তিনি আনন্দোংসব 
করেন। এই বিজয়া উৎসবই এখনে! ইরানে ও তুরানে চলে আসছে । আয় দ্ধ ফ্রওদীনে (বেন 
অনেকটা আমাদের “বিশাখা” নক্ষত্রের অনুরূপ ) গৰন করলে আবার তিনি নৌ উংলব করেন। 
তারপর প্রজাদের এক করে সকল লাঙাজ্য তথা তুরক্ষ রো ও ইরান ঘখাক্রনে তাঁর তিন পুত্র 
তুর, সল্ম ও ঈরদ্রকে ভাগ করে দেন। 

পরবর্তীযুগে অর্জীদূনেরই বংশধর গুশ্তস্পের রাজ্রহকালে জরখুস্তের আবিঠাৰ ছু এবং তার গন্তীধর্ম 
প্রচারিত হয়। গুশ্তস্প ও তীর পরবর্তী সব লম্রাটই নৌন্ধজ উৎলব পালন করেন॥ এই উত্ণাৰ 
বেন পরবর্তী সন্গাট আলেকজেও্ার, তেমনি অর্দশীর বাবকান ও নৌশিন্রওয়ানও সম্পাদন করেন। এবং 
এই উৎসবই গতাহগতিকভাবে মধ্যযুগে খলিফা নানুন ও তার পরবর্তী খলিফাগণ পালন করে এসেছেল। 

বাহদৃষীতে খইঙ্গাম “নৌদ্ধত'কে ইরানীন্্গের একটি গতানুগতিক শ্রেষ্ঠ উংসব বলে বর্ণনা করলেও, 
তার বর্ণনার মাঝে যাবে এনন-সব ইঙ্গিত রত্নেছে যাতে মনে হত্ব তিনি যেন মানব-মনের অভিব্যক্তি বা 
ক্রমবিকাশের ধারাটি ইতিহালাকারে বিবৃত করেছেন | আর এই নৌরূদ বেন বস্তুত: ‘চিরনৃতন’ দিনের 
উৎসব_ ঘার কোনো আছি ও অন্ত নেই। মহাকবি ছ্িদৌসীও উল্লিখিত সমাটদেরই গুশুগরিমা ও ঘুদ্ধ- 
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বিগ্রহ ভার অমর কাব) শাহনাযায বিস্তুতভাবে বদন! করেছেন ॥ আর ওদের নৌন্ধত্র উৎসবের নাতিশব! 
অতি হন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। পুসূরে পরবীদ্ধকে লক্ষা করে একদ্থানে বলা হয়েছে, “তার লফল 
দিন (চির-) নৃতন দিনে স্বপাস্তর লাভ করুক (হুমহ কছ্গারশ্‌ নৌরদ্‌ বাদ্‌)*। আর লৌকজনামান্ব 
বাক হয়েছে, "তার পর জদৃশেদ লেই সরব দিনের উৎসব লম্প্র করে একে নৌন্ধছ নাম নিলেন এবং 
ফরওরীনের লব-দিন্টিকে প্রতি বংলর সমারোহে সম্প করতে প্রস্নাদের দাদেশ দিলেন। তারা একে 
দীর্ঘকাল নৌরূদ বলেই জানবে বে পর্যন্ত না এ সত্য নৌরূঞ্রে রপাস্বর লা করে (.--জ| রজে-নৌ দানন্দ, 
তা ্বাগাহ কি দৌকে-ুজুর্গ, বাশদ্‌ কি নৌন্বজে-হকীকৎ বুওদ1)।” 

গম্ুতর্তকে কোরানের আদমের লহিত তুলনা কর! হয়। গছ্মর্ড ( বা ছীবচেতনাশক্রির পক ) শই 
করেন বর্ধ ও মাসের বিভাগ । এবং প্রতোকটি ইরানী মাস ভারতী মালসমূহের স্তাত্র বেশ অর্বশূ্ণ। 
খইফাম বলেন, "ফরওীন্‌ বাছ পহলবী ( ক্রবর্তান্‌ মাহ প্রা, পারসীক জ্বর্তিলান্-_ কবতি শঙ্গের 
বহুবচন : তুলনীয় সং প্রবৃতি) হতে উদ্বৃত। এ মাসে উদ্বিদাদ্ধি জঙ্গে ; এ নাল বিশেধ করে নেষ 
য়াশির অন্ত নির্দিষ্ট এবং সারা যাস পর্ব এর বখ্যে আবদ্ধ থাকে । 

“এবিষিছিশ্ত মাহ ( পহলবী উর্ৎ-বহিশ্ং৯প্রা- পা. খতম্বছিপ্তম্‌) এইছন্লে এপ কতিত হব যে, 
এ সমতলে সারা পৃথিবী স্বর্গীয় হুখে ব্্ভব করে ॥ পছুলবীতে উ্দ, অর্থ সমতা বা সাদৃশ্ড। এ লমগ্গে হুঘ 
তার গতিপথে বৃষ রাশিতে আবদ্ধ থাকে এবং সমঙটি বসন্তকাল 

শ্ধুর্াদ মাছ (পছ. হো্দং>প্রা, পা. হোঁবতাৎ>সং সর্বতাতি )-- এ মাস গম, বব ও ঘলাদি খাব! 
লোকেদের খাবার যোগান । এবং সুর্ঘ এ মাসে নিখুন রাশিতে আবদ্ধ থাকে। 

“তীর্ৰাহ (বেন! তিহ্বির)__ এ মাস এইবন্তে এক্ধপ কথিত হয যে, গন বব ও অনান্য শশ্ত তখন 
লোকেদের নিকট বিতরিত ছহ। এ মাসে হুর্ধের তীর প্রচণ্ডভাবে বধিত হস্ব। এ সময়ে সূর্ঘ কৰট- 
রাশিতে আবদ্ধ থাকে ও তখন প্রীদরকালের সুচনা হয়। 

“দমূর্দাদ্‌ মাছ ( পছ অমুৰ্দাদ্‌, অবেত্তা অনেরেতাৎ ) এ মাসে সবছী ও পাকাফলের মাধামে মাটি তার 
লকল সম্পদ বিলিয়ে দেয়, তাই সব কিছু পরিপূর্ণ ছয়ে উঠে। ধুলায় সব দিক আচ্ছাদিত ছত্রে যাত । 
এ মাস গ্রীগ্তুর অংশ বিশেষ এবং হুর্ঘ তখন সিংহরাশিতে থাকে। 

“শত্রীওর্‌ মাছ ( পছ শথরেবর্‌, অবে. ক্ষতেম্বৈরিদ্‌)__এ মাল এইজন্তে এরূপ কথিত হয় যে দিখা! ও 
অন্তায় এ সময়ে সংবনিত হঙ্ব অর্থাং সব-কিছু রাজশাসনে থাকে। প্রথাদের রাজাকে ধাদন! দেও! 
সহছ চত্র। তখন দ্ধ কন্যা রাশিতে বর্তযান থাকে ॥ এবং এ সদর গ্রীদ্কালের শেষাংশ | 

“মিহির যাহ ( পছ মিতর্‌, প্রা পা বিখর্, সং মিত্র )}- পরস্পর নি ভাবাপন্জ থাকে বলে এ মালকে 
এরূপ বলা হয় শত, ফল ও অক্যাকু যে-সব সম্পদ উৎপত্ হম্ছ তা সকলে বিলে নিশে ভাগ করে খার়। 
এ সমঙ্গে সু্ধ তুলা রাশিতে অবস্থান করে। এ সৰহ্ব শরংকাল বা চাঁব-আবাদের সনস্গ। 

“আবান্‌ মাহ (পছ আপান্_-জল দেবতার নাম) এ মালে অত্যধিক বৃ হত্প এবং চাষের জন 
লোকেরা এ জলের ব্যবহার করে । হুর্ঘ এ সমছে বৃশ্চিক রাশিতে থাকে । 

শঅধর্‌ বাহ পহজবীতে অধর্‌ অর্থ অগ্ি। এ মাসে বায়ু বিশেষ আর্ড্র থাকে; আর তাই আগুনের 
দরকার হয়। এইলগ্সে এ দাসকে আতিশ্‌ কা অগ্নি-মাশ বলে। এ সৃমত্রে হু ধহুরাশিডে অবস্থান করে) 

৯৮ 
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“দৈ মাহ পর্লবীতে দৈৰ বা দেৰ্‌ ( লং হেৰ ) অর্থ আছর (প্রা, শা. অন্ত অখে-- জহর অর্থাত 
প্রেত বধ, ওরনুঙদ্‌ ৰ! শ্ৰেষ পুগ্গা দেবতা উক্ত হয়ে খাকে )। এই কারণে এ কালটি হয নীরদ ও পৃথিবী 
হবে হতে নিধি লাভ করে। হুব বকর রাশিতে ছবহান করে ও এ সবরে তের সুচনা হয়। 

“ৰহৰন্‌ মাহ ( পদ বহষন্, অৰে. বহননহ র্যা লং ৰন বিশিষ্ট ) পূৰ মাসের ভার একই অবস্থায় 
খাকে শর্ধাং দৈ-বালের গা শু ও বীতনুক | লৃতের হাতি এ লবছে শনি গ্রহের আশ্রয় লাত করে দীন 
ও ফর্ম রাশির সহিত লক্গিলিত ছবস্থায় থাকে । 

“(ল্ৰদ্ৰাব্যত, বাহ ( অৰে স্পেন অব্নৈতি )- এ মাল এরূপ উক্ত হবার কারণ ইস্কন্দ পহ্লবীতে ফল 
বুঝা অর্বাং লবছি ও ফল এ দাসে উৎপর জতে জরস্ত করে। নখের গতি এ বাসে রা(িচক্রের শেষ মীন 
রাশিতে অবস্থান করে।” 

সাধারণভাবে 'প্রক্নতি' প্রাশহীন মনে হলেও, ভারতীয় বি, জরশু ধর্যাবলন্বী বা দে ক্ষনে! বং 
ব্যক্তির নিকট বিশ্বচয়চরের সব-কিছুই বেন প্রাণযঞ্জ। এরাই হলেন আরবী বলাইক্‌, ইন্থানীছ রজ্ঘান্‌ বা 
আর ছেবতা। আর এই ফেবতাছেরই কেউ কেউ ইরানীয বাস-সমৃষ্থের অধিকর্ত। বলে উক্ত হয়েছেন। 
শাহনাবাকও দেখা বায় কৈৰুস্রৌর স্বার্থে বীজ কমন যখন হৈব লাহাবোর প্রার্থনা করছেন, তখন এসকল 
ছেবতাদের নিকটই তিনি ভার জাবেধন জানাজ্ছেন। 

বত্বত: লফল দেবঙাই সেই পরমান্মার ইচ্ছাই নতশিবে পালন করে বাচ্ছে। কোনো! বিরুদ্ধ শক 
শঙ্তান, অহরিষন বা হানবরূপে বন এই একক ইচ্ছার বাধা দের, তখনই সংলার-চক্রেয বিবর্তন ছয। 
আবার সেই বিঞ শক্তির নিপাত হলে জীবাস্মা পরনাত্বার সহিত বিলিত হত। সেই পরষ-দিলনের 
অবস্থাকে আমবের স্বগীর উদানে অবস্থানের লিত তুলনা খর! যেতে পারে। এ যেন জনেক্টা চিনের 
নানযাণের বৈ বাল বা হরগোৌরীর কৈলাসে অবস্থান। কিছু সেই পরম অবস্থার কঘ। নানা উপবা বা 
ইন্ছিত ছাড়া থাক করার উপার নেই । সেই বহা-দিলনের একবাজ উপাছ একক ভক্গবৎ-পখে চলা ও তার 
আশ্রয় গ্রহণ ( ছযীনদ্‌ৎ রয় হবীনল্ৎ রাহ; ব-রছধান্‌ পিয়া ও ব-ব্রছবান্‌ পনাহ )। শাছনাবা কৈ- 
স্থদরো যে পথের উপধেশ দিয়েছেন, মহাভারতের মুধিিরও সেই উপহেশই ফিতেছেন, ধা ধর্ম তথা ছর। 
আর নেই উপদেশে চালিত ছয়ে এন একদিন আসবে, ঘখন আমাফের এই প্রতিদিনকার নৃতন প্রভাত, 
সেই চিন নূতন প্রভাতে দ্পান্তর লাভ করবে । তাই খইয়াষ তার ক্ষবাইাতে গেয়েছেন, 

সুখ তার আলোর পাশ আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে, 
আর দিনের রাজ! পেছ্ালায় বধ ঢেলে ছিছেছে 
ভাগ ও পান কর, কারণ প্রভাতের দূত হতে, 

“পান কর'-_ এই বাণী চারছিকে ছড়িয়ে রত়েছে। 


শ্র্ণীদ্‌ কৰন্হে-স্থৰহ বর্‌ বাহ্‌ অফ গন্য 
কৈশুস্রৌকে-দ্বজ, বাহ দৰ্‌ জাম্‌ অৰু পন্য; 
বৈ বর কি বলাদিছ়ে-সহৰ্গহ খীজান্‌ 
আওছবাজছে উশ্‌রুবু ঘর্‌ অই্াহ্‌ অক. গন্য । 


উর খইরাবের ‘নৌরঙ্গ-কাহিনী ভা 


এ বেন দর্যস্বানে প্রতি মুহূর্তে র্বাধাক্বকের প্রেবলীলা ছড়িয়ে বয়েছে, কিন্তু সংক্ীরমনা পেচক পি লেট চির 
ধীত্তিযান পরবাস্বার রশ্মি লব করতে পারছে না। তাই খাম অন্ত একটি কবাছীতে পেয়েছেন, 
আৰাশ-ৰাতাস এখন খুশিতে ভরপুর হযেছে, 
আর সব প্রাণবান তার জন্যে অগ্রসর ঘড়েছে। 
প্রতি ভালে ভালে দূলার হস্ত ছুটে রয়েছে, 
আর প্রতিক্ষণ ইলাহ নিস্বাসে তরপুর হয়েছে। 


অকৃনৃন্‌ কি ছনান্রা বৰুণ হল্ঘ-রস অস্ত, 

হৰ জিন্ৰহ্‌ দিলে ঘা গুছ স্বস্থ৷ হ্ষলীলৎ ; 

ৰ্‌ হর্‌ শাখে দল.ছে-লা দস্তীসূৎ; 

দৰ্‌ ছু নঞ্চ সে খন্্রে-ইসা নঙ্ক সীসৎ । 

বত: এই পরম আনম রূপটি লাভের ভন্তই ইরানীয়দের নৌজনজ-উৎলবের আয়োডন। তাই 
প্রধান পুরোহিত ( মৌবহে-মৌবদান্‌ ) লন্তাট ( বা লেই অবস্থা লাভের উপরুক্ত বাকি )-কে পঙ্োপন করে 
বলছেন, “ছে রাজন, হন্‌ওরীন্‌ বাসের নৌন্ধদ্ধের দিনে তোহার ফেবতাগণ ও প্রাচীন গাজাফের জা্রয় করে 
নিজকে দৃক কর। দর্বশ, (অর্থাৎ দেবদূত, বহুৎ উদ্দীপনা বা হবৃদ্ধি) তার স্বরী-বছস্ড জানবার জন্য 
তোমাকে উপযুক্ত কুক! লং্চরি নিয়ে তুষি হীর্থা। হও ও হবর্ণলিংঘাসনে আরোহশ করে হুখী ছও। 
আয্থষের পাত্র ছতে অধ পান কর এবং গ্ানপরায়শতা ও লতাবাফিতা “শে সম্বিত তোমার পূর্ব পক 
সহাচরণ ও তাদের হং আমর্শ অন্ষ রাখ । তোমার বৃদ্ধি হউক প্রাণবন্ত, এবং যৌবন ছটক বের ঈদের 
ভ্ঞাছ। তোবার অশটি ( অর্থাৎ কর্ষশকি ) হউক সকল ও বিথী । জার অলি ছক শক্রর বিল্দ্ধে মীপ্যিবান 
ওকার্ফকষষ। তোষার শ্রেন পাখিটি হউক শিকারী ও উ্তবীল এবং তোবার উন্তম হউক তীরের স্তাক্ 
সরল ও অনান্থ, ৰাতে বরে তুনি নৃতন নৃতন রাজা অধিকার করতে পার) রান্তাসনের জন্য খ্বর্ণ ও রৌপা 
দূত্রা আবশ্যক ; তোষার নিকট হবে কবির তরি ও দার্শনিকের হরশন যুলাবান, আর দুত্বামি ছেয্। তোনার 
প্রাসাদ হউক সু, আর জীবন বান্ধিব" 
ঠিক এপ শর্্তাবে ভাবিও হয়েই তার একটি প্রার্থনার অর্দকখা রবীন্রমাখ এক চিঠিতে লিখছেল, 

"যাফবের ছোটো আর কড়োঁ- ছই-ই আছে | সেই ছোটো জাগ্হটি জনয় আর পৃ যাবাঘানে কর্মিনের 
জক্কে আপনার একটি ছোটো সংল্যর পেতেছে_ সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাঙ্গালো-_ সেইখানে 
তার প্রতিদিনের আহরণ জনা হচ্ছে আর ক্ষ হচ্ধে। কিন্তু বাস্কৃষের ভিভরকার যড়োটি জন্ম-তার বেড়া 
ভিছ্িচ চিরফিনের পথে চলেছে, এই চলবার পথে তার কত হুখ-ুখ, কত লাত-ক্ষতি করে পড়ে বিলিয়ে 
সবাচ্ছে। পৃথিবীর ছুটি ক্ছাবর্তন আছে একটি আছিক, একটি বাৰিক । একটি জাবগ্জনে সে আপনাকেই 
ঘুরছে, আর একটিতে সে নিছের চিরপখের কে্রস্থিত আলোকের উৎদকে প্রক্ষিণ করছে । নিজেকে 
ঘোরবার লন হুধের ফিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পার বে, তার নিকেন্ব কোনো ছালো নেই, তার নিজের 
দিকে অদ্ধতা, ভয়, জড়তা কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুক্ে না জানলে স্থধের লক্ষে তার সম্বদ্ধের পূর্ত 
পৰিচয় সে পেত না আমরা আবাদের ছোটো আব্ভনে নিজেকে ঘূরি; এ ধোরাতেই জানতে 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-ম্রাবাঢ ১৩৭৩ 


পারি, আনার হিকে অদ্ধক(র, বিভীষিকা, যোহ, মাযার ছিকে ক্ষত্রত1; কিন্তু সেই ছানার সঙ্গে লক্ষেই 
ঘন সেই অন্বতের উৎপকে জানি, তখন অলত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মতা থেকে 
মতে মানরা হেতে খাকি। এইজগ্লে আপনাকে আর তীকে দুইকেই একলঙ্গে জানতে থাকলে তবেই 
আনরা আনাবের বন্ধনকে নিঃত আতিক্ুন করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অন্বতের পাখে 
সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি). এইজক্স ছোট-আমি ছোড়হাতে প্রার্থনা করছে 
নদস্তেইস্ব_ বড়োকে আমার নমগ্তার সত্য হোক, নিজের কুত্তা থেকে দুক্তি পাই ।”১ 

নৌন্ষজে লাটকে প্রদ প্রত্যেকটি অধ্যের তরকথা বলবার স্থান এখানে নেই॥ তাহলেও দুচারটি 
উদাহরণ থেকেই এগুলির বর্মকখা অহধাবন করা বাবে মলে হয । তীর ও বহ লঙ্দ্ধে নৌ্ু্নামান্ন বলা 
হয়েছে, “তীর-ধন্থ প্রর্োজনীর অহবিশেষ এবং এই অস্ব-শিক্ষা সংল্কমীর নিদর্শন। পর্নগাম্যর নহন্মদ 
বলেন, ‘তোমরা ছেলেছের ধরহ্্বিস্থা ও সন্তরপবিস্তা শিশাবে।".. প্রথম বে যাক্তিটি তীর ও ধছ সৃষ্টি 
করেছেন, তিনি হলেন গন্থমর্ড* ধবিষ্ঞা রহরমসূরের রাজ্মত্কালে একপে পরিণত হয় যে তিনি ধুকে 
অস্থি সহযোগে দৃঢবদ্ধ করলেন এবং তীরে চারটি পালক স্থাপন করলেন। এবং গাছের ছাল বা! হাত 
দ্বারা আবৃত করার তীরটি দেখতে অনেকটা! আকাশের অংশবিশেবের রণ ধারণ ফরে। আর এজন্রেই 
জানী বাকিরা চক্রুবং আকাশের অংশবিশেহকে ক্ব,লী বা ধহ বলে অভিছিত করেছেন। আকাশের 
বিভিন্ন অংশে যে সফল সীনারেখ! তৈরি হয়েছে তাদের অউতার বা জ্যা বল| লক্গতই হত্রেছে। হখন 
কোনো একটি দৃশ্বষান সীনারেষা আকাশের অংশাদির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সমহা অক্ষাংশটিকে 
সিহান্‌ বা তীর বলে অভিহিত করা ছয়। এন্ধপ কথিত মাছে ৰে, নক্ষত্বাদির প্রভাবে দেব ভালোনন্দ 
পৃথিবীতে নেনে আসে এবং ভগবৎণজাদেশ ও অনৃষবশত: লোকের সহিত যুক্ত ছন, তারা সবই এসব 
অউতার ও কূপীর মধা দিয়ে অতিক্রম করে। ঠিক যেন প্রতোকটি দুর্ঘটনা ধর্্ধারীর হস্তন্বিত ডীর ও 
ছা! ছতে নিক্ষিত্ত তীরের জন্তই ঘটেছে। বহর একদিকে আরোপিত হয়েছে মাছবের গড়নটি, তাতে 
যত্রেছে শিরাদি, পা, ছাড়, চামড়া ও কান; ছার জ্যাটি বেন তার জীবন ষাতে করে সে পেয়েছে তার 
অন্িহ। কারণ, হতক্ষণ জা ধুর সহিত সংযুক থাকে, তখনই ইছা জীবিত ও ফা্ধক্ষম; এবং এই কার্ধ- 
ক্ষমতা সে গেয়েছে তার স্থষ্টিকর্ঠায় নিকট ছতে।” তারপর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন নানা প্রকার ধর 
কথা ও এদের বিশেষত্ব । 

বাহৰৃষ্টিতে তীর ও ধুর ও%কীর্ভন হলেও তন্দৃরীতে দেখা বাবে বানব-দেহটিই বেল ধর, তীর 
ভার কাধাছি এবং জা তার প্রাণ। মারো অন্ধ খারা লক্ষা করলে এও অহুডূত হবে বে, দেশ ও 
ক।লে॥ উর্ধে রয়েছে ধু, তার ছাটি তাকে দেশ ও কালেন যখো সীঘাবন্ধ করেছে। এবং এই কারণেই 
হী কবিতার বলা ছয়ে থাকে ভগবান মাহৰ হতে এক ধহ্র তকষাত। শ্রপধান আমাদের সকল কর্মের 
নিশন্তা এ কথা বলতে দিরে কি হুন্মরঙাবে মৌলানা ভনী তীর বস্নবীতে বলেছেন, "কোরানের মার।ৎটি 
ব্যাখ্যা করে এনপে ছাত্র কর যে, ভগবান বলেছেন, “বন ছুড়ে ছিলে, তুৰি ছঁড নি।' দিও শানরাই 
তীর ছুড়ে থাকি, এ হার হতেই নিক্ষিপ্ত) আনরা কেবল খহু মাত, ধনুর্ারী হলেন ভগবান" 


৮. ভানুনিহের পত্রবলী, ২৯শে ভা ১০২৫) 


তু ছে কুরান্‌ বাজ, বান্‌ তফ্‌সীর়ে-বয়ংৎ ; 
শুফং সছ্‌ মা রদত্বত ইখ্‌ রমছৎ ॥ 
গর্‌ বপরনীম্‌ ভীর আন্‌ ন ছে মা-সৃৎ । 
ৰা কষান্‌ ও তীরন্দা দশ, খুজা-ল্‌ং। 
নং গীতারও এমনিভাবেই বলা হয়েছে, “বত যোগেশ্বর: কৃষ্ণো ঘয় পার্ব ধনুর: | ভঙ্গ িবিজদ্ো 
স্ৃতিক্ষবা নীতিত্তিষ্থন।” অর্থাৎ বেখালে যোগেশর কুছ নাছেন, বেখনে খনুর্ধানী পার্ব ছাছেন, 
দেখলেই রী আছে, বিজক্গ আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে ইহাই আমার মত। বস্তুতঃ 
কুরুক্ষেয় রূপ ধর্মহুক্ধে বখল ধারী জীবান্বা ভগবং-বিরুদ্ধ কামবাপনার প্রতিকূলে ঘুদ্ধ করে, তখন 
পরমাঘার লহিত সন্নিবিষ্ট রী সারখির্ূপো সততই তাকে রক্ষা করেন, বতক্ষণ না লে পরমাম্মাবোধ 
লাভ করে। 
একই চিন্তাধার! একটু খুরিত্ধে উপনিধ*ে বলা হয়েছে সেই পরবাস্মাই আমাদের মূল উদ্দেশ, ইচ্ছাপক্ি 
বা লব প্রার্থনা-বীজ হল ধহু, জার জীবাস্তা তার ভীর | ধখন একনিভাবে তাকেই কেবল লক্ষ] করে 
তীর ছ্ঁড়বে বা তোমাকে তার নিকট আ্বাস্মসমর্পণ করবে, তথন তীরের স্তাঙ্ তারই সছিত একত্র নিশে 
বাবে। অর্থাৎ অহরহ তার অনুধযানের ফলে ক্রনে করবে তুনি পরবাস্মর সহিত একা চূত হত্বে বাবে ** 
খইস্থাম তীর ধন্থর বিশেষত ও এর গৃঢ় তর বনি/কালীন কম্েকটি কাহিনারও উল্লেখ করেছেল 
এদের একটিতে রয়েছে, পকখিত আছে নৌসন্‌ রধান্‌ একদিন ওঠার একজন শিক্ষককে দ্রিজেস করলেন, 
“অন্বধারীদের নখে] কে সবচেয়ে সফলকাম ?' তিনি উত্তর করলেন, ‘তার ও ধঞপারপকারী।' এ শুনে 
রাদ। অতি আশ্চর্য হয়ে, এর তরকখ! শুনবার জন্তু ঠাকে আবার দিল করলেন, ‘এ কেমন করে হয়, 
কারণ তার! তো (সাধারণ ) মাগধ মাত্র 1 তিনি বললেন, ‘কারণ, তাদের লমণ্ড দে এক-মন হয ও 
তাদের সকল নন এক বাহতে রুপাস্থর লা করে। এটিই আবার ধছতে পরিবত্িত ছু, এবং দুটি 
তীরে। তারপর ইহা! শত্রুর হদস্ে নিঙ্গিণ হচ্ছ।' রাছা জিচ্কেস করলেন, “এর তবকথা কি করে বুঝব? 
তিনি উত্ত॥ করলেন, ‘কারণ, তাদের বাহ্বলের স্তাছ মনও সমর্থ এবং তাদের জব (বা পুডয-বীন্) 
উপযুক্ত ও ধর সরান সবল এবং তাদের তীর শক ও জি (বা ছ্যা)-র স্তাশ্ব নমনীর। এহপ অবস্থা 
ছলেই মানব তার তীরকে শত্রুর হৃদযমধো দেখতে পার)” আর বান্ত বলেন, *'জি' ( ছালাড করা) 
ধাতু হতে 'জ্যা' হয়েছে; অথবা ভীবগুলিকে দ্রুত চালনা করতে সক্ষম বলেই দা! এক্ধপে অডিহিত।" 
এর শশ্কমোদনকারী উদ্ধত গ্রোকটি আরে! মনোরম : যুদ্ধে জঙ্বল/ভ ব! ধুন্ধববার! আনাদের মুক্তির হেতু 
ধুতে শান্নিত তার প্রিত্র বন্ধু ছা-কে আলিঙ্গন করে তীর বেন একটি গৃঢ় রহস্ত কানে কানে বলবার জনত 
কানের নিকটে এসে মৃহৃন্বরে হ্বীলে কের স্তন কর্কশ বাক্য উচ্চারন করে।"* 
লেই বন্াসিলন ব! পরমাত্মাবোধ স্থানকালের উস উঠতে পারলেই হৃদরক্ষন হয়। তাকেই বলা হয়েছে 
চির-সৃতন দিন। এই দৃশ্তমান জগং সীমার মধ্যে নাবন্ধ হয়েই প্রক্ৃতির্বপে আলানের নিকট প্রতিভাত হয়। 
২. আনো ধনু শর হাব গতরাতে । অগ্রহতেন বেন্ধব্য: শরব্্থযে। শবে । সু বা 
৩, সিহত, ৯; ১৭-১৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ ১৩৭৩ 


এই প্রকৃতির অশ্ব কর মানব-ও আরব বিজ্ঞানীদের মতে ‘সন্তপিতা' ( অর্থাৎ সক্ষত্রমণ্ডলী ) ও 'চারিমাতা" 
(বা পাধিক উপাদাল )-র উরপ্রভাত বল! হয়ে খাকে । কাজেই মীর লব নব জয় ও মৃত্যুর মাধামে 
আবস্থনান কাল থেকে কেবল পরিষতিতই ছয়ে চলছে, হদিও এর যখ্যেও একটা স্থিতি ও সামন্ত আছে, 
ঘ। আমাদের দূরীগোচর হ্ছ। এই দৃক্তনান জগতের হ্বরপটি কি সুন্দরভাবে কবি খইঙ্গাম তার একটি 
চতুম্পদীতে বলেছেন, "পৃথিবী নামে অভিহিত এই প্রাচীন 'রিবাৎ' ( বা আস্তাবল বেখানে থোড়াকে ধর্মদ্থের 
ছন্ শিক্ষিত করা হর ) সাদ! ও কালে! রঙে চিত্রিত সকাল ও সন্ধ্যার ক্ষণকালের আভ্র্বন্থল বাত্র। এটি 
একটি ভোগ্র-উংলব ঘা শত শত ছমশেদ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং একটি স্বৃতিচি্ন যেখানে শত শত বহ্রাষ 
শাহিত।" 
ইন্‌ ফুহনহ রিবাৎ রা কি আলস্‌ নাবদৃং, 
আরাম্গহে-অব.লকে-ন্থবহ ও শামস্‌ং 
ৰুদ্ধ ীন্‌ং কি উন্দামান্দয়ে-সবদ্‌ অম্শীষ্ত, 
পৃরীস্ং কি তকিছগাহে-হ্দ্‌ বংরামন্ং। 
এই পৃথিবী ‘জিহাদ’ অর্থাৎ ধর্ম ছারা আন্মঙ্ঞানলাভের একটি স্থান মাত্র । এবং ছে বাছনে চড়ে এই 
ধর্মঘূঞ্ধে জয়ী হতে হবে তা হলো ইন্ি্াদি_-তা! মানসিকই হউক বা আম্মিকই ছউক। যেমন হজরত 
মহম্মদ তার বুহাক্‌ মাধাম আত্মক্ঞান লাভ করেছিলেন, তেমনি উপনিধদে খোড়াকে ইঞ্জিয়াদির সহিত তুলনা 
করে (ইহ্ি্গান্দি হয়ানাহ:) বল! হয়েছে বে তাদের চলার পথ হল পাখিব যিবসমুহ ( কঠ ১1৬৩) 
আবেস্বায় দ্ধের প্রতিরপ হরে (বৈদিক স্থর্-_া হতে সুর্ঘর উৎপত্তি ) অর্থে বুঝার দূরের স্কাহ কষিগ্রগতি। 
ঘোড়ার অধিকারী এবং একে কহ ্ছায চক্ষু বলে অভিহিত করা ছয়েছে।* 
ঘোড়ার অস্তনিছিত অর্থ হর্ধের স্কায় দীপ্তিষান আত্মার বাহন বা “মরুকব, এবং এর ঘবায়া দৈনন্দিন কার 
সাধন করে অবশেষে ভীবাত্মা পরমান্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে। যেমন হ্বশ্বারোহীর চাই অশ্ব, তেমনি 
নিজকে প্রকাশ করায় জন্ত আবার দরকার একটি বাছন। ঠিক তেমনিভাবে সু তার দিন ও রাত্রি রূপ 
ঘোড়ার সাহাষো ধখাকর্তব্য সাধন করে ঘাচ্ছে। শাহলামা কাঁবোও ঘোড়ার মধো এই 'র্ম টি নিষ্িত 
আছে । ওই যহাকাবোর প্রধান বীর কল্তবের খোড়ার নাহ “রখশ+ | “রখ+ অর্থে বুঝার শ্বেত ও রক্ত বর্ণের 
ননাছার অর্থাৎ দিনরাত বা ভালোমন্ৰের বেলন-ন্দালোর প্রতিষিশ্ব অর্থও ছতে পারে ॥ য়খংশ, ঘেন বীর 
কত্তমের জনই নির্দিষ্ট । এবং এই ইঞ্দিতটি মহাবীর কম্তম হখন তার “মর্কব.-কে প্রথৰ বাছাই করতে ধাচ্ছেল, 
তখনই প্রকাশ হরে পড়েছে। রুন্তবেরও অর্থ ‘আমি সফল হুই'। অর্থাৎ কমের স্যার ‘ন্রখ'-গুণে 
গুণাস্বিভ ব্যকিই আাস্মদ্ান লাতে সবর্থ 
দাক্ক তার নিকুজে। বলেছেন, “লব কিছুই আর্ত! ও উফতা দ্বাযা ব্তিক্রম করতে পারে বলেই ‘নশ্বিন' 
(আস্‌ ধাতু হতে সম্পহ্ ) এরূপে অভিছিড ছছ। অশ্ব-অধিকারী বলেই তারা অস্বিন্‌ নামে অভিন্থিত।--- 
কারো কাঝো মতে অঙগিন্‌ অর্থে স্বর্গ ও পৃথিবী, সন্মতে দিল ও রাত্রি । কেউ কেউ ডাদের নু ও চক্র বলে 
মানেন; আবার ওঁতিছাসিকদের মতে তারা! দুজন ধাঁনিক রান্মা মাত ( অধ্যায় ১২; ১))* নৌস্বজনানারও 


&. তুলনীয় হযব্হাসেল নক dic 71৮/৯০৫০৪7, পু ৩১ 


উমর খইয়ামের 'নৌরন'-কাহিনী 


ঘোড়ার বিশিষ্টতা এহপেই বর্ণিত হচ্গেছে। "পর্গপামবর মহন বপেন 'খোড়াহ কেশগুঙ্ছেগ সহিত তার 
মহব জড়িত রক্ষেছে।' এবং পারলিকপণ ঘোড়াকে প্রাববাধূ ( বাদে-ত্বান ), রোবীপ্বগণ ভরতপৰ বিশিঃ 
(বাদ্‌-পায় ) তুর্কবাণী বাসনাত বিএস্রণঝার) ( পাম্ত্নে-কাৰ্‌ ), হিপুগল উচন্ত রা ত্রাস ( তখতে-পন্ুরান্‌ ) 
এবং আরবীহগণ একে পৃথিবীর বুরাক বলে ব্দভিহিত করেন। করিত আছে, থে ফেবেপ্তা বা দেবদূত পূর্বের 
রখ টানে তাকে ঘোড়ার আকৃতি বিশি্ ‘জলুদ্‌' ( নর্ষাং প্রেদপ্রধণ বা র/গ-দৃই ) বলা হদ্ব। ঘোড়া সঙ্ধদ্ধে 
পুরাকালের মহান বাক্তিরা অনেক কাই বলেছেন। কথিত মাছে, মহান স্বলেনানকে একটি থোড়া 
উপহার দেওয়া হহ। তিনি বলেন, ‘ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ যে আমার আদেশ পালন করবার দন্ত তিনি 
আমাকে ছুটি ‘বায়! ( বাৰ্‌ ) দিয়েছেন, একটি এ্র।ণবিশি্ট ও শগ্রটি প্রাণহীন যাতে একটি ঘার! পৃথিবীতে ও 
অন্তটি হার! ব!কাশে বিচরণ করতে পারি।'.-( কাহিনী ) তার! ধূস্ত্রৌ পত্বীজের সামনে তার শব, 
নামে ঘেড়াটি চড়বার জর্জ নিস্বে এলে, তিনি বললেন, যদি নাহুষ ছতে "দার কেউ ভার লেষকদের মো শ্রেষ্ট 
খাকত, ভাঙলে ভগবান এই পৃথিবী আৰাৰের যত সুঠ করতেন না। জার চতুশ্পৰ দন্ধর মনো ঘোড়। 
হতে নার কিছু বধি উংকই হত, তাহলে তিনি এটা জায(দের চড়বার জন্ত নির্দিষ্ট করতেন না।"..'এবং 
অঙ্রাসিঙ্বার বলেন, “ঘাকাশে বেষন চন্ত্র, তেষনি রাজাবের জঁ ঘোড়া নির্দি হেছে। -.আর সমান 
অন্ধির বলেন, ‘রাতের (দ্বকারে ) থোড়। দুর্গ বিশেষ) যদি ছোড়! লা খাকত, তাহলে শুদ্ধাহৎ 
(অর্থাৎ বীরত্ব) কিন্ধপে শু! (অর্থাৎ যুন্ধপ্রিন্ন ) শব্দের সমার্থক হত?" আবার, নম্বর বিন সৈঙ্ানু 
বলেছেন, ‘ঘোড়া হুল দৃগ্তরধ, এবং অঙ্গুলি (বেন পূঞ্জার ) ছুল। এর প্রেসার যুদ্ধলংগ্ত। ছার এর 
নিশ্বাস মদের মাদকতা নিযে আসে।' তারপর খইস্াম নানা প্রকার ঘোড়ার বর্ণনা সহ, এধের বিশেষন্বও 
কতটা প্রকাশ ফরেছেন__এগলিও বেশ ইন্দিতপূর্ণ। 

নৌক্ধদ্রনাৰার শেষ অধ্যারে “দুধ? বা সৌন্বর্ডতর' (খাঙ্িস্বতে-সঙগে নিকু) প্রবন্ধটি সুবচেচ্ছে উপাদের 
ছরেছে বলে আমি মনে করি। প্রেন ও সৌন্দর্যের পূজারী খইয়ষের লেখনী এখানে সার্থক হয়েছে। 
ক্বাইয়াতের কবি বে প্রকৃতই লত্য প্রেম ও সৌন্দর্যের একাশেই উদ্ধত তা তার ‘সুন্দর মূধ' ( স্বয়েনিফণ ) 
অধ্যাহ্বটি পড়লেই নি:লন্যেহ ছওযা যাব । 'নুখ্' অধ্যায়েও খইঙ্গাব অস্া নধ্যাত্নের সায় প্রথনে সুন্দর 
মুখের বনি! করেছেল। এবং পরে করেকটি কাছিলীষরা এর ত্বটি প্রকাশ করতে সচেই চত্রেছেন। 
"আনীগণ “হদ্দর মুখা-লাভকে পরন সৌভাগ্য বলে মনে করেন । এবং হন্ব মৃখের দৃইপাতকে ওঁরা 
একটি সুলক্ষণ বলে গ্রহণ করেছেন | এপ কথিত হঙ্গ যে, শুড্দৃ্টি সৌভাগ্য আকাশের শুচনক্ষত্রাদির 
স্তর মাগযেহ উপর ফলদায়ক হয়৷ একটি সুবাস বলনের সৃহিত একে উপমিত করা হচ্ছ, ধদিও এর 
হুগন্ধটি রয়েছে আতরের সিন্দুক । ঠিক তেননিভাবে দলে পতিত সুরের প্রতিবিদ্বের সহিত এর উপনা 
বেওয়া হয় এই দূরবর্তী স্বানে হুর্ঘ না থাকলেও তার প্রতিবিশ্বটি ছড়িস্ে রয়েছে। কারণ শুডনক্ষয্রের 
প্রভাববশত, সন্দর চেছারার এনন একটি উৎকর্ষ আছে, ঘা ভগবংনির্দেশে মাগ্রষের লছিত যুক্ত 
ছয়েছে।"---ইত্যাদি। 

শকাহিনী : কথিত আছে, একদিন হুলতান যহদৃদ্ধ শহরপ্রান্ত হতে অবলর-বিনোদনের পর শহরে 
ফিরছেল। তিনি তখন বূবরান্দ এবং তার পিতা জীবিত আছেন। শহরে ঢুকবার মুখে তীর ?8 
দর্শনার্থীদের যধ্যে একটি বালকের উপর পড়ে। ছিয় বহ পরিহিত বালকটির বন্দ বাত বার! কিন্তু 


তং বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাঘাঢ় ১৩৭৩ 


তার মুখ অতি ইন্দর, এবং দেখতে অতি মনোহর । তার আকার যেমন হগঠন, তেমনি ম্বসনন্তস । 
ঘোড়ার লাগাম টেনে, ওই ছোট বালকটিকে ডার নিকট আনতে আদেশ ধরলেন। শিশুটিকে আনা 
ছলে, তিনি ভিজ্রেল করলেন, 'তুমি কে এবং তোমার কাবার নাম কি?' বালঞ্ছটি উত্তর দের, “মামার 
বাবা নেই; আমার লা অমুক রাস্তাত্ন ভিক্ষার বসে।-_ ‘তুনি কি কর ?-_ "আমি কোরান দুধ ঝরি।' 
তাকে তখন রাছপ্রাসাছে নিঙ্গে আসবার অস্ত যুবরাজ আদেশ করলেন । 

“মহমূ সিংহাসনে আরোহণ করেই ছেলেটিকে ডেকে আনলেন ও তার সমস্ত খোজ নিলেন। তাকে 
একটা কাছ করতে দেন৷ হল এবং সে অতি বুদ্ধিমান ও মেধাবী বলে পরিচিত ইপ্স। বন্ধত: ভাগা 
তার হ্প্রলঙ্জ। তার মাকে ডেকে এনে স্থলতান বললেন, “আমি তোমার ছেলেকে এহণ করেছি। আমিই 
ওকে লালন-পালন করব; তুষি ওর আশা ছেড়ে দাও।' মাকে অনেক টাকাপছুস! দিয়ে বিদায় করে, 
তার ছেলেকে দামী পোশাকে হুলক্ছিত ফরা হছ। শিক্ষক নিৰুক্ত করে তাকে লেখাপড়া, অহচালনা, 
ছোড়াচড়া প্রভৃতি শিখান ছল। তখন তিনি ছেলেটিকে বললেন, ‘প্রতিদিন ভোরে আমি দরবারে 
বলবার পূর্বে তুনি আমার সামনে এলে দাড়িয়ে খাকবে।'.--তার স্থলক্ষণ দৃষ্টিপাতের জন্ত সম্রাটের প্রতোকটি 
উদ্দেন্ট সফল হতে লাগল ।-.- 

“কিছু একদিন হখন সিংহাসনে বসে আছেন, একটি ওজরসহ কিছু দেরিতে এসে সে গার স।মনে 
দাড়াল । হ্বলতান তার এই বাবছারে স্থুবই অসম্ভঃ হছলেন। এবং অতি য়াগান্বিত ছয়ে তাকে বললেন, 
“সাবধান, আর বেন এমন না ছয়। নিজের দিকে একবার তাকাও। তোমার ফি মনে আছে, কি 
অবস্থা হতে ভোবাতে এত মর্ধাধা দিত্রেছি? আর তোমার এখন এমন সাহস বে তুমি আনার সন্মুখ হতে 
দূরে থাক !' পাট চুপ করলে ঘুবকটি উত্তর করলেন, "দ্বাপনি ধা বলেছেন, সবই ঠিক । আমার সরান 
এ সামান্য ব্যক্তিকে আপনি মাটি হতে কুড়িয়ে আকাশে তুলে ধরেছেন। আমি ছিলাম নি:শ্ব; আর 
আপনর অনুগ্রহে আনি এখন পাচ শ ছাছার দিনারের অধিক সম্পদের যালিক। তা ছাড়াও আমার 
কোনো পোস্স বা চাকরাদির খরচা নেই । আপনি আমাকে এক্সপ সম্মান দিয়েছেন যে আপনার রাজোয় 
আর কোনো ব্যক্তির এরূপ ম্ধাদা নেই | আর এসব অহগ্রহ, লম্পদ ও মর্ধাদ। দিনেও আপনি আমাকে 
কোনো কতঙ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন নি) কিন্তু আপনি যে আমাকে হছে স্থান দিয়েছেন এবং আমাকে 
এন্ধপ গভীরভাবে ভালোবালেন, তার ছুটি কারণ রঞ্ছেছে; প্রথমটি হল, আমার প্রায় সামান্য ব্যত্ধির 
দৃরীপাততকে আপনি একটি শুভ-লক্ষণ বলে বনে করেন। আর দ্বিতীয় কারণ, আমি আপনার হদ্ধের 
স্বখ-শাস্তির প্রান্তর ও ফলছুলে সমন্ধ উদ্ধানস্বত্বপ । সম্রাট ধরি য় প্রান্তর বা উদ্ভালটি সুসঙ্ষিত করেন, 
এর দস্তে আর কাউকে দাদি করা উচিত লন, ধদিও আমি তাকে ( আহার বখাকর্তবঃ ) কতজতা দেখাই 
ও হুখ্যাতি করি।' সহাট তার উত্তর শুনে খুবই লক্ষ হলেন এবং ভার 'আআছর-মর্ধাদা এইসজে আরো 
বেড়ে গেল।” 


খইন্লাম তার একটি চতুশপদীতেও গ্েস্কেছেল, 


বলেন প্রতিমা তার পূজারীকে 'হে ভক্ত আমার, 
জান কি তুমি কী হেতু উপাসক হয়েছ আমার? 


উমর খইয়ামের 'নৌরজ-কাহিনী 


তোমারি দীপ্তি বৰে হয় প্রতিষলিত আযান, 
তোৰা হতেই সে দৃহী পড়ে, ছে সাক্ষী আমার ? 


বুৎ গুৰুং কিবুংপরস্‌ৎ কাছে মাবিদে-ন! ; 

দানী ছে চিছ তঙ্গে পুশ তি সাছিদে-না। 

বন মা বজযাল্‌ খুদ্‌ তছয়ী করণ-অস্‌ৎ ১ 

আন্‌ কণ্‌ কি জ-তুস্‌ৎ নজির অশ্ন শাছিহে-বা। 

আদর্ণন্তপাটি খল নিজের হুঘ-জল আঙ্গনাক় প্রতিফলিত ছন্ব তখনই তাকে সঠিক জানা ঘাস্জ। 

পরঘাঘ্থার স্বন্ধপটিই অদ্তিষ্থারা নিছে সৃদযক্ষম কর! চাই তার জশ্বই ৰত সাধনা, দত উদ্যান । প্রেসের 
মধ্যম এই অন্স্থতির প্রকাশ যেমন বৈফব কবিতা য| শাস্থ। দিতে র্গেছে, তেমনি রয়েছে সুফী সাহিত্য বা 
ছশনে। এই আ/বধারাটিই তি হুচাকদ্জপে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত হুক্ষী হবি আধারে মুন্তিহিং- 
স্বর (বা পাধিদের 'ঘালে/চনা ) নামক কাবাগ্রন্থে। অনেক খোজাধুছি বা লাধালাধনার পর যখন 
অিণটি পাশি তাদের যারা 'লীন্র্' (অর্থ, ভ্রিশটি পাখি )-এর দেখ! পেল, তখন তাং! সঠিক হব্যম 
করতে পারল দে তার! ও 'দীন্রঘ' বস্তুত: একই । 

চুন্‌ নিগাছ কর্ন, ঈন্‌ সীঘ্গ জদ্‌ 

বীশক শী আন্‌ সী বৃ) 
মাঘ মক্ঞানতাবশতঃ ভগবানকে বাইরে খুঁজতে চেষ্টা করে, কিন্তু বখন তার সঠিক উপলব্ধি হব, তখন লে 
ঠিক ঠিক বুঝতে পারে ৰে তাবের হখে]ই তগবান অক্পনিছিত রয়েছেল। 
প্রসিদ্ধ সুফী কবি মৌলানা! জমী নব-বধূ বা প্রেয়লীর প্রত দুর্টিপাতটিকে ভগবংউপলন্ি ( ছাল্‌ ) ও 

তার সহিত নির্ঘন-বিলনকে “ছলন্ত বিলন' বা চির-পরমান্থবোপ ( ষ্ফাম্‌ বা নৌহকে-ছকীকং ) এর সঙিত 
তুলনা ঝরে কি হন্দরভাবে গেয়েছেন 

ছাল্‌ চূন্‌ ছলওমান্ং জন্‌ ভীবা ‘অৱ্‌; 

ও ঈন্‌ বকাস্‌ আন্‌ খলওৎ আমৰ্‌ বা ‘অস । 
খইয়াম বেলন ভগবানের শুভযোগটি পাবার আশায় তার গ্রন্থটি ‘যৃখনী' অধ্যান্ব দ্বারা সমাপন করেছেন, 
তেমনি ওঁরি দহৃকতণে আমি আবার “মূযারক্‌ বাদ বর্‌ নযীসিন্বৰ ও খ.ানন্দছ” ( অৰ্থাৎ পরমাত্মজীবন লাভ 
ফরুক লেখক ও পাঠক উভয়ই ) বলে আমার ক্ৃত্ প্রবন্ধটি শেষ করছি। 


আপেরিচঃ 


রবীপ্র-্রিক্ষাপা । প্রথম দণ্ড ১৯৬৫) সম্পাদক এবিজ্রন্বিষারী ভটটাচাধ। বিশ্বভারতী রবীন্তবন 
-পক্ষে গর্বনবিভাগ, কলিকাতা «| মূলা পনের টাকা। 


রবীন্্রনাধের অয়শ তবধপুি উপলক্ষে কন্ধেক বছর পূর্বে কবিগুরুর জীবন, সাধনা, সারন্বত স্বরূপ প্রস্থৃতি 
নিযে এদেশে এবং বিদেশে বহ আলোচন! হয়েছে এখনও সে আলোচন! থেষে বায নি। বিচিত্র 
শ্রতিডাধর রবীপ্রনাথের স্তীকে কে করে শেকৃলপী্ব-সনালোচনার ঘতো| হি দেশে-ছেশে মননের ফেজ 
স্থাপিত হন্ব তা হলেই ঙার প্রতিভার যখেচিত মৃল্যাহ্ধন লন্ভব। কূপ ও রসের আবেদন হদ্ধের কাছে, 
কিন্তু ননের বিগেষণ-ঘ্্রে ফেলে বাঠাই করা? ম(পঞেখ করা মননধ্ন! মানুষের বৃদ্ধিপ্রতাগত চিরকালীন 
শ্বভাব। তাই ইদানীং ধারা বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীপ্ প্রতিভার স্বহ্থপ নিপন্ে য্যন্ত আছেন তারা 
রবীন্্রপবেষণাকে একটি হদৃঢ় বন্তভিবির উপর প্রতিষ্ঠিত করে লাছিতাবিচারের অভিনব পথ খুলে দিয্েছেন। 
তারই স্পট পরিচন়া পাওয়া! গেল ্রধৃক বিছ্নবিছারী ভট্টাচার্যের হৃচারু সম্পাদনা প্রকাশিত 'রবীন্র-জিজ্ঞালার 
প্রথন খণ্ডে আশা করা যার এই বািক রবীন্রাহুৰীলন পত্রিক| রবীক্-পবেষকণের নৃতল পথের সন্ধান দেবে। 

রধীন্দ্রনাখের শতবাধিক উৎসবের সময়ে লংক্িঃ কর্তৃপক্ষ রবীন্ানবশীলন পত্রিকা প্রকাশের কথা| চিন্তা 
করার পর বিশ্বভারতীর তানীস্বন আচার পণ্ডিত জওহরলাল নেহকষর ইচ্ছাহুসারে বিশ্বভারতী এই 
গবেষগা-পত্রিকা প্রকাশের তার গ্রহণ করেন। পরে শ্রীযুক্ত বিলবিহারী ভট্টাচা্দ বিশ্বভারতীর বাংলা 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের প্ গ্রহণ করলে তাঁর উপর এই পত্রিকা প্রকাশের ভার আপিত ছ়। 
“রবীজ্র-জিতালা' নামে লেই পত্রিকার প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বংলরে একটি করে খণ্ড 
প্রকাশিত ছবে, কর্তৃপক্ষের এইরূপ বাসন! । 

'রবীশ্র-দিজ্ঞাসা'র। শ্রধয ঘটি হাতে পেকে রবীহ্সাহিত্যাম্বয়াসী নৈষ্টিক পাঠক ও তথ্যনদ্ধানী 
গবেষক-_ উয়েই পুলকিত হবেন। বান্মবিক, অনেক দিন খেকে এই ধরণের একখানি বাধিক পত্রের 
অভাব বোধ করছিলাব, ঘা "একান্তভাবে রবীঞ্জৰিবন্বৰ পিক?” হবে, ঘাতে -গুধেব রবীআনাখের জীবন 
এবং ওর বিচির ও বহনুৰী সাধন! সম্পর্কে উতর আলোচনা" এবং “বিশেবভের লেখা নৃতন তবনৃস্থিঠ ও 
যৌলিক চিন্তালন্বদ্ধ রচনা” (সম্পারকীর মন্তব্য ) প্রকাশিত ছবে। বিচক্ষণ সম্পাদনার প্রকাশিত বক্ষামাণ 
“রবীন্ত্র-ছিত্রাল!' আমাদের চি্রতলবালী জিজসাকে প্রথর করে তুলবে, বহু প্রপ্রের উত্তর মিলে বাবে 
অগ্রত্যাশিতভাবে । 

এই পত্রিকায় হবিদ্যাত ‘মালতী-পু'দি', সম্পাবক-ককৃত তার টীকা-টিগনী, শুক প্রবোধচজ লেন প্রত 
পাতুলিপিটির পুর্ধা হপুঙ্ধ পরিচ্, পরী প্রসখনাখ বিন মহাশস্কের গবেহনা-প্রবন্ধ 'রবীন্্রকাব্যে বস্তবিচার' 
এবং ্রবুক প্রভাতকুষার দৃখোপাধ্যান্বের 'রবীন্্াথের বালারচনা : কালাহক্রমিক দুচী' মৃত্রিত ছয়েছে। 
পরিশেষে লম্পা্কের নিবেৰনে উম ভট্টাচার্ধ লবিস্ত/রে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ, প্রকাশিতবা 
রবীজ্রগবেষণার শুচীপ্র এবং ‘বালতী-পুথি'র রচনার সঙ্গে রবীজ্রনাখের পরবর্তী কালের কোনো কোনো 
রচনার সংযোগ-সম্পর্ক আলোচনা করেছেন । এর বিবৃতি থেকে দেখা বাচ্ছেঁ মোট আটটি উপশাঘার 
রষীন্রগবেহণা নির্বাহ হবে : রা 


প্রস্থপরিচয় 1 


ফবিগুক্ষর প্রকাশিত রচন! ও চিঠিপত্র 
লামা্গক পত্রে প্রকাশিত কিন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা 
কবির পা গুলিপির বিবরণ 
সামদ্িক পত্র খেকে মহত তথা 
রচনাপঙী 
রবী্রনাখ লম্পর্কে রচিত পমালে!৪লা-গর্থ পরিচত্ন 
রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, কবির শ্হস্থাক্কিত অপ্রকাশিত চিত্র ও পূরবপ্রক্াশিত চিছের পুরন 

৮. স্বরলিপি ও ামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ 

এছাড়াও বিশেষের যৌলিক চিন্তাসঘবদ্ধ গবেবণা-প্রবন্ধও প্রকাশিত ছবে। কিন্ত প্রথন আটাটি 
উপবিভাগই হচ্ছে এই পত্রিকা প্রক্যশের মূল উদ্দেশ্র। 

থিবীঙ্ছ-দিভালা? প্রন ধণ্ডের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ‘মালতী-পুথি'র হখাবখ মৃদ্ণ। এই পাঞুলিপি 
যনবীন্্রলাছিত্যরলিক পাঠকদছুলে প্রান্ছই উল্লিখিত হয় বটে, কিন্ক নুরু প্রবোধচন্র লেনের “রবীশুনাধের 
বালারচনা' ( বিশবভায়তী পত্রিকা, ১৩১৮ বৈশাখ ) নামে একটি প্রবন্ধ, নানা সনহ্ে প্রকাশিত ওর আরও 
কয়েকটি ালোচনা এবং Visva-Bharati 18524 ( 1943, February ) প্রকাশিত লংক্ষিত্) সংবাদ 
ভিন্ন এ বিষঙ্গে অনেকেই বিশেধ কোনো! সংবাদ রাখেন না। 

রবীন্তরলদনে রবীন্্নাথের প্রান আড়াই শ্বো পাঁওুলিশি আছে, তার মধ বাংলা পাওুলিপির লংখ্যা 
প্রা দু শো বাকিগুলি ইংরেজিতে টাইপ-কর॥ এই বাংলা পাখুলিপিগুলি ভবিষ্যতে কালাহক্রমিক- 
ভাবে টীকা ও পরিচয় -লহ 'রবীন্র-ছি| সা’ প্রকাশিত হবে সম্পাদক ত! আমাদের নিয়েছেন । এ বিঘগ্রে 
কোনো সন্দেহে নেই "বাংলা পাগুলিপিগুলি রবীশ্রাগখলনের পক্ষে নহামূলা উপকরণনূণে গণ্য হবে 
(সম্পাকদীয় মন্তধা )। কারণ এতে কবিগুকর বাল্য থেকে পরিণত বঙ্গের হাতের লেখার ক্রমিক বিকাশ 
লক্ষ্য কা যাবে। কৰি পাতুলিপিতে অনেক ফাটাকুটি করেছেন__ তার খেকে ও মনঃপ্রক্কতির রইস্পঞ্জান 
সহন ছবে। 

রূবীন্্রদনে রক্ষিত যে গাতুলিপিটি এই সংখ্যার মুত হহ্েছে, সেটিকে রবীজ্রসাচ্ত্যিঘ়লিকগণ 'মালতী” 
পুথি’ বলে জানেন। ুখিটির নামকরণও কৌহুছলো দ্বীপক | এবীশ্রসলে বাংলা পুখিয় তালিকার 
“মালতী পু'খি'র ক্রনিক সংখ্যা ২০১। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের তদানীদ্বন অধ্যাপিকা উরনতী মালতী 
লেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জয়ুক ধীরেজ্রবোহন সেনের ছাত দিবে রবীজ্লঘনকে রহীম্রমাখের বালা- 
কৈশোর বলের একখানি অতি পুরাতন ছীর্ঘ পাতুলিপি উপহার হেন। সেটা ১৯৪৩ লালের কধা। এ 
বরের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 75৮০-77:27248 18103 তার সংবাদ ঘোষিত হর। তার কয়েক 
যান পরে যুক প্রবোধচজ সেন বিশ্বভারতী পত্রিকার ( বৈশাখ ১৩৫৮ ) একটি প্রবন্ধে এবং আরও দু-এক 
প্রসন্দে এই পাণুপিপি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন 

জদতী মালতী লেন লাহোর-প্রবাসী ছিলেন। তাদের বাড়িতে রবীজ্রচ্চার অদুকৃল হাওয়া 
বইত। তীর ভ্রাতা স্বৰ্গত স্থধীঞ্জকুম(র সেনের রবীঞ্জ এ্রন্থলংগ্রহের মধ্যে রবীজ্রনাথের বালাফালের একখানি 
পাখুলিপিও ছিল। ১৯৩৬ সালের দিকে উ্রমতী সেনের বখন লাছোর ত্যাগ করে ঘান, তখনই তাদের 


হি জি ডা 


॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাড় ১৩৭৩ 


দৃঈি পড়ে এই পাতুলিপির উপর। লাহোরে এটিকে পাওয়া গিরেছিল বলে এঁদতী সেন এটিকে 'লাহোর- 
পুৰি’ নাম দিতে চেয়েছিলেন । ১৯৪২ সালে তিনি এই পুবিটি ক ধীৱেহ্গনোহন পেনকে বেল। 
রবীন্লবনে এটি স্থান?পায় ১৯৩৩ সালের প্রধম দিকে । কি করে এই মহামূল্যবান পাছুলিপি শ্রীমতী 
ৰালতী লেনের পরিবারে ঠাই পেল তার রহমত এখনও জানা বাগ নি। পরে এটি ভ্রীনতী লেনের 
নানাহ্সারে মিলতী-শুখি' নাষে পরিচিত হয়েছে । 

এই ছোট বাঁধানো খাতার মোট ৭৬ খানি পৃষ্ঠা আাছে_ ঘচনাগুলির সবই প্রা কালিতে লেখা, 
কিছু কিছু পেন্দিলের লেখাও আছে । খাতাখানির এখন ডপ্রদশা | পৃ্ঠাগুলি ছীর্ঘ হয়ে পড়েছে, সেলাই 
খুলে গেছে, একদিকে শক পিচবো্ডের বলাট, অন ছিকে মলাট নেই, তার সঙ্গে ফরেবখানি গঠাও 
নই হবেছে। রবীন্ত্রনাথের বতগুলি পাণ্ডুলিপি আছে 'বালতী-পুখি' তার মধ্যে প্রোচীনতম। এর 
আগে মাৰয়! ধবীন্নাখের হ'খানি কবিতার খাতার উল্লেখ পাই। একখানি নীলকাগজের খাতা, 
কোনে। এক কর্মচারী লাত-মাট বছরের ধালক রবীগ্রনাথকে বেধে দিত্রেছিলেন! সে খাতাট্রি কোনো 
লন্ধান নেই। “সেই নীল রলন্ক্যাপের খাতাটি লইঙ্। করুশামন্্রী বিলু্তিদেবী কবে বৈতরযীর কোন্‌ 
ভাটার শ্রেতে ডাগাইয়! দিছেন জানি না।”-_ ছীবনস্থতি | অবশ্ত বিলুপ্তিদেধীকে ম্বহ্ং বালক-কবিই 
সাহাবা করেছিলেন । কবিখের ইচ্ষত রাখবার ছঠ “সেই ছিহবিচ্ছি্ন নীল খাতাটি বিদাত করিয়া একখান! 
বাধানে। লেইদ্‌ ভাহ।রি সংগ্রহ করিগ্রাছিলাম ৷" নীলদাতায় “ ভাকাধাক! লাইনে সরুমোটা অক্ষরে 
কীটের বাসার মতো” লেষা কবিতাগুলো আর প1ওয়া বাবে না। লেট্স্‌ ভা্বারিতে কবিতা ফাদার 
সমন কৰির ব॥ল বারো! বছরের কিছু কম। সে খাতাও “ভো্ঠা সোর! নীল খাতাটির অনুসরণ" 
করেছে। হনে হত 'মালতী-পুষি' তৃতীত্ খাতা এবং ভাগাক্রমে এটি যক্ষা পেয়েছে। 

হুক গ্রবোধচজ লেন 'পাতুলিশি-পরিচয়ে' নান। তখা-প্রনাণ থেকে স্থির করেছেন ১৮১৩-৭৪ লাল 
থেকে ১৮৮২ সাপ, অর্বাং কবির তের-চৌন্দ থেকে হুড়ি-একুশ বংলরের মধে! রচিত কবিতা, খণ্ডকাবোর 
অংশ, গান, কিছু গওরচন(, সংস্কৃত ও ইংরেছি খেকে বাংলা অন্যদের অগ্ঈীলন, পড়াশুনে|র টুক্ট|কি 
বিবরণ, ছুটি-একটি ছিছিবিক্ধি লেখা, ইংরেছিতে নান স্বাক্ষর, মানবের মুখের রেখাচিত্র ইত্যারি স্বান 
পেয়েছে। অর্থাং 'জীবনস্মতি'তে উল্লিখিত “ঘরের পড়।'র যুগ পেকে “বউঠাকুরানীয় ছাট" প্রকাশের 
পূর্ব (2৮৮২) পাংস্থ ন’ বছর ধরে তার রচনাকর্ম চলেছিল। অবগ্ এ কথা ঠিক বেন" বছর 
ধরে তিনি শুধু একখানা খাতাঁতেই লেখেন নি, হন্বতো এই সময়ে আহও অনেক লেখ! অন্ত ফোনে খাতায় 
স্বান পেয়েছিল এই রকন দু-একখানি পাুলিপি ( কেদন “ভর্মহদঘ” ) সংগৃহীত হয়েছে । 

'মালতী-পুখি'তে পরবর্তী কালে প্রশ্নাকারে অনেক কবিতা ও গানের খলড়া পাওয়া ঝাবে। “শৈশব 
সঙ্গীত' (১৮৮৪), 'ভাহুসিংৰ ঠাকুরের পদাবলী! ( ৯৮৪ ) “ভনহহদ' (১৮৮১ ), কিচু? (১৮৮১), 
শ্রুরোপপ্রথাসীর পম (১৮৮১) উদ্ধিশিত দ্িজে্রনাখের কৌহুককবিত| (পবিলাতে পালাতে ছটফট 
ঝরে নবাপৌড়েশ ), 'বউঠাবুরানীর ছাট'-এর উপহার’ সবক কবিতা, সতোন্রনাথ ঠাকুরের 'নবররমালা'র 
রবীন্রনাধ-কুত সংস্কৃত ও নারাহী খেকে বাংল! অহবাষ, কুবারসদ্বের খানিকটা অনুবাদ, ১২৮৯ বঙ্গে 
শ্রাবণ মালে ছহিত সারস্বত দৰাদের কাধাববরঞট, প্যানচেটের কসা্ল ইত্যাদি নানা ধরণের ঘন! 
'ালউ-পুৰিতে স্বান পেত্বেছে। কাবা-কবিতাগুলির প্রার্থমিক খঙড়। হিসাবে কৰি এই খাতায় কিছু 
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কিছু রচনা করেছিলেন? পরে তার খানিকটা পরিমার্জিত হরে সাম্তিক পত্রে এবং প্রশ্থাকারে 
প্রকাশিত হঙ্গ। অনেক স্থানে প্রচ্হ কাটাঝটি রদবনল চোখে পড়বে। টীকাহ সম্পাদক অতি নিপুপতার 
সঙ্গে এর পাঠ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তোলাপাঠ, কঠিত প1ঠ, বানান, ঘূরাক্ষর লেখার 
রীতি, দেবনাগরী ছরক্ষেন ধারা প্রহৃতি নিয়ে তিনি থে আলোচনা করেছেন এবং সম্পাদকের 
নিবেদনে "তখালতিকাস্ 'মালতী-পুখি'র রচনার সঙ্গে নুহ্রিত রচনার সম্পর্ক নিরগ্গেহ আন্ত ( রবী বনের 
কর্মী শ্রচিতরঞ্ন দেবের সহান্বতাঞ্জ) তিনি যে সাবধান! অবলত্বন করেছেন, প্রাচীন পুঁথি লম্পাগনেও 
সে রকম তখানিষঠা ও বৈানিক সতর্কত। লক্ষা কর! যাত্র না। ক্র উষ্টাচাধ আধুনিক পা হুলিপি 
সম্পাদনের বিন্বয়কর দৃষ্টান্ত স্বাপন করে রষীন্রপবেহণাহ নৃতন পথ খুলে দিলেন। রবীন্্রনাখের অন্ন 
পাওুলিপি এইভাবে সম্পাদিত ছলে বাংলা সাহিত্যের গবেপাক্ষেত অধিকতর সম্প্লারিত হবে তাতে 
কোনে। লন্দে নেই। 

শ্রযূজ প্রবোধচন্্র সেন ‘মালতী-পু'থি'র প। গুলিপি-পরিচন্ প্রলঙ্গে ফাবতীহ্ছ আতধা তথ্য উপস্থাপিত 
করেছেন সুদৃঢ় এতিহাসিক বোধ ও তথাপযন্ধ বৈজ্ঞানিক জঞপস্থিংলান বশবর্তী হয়ে। সংশত্রেহ দ্বারকে 
তিনি হহপে।লকমিত সিদ্ধান্তের দ্বার। অবরুদ্ধ করতে চান নি, আবার হেখানে তথা হত্বেছে পথের দিশারী 
সেখানে তিনি বসংশত্বচিত্রে সিঞ্ধাস্তে উপনীত হর়েছেন। পুতিচির বন্তপত বাবতীশ্ব তথ্য তিনি যেভাবে 
সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন! করেছেন, তাতে ডাকে সাধুবাদ দিতে হু! 

এই প্রসঙ্গে উমূক প্রবখনাখ বিশী মছাশত্রের ‘রবীশ্রফাবো বস্ববিচার' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে 
উন্লেশযোগ।-- এটি এই সংখ্যার অলংকারযিশেখ। রবী-সংস্কৃতির নৈঠিক সাধক বিব-মহাশত্রের এই প্রবন্ধে 
ব্ববীঙ্ক্ষাবা-বারার একটি অভিনব ধিক মালে।কিত হস্সেছে। সম্পাদক তার 'নিবেৰনে বলেছেন, 
“রবীন্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনাদূলক প্রবন্ধ এতে বেশি প্রকাশ করা! সম্ভব হবে না! তবে বিশেধজ্ঞের লেখা 
নূতন তবসূি্ ও মৌলিক চিস্াসমত্ধ রচনা এই পর্রিকান সাদরে গৃহীত হবে।" প্রযুক বিশী মহাশয়ের 
প্রধন্ধটি এই ধরণের রচনার আ/নর্শস্বানীর়। এতে তিনি প্রধানত: ‘কথা ও কাছিনী' ফাবোর 
তখাুনি বিস্লেষ। করেছেন। ইতিহাস, পুরাণ ও মধ্যযুগের কাবা-কাহিনী ও আধান থেকে কবি উক্ত 
কাব্যলংগ্রছে যে সমস্ত তথা ও উপাদান দংগ্রহ করেছিলেন তার শিল্পন্ধপের পশ্চাতে তখা।দির শ্বদ্প, প্রভাব ও 
কবি কর্তৃক তথ্যাদির পরিমার্জনার বৈশিষ্ট সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে ধরণের আলোচনা স্বান পেরেছে রকীন্- 
গবেহপ।-লাহিত্যে ত! অতুলনীর ॥ রবীন্্রন।খ প্রাচীন বৌন্ধ পুর।৭, পাঠান-মৃষল-শিখ-রাজপুত হতিছাসের 
আব্মতা।গ, বীরত্ব ও মহক্মত্বের কাহিনীগুলি লংগ্রহ করে ভা কবিতার গ্রহণ করেছেন, প্রয়োছনস্থলে নীরল 
বুল, অলঙগত ও সাদগতরহীন তথাকে তিনি শিল্পীর রসদৃটীর ধায়! প্রভাবিত হয়ে মাঙ্জিত করে নিল্লেছেন। 
তথা ও শিল্পের সম্পর্ক ও পার্খকাটি বিশ-মহীশয়ের প্রবন্ধে অতি নিপুনভাবে আলোচিত (য়েছে। 
রবীশ্র-পবেধণার অনেকটাই এত দিন রস ও শিলের আলোচনার ধারা ধরে চলছিল। কিন্ধ শিল্পের 
চিত্বিন্বজ্ণ বস্তু বা তথা লঙছ্ধে অন্বহিত খাকলে শি্ঃসের ঘার্থ দূল! বোবা বাম না। তাই 
সাহিত্যালোচনাহ্র ভখোর পরিমাপ করা অতি প্রস্বোছন। কবিকত শিল্পহপ এবং তার মন্তঘালবতী 
তখোর সম্পর্ক হিরে মালোচনা করতে গিঙ্ে যুক্ত বি মহাশয় শুব চমংকার করে কবিক্ততিহের বৈশিষ্ট 
নির্দেশ করেছেন “বস্ধতে আর কবিভান্থ সিলিনে পড়লে হস্কতব করতে পারা বা বে পরিবর্দন, পরিবধন 
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ও পরিযো্গন ছাড়াও আর-একটা প্রক্রিয্য চলেছে রচনার সদরে । একটি স্থরুষার, অহুসীলিত, দুন্দ- 
কচিল“পত্র মন কবিতাগুলির উপরে দিব্য প্রলেপ বুলিয়ে দিদ্বেছে। এই মনটি অতিপ্রাক্কতে অবিশ্বাসী হয়েও 
খতিছে বিশ্বানী, বীভবসা স্ষগ্ধে স্পর্শকাতর হওয়া সত্বেও তথানি্, আর সর্বোপরি পুরাণ ও ইতিহাস 
সম্বন্ধে অন্ধাবান হওয়া সবেও মানব প্র্টতির লতা পন্বস্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান।*পৃ- ২১৩। এই 
মানবপ্রক্কতির অন্তর-সত্যটি ‘কখ! ও কাহিনী" কাব্যের মল কথা। আর সেই সত্য দাড়িয়ে আছে 
ইতিহাসের বঙ্বভিত্ির উপর, সুতরাং কাবাবিচারে তথ্য ও বসন্তকে সবলে থাক! অহ্থচিতত। তরু 
তু বি-যহাশকের ভাবায়-_ "তালের রসের সাধনাকে ধারণ করে রয়েছে যে-সব পাথর সেগুলো! 
নিশ্চয় এই বন্তধিচারের মতোই কঠিন ও নীরল ।*-__পৃ. ২২১। 

'িবীজ-ছিজঞাসা'হ আর-একটি মূলাৰান তখাবছ প্রবন্ধ সংযোজিত হরেছে--ভীযুক্ত প্রভাতকুমায় 
মূখোপাধায় মহাশয়ের 'রবীহছনাথের বালা রচনা : কালাহক্কমিক সুচী'। এই তথ্যপজীতে উঁযূক্ত 
মুখোপাধ্যায় ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে ‘ভারতী’ পত্রিকার কবির প্রকাশিত ধাবতীয় রচনার 
তালিক। দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে পৃথক গ্রন্থাকারে বা রচনাসংগরচ্থের নধো তার কি স্বপাস্তর হয়েছে, 
তারও উল্লেখ করেছেন । এই কারণে এই রচনাপঞ্জী ভবিন্তংগবেহবদের খুবই কাছে লাগবে। 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


লংবোজন 
রবীন্র-ঙ্িত্ঞাসা : মালতীপুঘির কাটাপাঠ 


রহীহুনাখের স্বহস্ত-লিখিত প্রা পাওুলিপির বখো প্রাচীনতম হইল 'মালতীপুখি'। সম্প্রতি বিশ্বভারতী 
হইতে প্রকাশিত বাৰিক রবীন্্াহসীলন পত্রিকা ‘রবীজ্-জি্ঞাসা'র প্রথম খণ্ডে এই পূতির একটি 
সম্পাদিত-প প্রকাশিত হওয়া রবীন্্রকাব্যসাধনার জািপর্বের ইতিছালের একটি দুর্লভ উপকরণ 
ঝবীন্্ারাপী পাঠকসম্্রদাক্স লাভ করিলেন। রবীন্-জিজ্ঞাসার সম্পাদক এবং ইগ্রবোধচ্জ সেন_ 
উভকেই পুখির মৰাবর্তী কাটাকুটি অংশের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফরেন। উ্গ্রবৌবচন্্ সেন 'বালতীপুখি পাঁওুলিপি পরিচন্ত' ঈর্ঘক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। “নানাস্থানেই 
কাটাকুটি ব্বাছে প্রচুর পরিমাণে ; সংশোধিত পাঠগুলি সবক্ষেতরে বখাস্থালে লিখিত হয় নি, আশেপাশে 
নানাস্থানে ইতস্তত: বিক্ষিগ্রভাবে লিখিত” কবি প্রথৰে কবিতার একটি ছত্র লিখিয্বাছেন এবং পরে 
ভাছা মন্যসূত না হওয়ার কাটিয়া তোলাপাঠে পাশে বা নীচে সংশোধন ফরিত্বাছেন। কোনো 
কোনো পুির পৃষ্ঠা দেখিতে পাই কবি এমন কতকগুলি কবিতার ছত্র পরপর ফাটি! দিয়াছেন 
বাছার কোনো সংশোদিত-রূপ পুথিতে নাই) আমাদের কৌতুহল মূখ্যত: বালভীপুখির ওই কাটা 
অংশের প্রতি। রবীন্ছগবেধকের নিকট যালভীপুখির দৃল্য কাব্যগত নর, উপাদানগত | আবাদের 
হাতে রবীন্রনাখের বালারচনার নিদর্শন বেশি নাই । কবির “নীলখাতা' য। 'লেট্দ্‌ ভায়ারী' আমাঘের 
হস্তগত হজ নাই । এমন অবস্থা আবীজ্রলাখেহ বালারচনার দুর্ঘও নিবর্শন হিসাবে বালতীপু'থির কাটা 


পস্থপরিচয় ) 


অংশের মূলাও অস্বীকার করা ধায় না। তাহা ছাড়া এই কাটাকুটি ও সংশোধন প্রশালীত মধ্যে 
কবির তৎকালীন মনের গতিপহটি অধিকতর স্পষ্টভাবে বরা পড়িবে। ছন্দ লম্পর্কে, শব্দ প্রত্রোগ 
সম্পর্কে, ভাবা ও ফাবারীতি সম্পর্কে নাজ তের-চৌদ্ব বংদর বন্ধে কবি কতঙ্মানি সচেতন হইগ্থাছিলেন 
তাহার প্রমাণ বিলিবে কবির স্বলিখিত রচনার শ্বহক্রত সংশোধনের মখ্যে। আমরা এখানে 
মালতীপুদ্বির লংশোধিত পাঠ না, কবি বে-পাঠ প্রথমে লিনিত্বা মন:পূত না হওয়ার কাটিয়াছেন, 
লেই বন্ছিত কাটা পাঠগুলিই পাগুলিপির মধ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্া করিব । 
পাওুলিপি পৃষ্ঠা 3২ক 
রবীন্জ-জয্াস! পৃষ্ঠা ২, ছত্র ১৮ কেমন আরানে হেত জীন কাটিত্বা'। পুখিতে কৰি প্রথমে 
লিখিযাছিলেন, ‘বিজনে পোহায়ে যেত দীবন আৰার'। তাহার পর 'বিজ্রনে পোহাছে" কাটিগ্রা 
তোলাপাঠে ‘কেনন আরামে' লেখেন এবং 'আমার' কাটিছ! তাহার পাশে 'কাটিত্ন।' শঙ্থটি যোগ করেন। 
পূ. ৩, ছ. ১*-_'কেহ্ই আশ্ৰগ্ন ঘবে ছিল না অমিয়! "| পুথি এইজপ : হখন (লিশি্া কাট!) 
কেছই ( ফাট। নয্ন ) মোর ছিল না (লিখিত্ব। কাটা) আশ্রয় ধৰে ছিল ন! নৰিত্থা। (কাটা নগ্র)। 
পৃ. ৩, ছ. ১৫-চিরকাল হৃঘয্রে তা রহিবে মুহিত’ । পুখিতে কৰি প্রথমে লিখিছ্বাছিলেন, ‘চিরকাল 
হঘয়ে তা যদ্িবেক গাখা'। তাহার পর 'রছিবেক'এর 'ক ও 'গাখা” কাটিস্বা পাশে 'মুিত+ শঙ্টি 
যোগ ফরেন। 
পাতুলিপি পৃ. 4২৭ 
পৃ. *, ছ. ২ভীত পান্ধ চার ফিরে ফিরে'। কবি প্রথৰে সম্ভবত: ‘পথিক লে ফিরে ফিরে ঢা" 
লিখিয্নাছিলেন। পরে ‘পথিক সে ফিরে ফিরে” ংশটুকু কাটিয়া কাট! অংশের বান পাশে “ভীত পা" 
এবং ভান পাশে 'চায'এর পর 'ক্ষিরে ফিরে' ঘোগ করেন। 
পৃ. *, ছ. >_'এস এল এই বুকে নিবালে তোথার' | ইছার পর পুখিতে পাচটি খণ্ডিত ছত্র আছে। 
বীন-জিক্ঞালার সম্পাদক লম্পাদকীক্ টীকা এই ছত্র কটি উদ্বৃত ফরিছাছেন। পুখিতে এই কবিতারই 
আর-একটি আপ পাইতেছি ধাছা কবির মনঃপূত না হওয়ার কাটিস্বা দেন এবং লংশোধন করিপ্রা 'এল এস 
এই বুকে নিষাসে তোমার" কবিতাটি রচনা করেন । আনরা এখানে পুৰি হইতে কবিতার খলড়া হংপটি, 
স্বাহ! কৰি একবার লিখি কাটিগা দিগ্নাছেল-_ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি : 
“ছাদ জার এই বুকে এইখানে খাক্‌ সুখে 
বাশবিদ্ধ ছরিদী আমার! 
যদিও সবাই তোরে-_ গিয়াছে গিয়াছে ছেড়ে 
এইখানে নিবাস তোবার ৷ 
এখানে যে আছে হাসি, কোনকালে নেব অ(সি 
পারিবে না করিতে আধার! 
চিরজীবনের মত, তোর কাছে রবে রত, 
এই হত্ড হনয় আমার ! 
কারে বলে প্রেম তবে, বহি তাহা নাহি সবে, 


te ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ় ১৩৭৩ 


পৃ. ৭, ছ. ২+'কট্ের জীবন’ কবিতার প্রথম লাইনটি পুখিতে কাটা। লাইনটি এই : পভীর 
হৃদরতলে আছে যত প্রাণের কথন’ । 
পৃ. ৬. ছ. «৫-- ভিগন দর্পণ ধথা করনে [গো] বতই ভগ্ন হয়'। পুখিতে কবি প্রথমে লিখিছ ছিলেন, 
“ভগন দর্পণ বখা হত হাহ ভাদ্িত্না ভাঙ্গিঘা' | পরে ‘ৰত যার ভাঙা ভাবিয়া’ কাটিত্বা কৰি লেখেন, 
“ক্রমে [গো] বতই ভগ্ন ছয় । 
পৃ. ৬ ছ. ৮াছোক না শীতল শ্তম্ধ শত শত ভর চূর্ণ মন’ । পুঁখিতে 'হইলে' কাটিয্া ‘হোক না’। 
ইহার পর পু'ধিতে ছুইটি চরণ লেখা ও কাটা। তাহা এই : 
“রক্তহীন শাস্বিহীন তবুও তাহারে 
নিশ্বন্ধ শোনিত হীন' 
পৃ. ৬, ছ. ১৪--'সে বিষ বাচাতে রাখে কোন ক্রমে ভগন হনয়'। ইছার পর পুধিতে 'ভীবনের 
মতা শাখানাজে করি বিচরন' লেখা ও কাটা ॥ 
পাণুলিপি পৃ. 55ক 
পৃ. 1, ছ. ৪ হদ্মরীর পরাঘাত ন! পাইতে ত৫। পু খিতে কবি প্রধনে লেখেন, “হচ্ছ রমণীদের 
নুপুর শিকিত'। কবি ছত্রট লিখিলেন বটে, কিন্তু পাঠ করিবার সবর ছন্দে আঘাত প1ইলেন। ছন্দের 
খাতির়েই কবিকে ছত্রটি লংশোধন করিতে হইল ॥ 
পৃ. ৭, ছ. ৫__ছুটিযা উঠিল ৰত অশোকের ছুল'। পুশিতে কৰি প্রথমে লেখেন, £ঘঘনি উঠিন 
ছুটি অশোকের সল'। পরে “হননি উঠিল ক্কুটি’ কাটিয়া ভোলাপাঠে 'ছুটিয়া উঠিল ধত' করেন। ইহার 
পর পু'খিতে একটি ছয় লেখা ও কাটা । তাহা এই : 'অঘনি পরবজালে ছাইল পাদপ'। 
পৃ. হ. ১৮ ছুটিল, নাইক থাছে হবাধের লেশ'। পুথিতে কৰি প্রথমে লেখেন, “ছুটিল, যদিও 
নাই স্বাস তাহাতে'॥ পরে “ছুটিল', এই অংশটুকু রাখিস্থা বাকি অংশ ‘যদিও নাই স্থববাস তাহাতে" 
কাটিহ্বা দেন এবং তোলাপাঠে “নাইক বাছে হৃবাসের লেশ' যোগ করেন। 
পৃ. ৮, ছ. ১৪- ‘নৰেরু তরুর ভালপালার আড়ালে'। পু ধিতে কৰি প্রথমে লেখেন, ‘নমেরু গাছের 
ভাল লুকানে লুকাঙ্ছে'। পরে 'নমেক' এই অংশটুকু রাখিয়া বাকি অংশ ‘গাছের ভাল লুকান লুকারে' 
কাটিগ্া দেন এবং ভোলাপাঠে “তুর ডালপালার আড়ালে' যোগ করেন। 
পৃ. ৮, ছ. ১৫ ‘হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ” | পুর্থতে কৰি প্রথমে লেখেন, ‘শিবের 
সমাদিস্থান করিল দর্শন । পরে ছত্রটি কাটিয়া খাতার ডানপাশে সংশোধিত চরদটি লেখেন। 
পৃ. =, ছ. ১১ তির খর কাশি খসি পড়িল ধহক'। ইহার পর পুখিতে নিঘেদ্রত অংশটি 
লেখা ও কাটা : 
‘হেন কালে উন করিলেন আগমন 
বনদেবী আইলেন পশ্চাতে তাহার 
হেরি সেই কপরাশি আস্বাস পাইনা 
মদন ভুলিঙ্কা নিল খনর্বাণ তার 


গ্রন্থপরিচয় । ১ 


জিনি পদ্মরাগ আতা অশোক কুসুম 
কণক বরণ জিনি কর্ণিকার কুল 
মুক্তা কলাপের বত লিদ্ধবার মালা 
বাসন্তী ফুলতূষণ করিছে মান’ 
পাওুলিপি পৃ. 9৩৭ 
পৃ. ৯_ পুথির পৃষ্ঠার গোড়ায় নিঘবোদ্বত অংশটি লেখা ও কাটা : 
“ওই ওই উড়ে গেল বিহঙ্গ আমার 
মনোছুঃখে বলবালী দেখ হতভাগা 
আমারে করিল বিধি---' 
খুঁখিতে ইহার পরে লাইন “ঘনভারে আনমিত স্বকুমার কাছ? লেখা এবং পরে “আনমিত হুকুম কাছ 
অংশটুকু কাটিত্রা তোলাপাঠে 'নতকার ঈষৎ অমনি” যোগ ফয়া হ্গ। অর্থাং সংশোধিত চরণটি ছলৈ 
এইন্থপ : ক্ছিনভারে নতকার টবং অমনি । 
পৃ. ১০ ছ. ৮ ‘রতিপতি বক্ষে নিজ বাধিল সাহস । পু'ৰিতে কবি প্রধনে লেখেন, ‘হন চটে নিজ 
বাধিল লাহুম'॥। পরে “দন হৃদয়ে নি” অংশটুকু কাটিন্রা তোলাপাঠে প্রতিপত্তি বক্ষে নিজ' যোগ 
করা ছয়। 
পৃ. ১১, ছ. ৬ ‘দিগস্টে করিল দেব ত্রিনন্নন-পাত'। পু'থিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘দিশে দিশে 
করিলেন ত্রিনহন-পাত’। পরে ‘দিশে দিশে করিলেন' কাটি তাহার স্থানে তোল।পাঠে ‘দিগন্তে 
করিল দেব’ বোগ করা হচ্ছ। 
পাখুলিপি পৃ. 9/*ক 
পৃ. ১৮ ছ. ৩ ‘প্রেমে মন মন নোর বলে গো আমার'। পু'থিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘প্রেমে মন 
মন মোর বলিত মনি, পরে ‘অমনি’ কাটিয্না পাশে ‘তখন' শব্বটি বলান। কিন্ত এই সংশোধন ফবির 
মন্টপূত হয লা। শেষে ‘বলিত মনি তখন' এই তিনটি শব্দ একসঙ্গে কাটিয়া তাহার স্কানে তোলাপাঠে 
লেখেন, ‘বলে গো! আবাঙ্গ'। অর্থাৎ সংশোধিত স্বপটি গাড়াইল এই: প্রেমে মন যন নোর ধলে 
গো আমায়’ । 
পৃ. >, ছ. ১১ 'সে স্কুলে উজলি উঠে নন আমার’ । পুধিতে কবি প্রথমে,‘যে ভুলে নঙ্ছন মোর 
উঠিত জ’-_ এই পর্যন্ত লেখেন। পুথিতে দেখা হাইতেছে শেষের জ অঙ্ষরটি সম্পূর্ণ লেখা হয় নাই। 
কবির প্রথমে 'আলিম্বা' লিখিবার অভিপ্রায় ছিল ধনে হম্ব। কিন্ত লিখিতে লিখিতেই মত বদলান, 
“অলির স্বলে ‘উজলি’ অধিকতর উপযোগী হইবে যনে করেন? তাই জ পর্যন্ত লিখিত্রা ব-ফলা 
লাগাইবার পূর্বেই কাটিয়া দিয়া উজলি’ লেখেন | 'আলিগ্া'র বলে ‘উজলি’ হইল বটে কিন্ত ইতিলপো 
কবির মনে সমস্ত লাইনটারই ছক বদলাইরা গেল। সে ভূলে নয়ন মোর উঠিত উদ্ধলি' পছন্দ হইল না। 
সংশোধন করিস্বা লিখিলেন, ‘সে ভূলে উদ্ধলি উঠে নয়ন ব্আমার*| 'নঙ্ছন যোর উদিত” ফাটা এবং 'নঙ্গল 
আহার" ডাহিনে তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে। 
পৃ. ১৯, ছ. ১৩ ‘স্থক্কোমল জানভাব কপোলে তাহার'। পুথিতে কবি প্রথমে লেখেন, "মলিন 
পয 
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বিবৰ্ণ হাসি কপোলে তাহার” । পরে ‘বলিন বিবর্ণ হাসি’ কাটিছা! তাহার স্থানে তোলাপাঠে ‘হবকোনল 
জানভাব' যোগ ফরেন। 
পৃ. ১৯, ছ. ১৪-- ‘ঢাকিল সে ছাসি তার ক্ষত মেঘ বখা'। পুখিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘শরত মেঘের 
মত চাকিল সে ছাসি'। পরে সশ্র্ণ ছয্রটি কাছিয়া তোলাপাঠে সংশোধিত রূপ চাকিল সে হামি তার 
কহ মেঘ যথা’ লেখেন। 
পৃ. ২, ছ. ২__ ‘রবি অস্তাচলগামী পড়িছে চলিয়া’ । পুখিতে কৰি প্রথমে লেখেন, “মগাঁমী দিবাকর 
পড়িছে চলিগা'। পরে “অন্তর আগে তোলাপাঠে ‘রবি’ বলান এবং ‘অন্ত’ ও 'ানী' দাঝে তোলাপাঠে 
“ল' বাইয়া 'দিহাকর' শব্দটি ফাটিয়া দেন। পুখিতে 'অন্তাচল' করা হয নাই । 
পাওুলিদি পৃ. 10/থ 
পৃ. ২*__ পাতুলিপির পৃষ্ঠার গোড়া অনেকগুলি কবিতার ছত্র লেখা ও কাটা । কবি-বর্তৃক বর্জিত 
ফবিতার এই ছত্রগুলি রবীন্্র-জিজ্ঞালার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (পু. ২৮২ ) উদ্ত্বত হইয়াছে। 
পৃ. ২০, ছ. ১৯-- ‘তথন কৃষক হল লোরে স্বস্বোপরি'। পুঘিতে কি গ্রে লেখেন, 'চুষক লাঙ্গল তার 
লোছে স্কদ্ধোপরি'। পরে “রুষক'এয আগে ‘তখন’ এবং “লাঙ্গল তার' কাটিয়া তোলাপাঠে ‘হল’ যোগ 
ফরেন। 
পাওুলিপি পৃ. 141৭ধ 
পৃ. ৩", ছ. ২২-- ‘দেখি দেখি কচি হাসি মুধানি তোলে!’ । পু'থিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘দেখি 
ফেখি আধদূখে মুখানি তোলো'। পরে 'ধমুখে' কাটিত্না তোলাপাঠে “কচি ছালি’ বনান। 
পৃ. ৩১, ছ. ৬-_ ‘তৃষিত মনের আশা পূরাবি কি লো", পু'থিতে কৰি প্রথমে লেখেন, “তৃষিত নয়নে 
চেনে আছি ললন৷'। পরে সম্পূর্ণ লাইনটি ফাটিপ্রা নীচে সংশোধিত নৃতন ছত্র রচনা করেন। 
পৃ. ৩১, ছ. ৮ ধাখি মেল লে! ৷ ইহার পর পুশিতে নিছোদ্তত অংশটি লেখা ও উপর হইতে নীচ 
পর্যন্ত তিন-চায়িটি লাইন টানিয্া ছত্র কর্টি কাটা : 
‘এত ক'রে (শুধু) তোরে সাধিলাম, 
(তবুও কি) একটি কখাও তৰু কছিতে কি নাই? 
কমল নঙ্ছন ছুটি ( নত কেন লো ) ছুটে ছুটে না 
পুমা জোছনা সম ওই মুখানি 
সরমের মেধবালা ছুটিবে ফি লো” 
বন্ধনী অংশগুলি কবি লিখিবার সময়ই কাটি়্াছিলেন। 
পাতিলি পৃ. 15৮ 
পৃ. ২৯ ছ. =_ ‘ফুল বলে “এই লও লও" '। পুথিতে কৰি প্রথমে লেখেন, “ফুল বলে “হন লয়ে 
দাও" '। পরে পূর্ব-পংক্তি ‘মধু দাও দাও’ এর সঙ্গে দিলকে অধিকতর স্পষ্ট ও শ্রতিশধুয় করিবার জনত 
‘মন লয়ে ধাও' কাটিযা ‘এই লও লও’ ৰোগ করেন। 


পাখুলিপি পপ 


গরন্থপরিচয় J ৩৩ 
পৃ. ২৯, ছ. ১২ 'বাহা আছে লব লাগে ঘাও'। ইহার পর পুথিতে একটি ছয় লেখা ও কাটা। 
তাহা এই : ‘একি হধ-_ হয আছি তার'। 
পৃ. ২৯, ছ. ১৩০-- ‘হরথ ধরে না তার চিতে’। পৃঘিতে কবি প্রধনে ‘আনন্দ ধরে না তার 
চিত্তে’ লেখেন। একটি লাইন পূর্বে "ছালম্ম' শঙ্ছটি একবার ব্যবহার করিত্বাছেন বলিত্না কবি বর্তমান 
ছত্রের গোড়ার ‘আানন্দ' কাটিয়া “হরহ' শব্দ যোগ করেন। 
পাওুলিপি 17স্ক 
পৃ. ২৬ ছ. ৮-১১- 
"না উঠিতে শয্যা হোতে, 
মিলি ঘলবলগুলা সাথে 
করতাল বানাইতে, 
ব্রন করেন অতি পরাতে । 
পু'খিতে কবি প্রথমে লেখেন: 
“না উঠিতে উঠিতেই, 
বিছানা হইতে অতি ভোরে 
খর তাল বাজাইয়া, 
কান দেয় কালাপালা কোরে।” 
কিস্তু এই ছত্ৰ কয়টি কবির মনঃপূত লা ছওয়াব ইছা কাটিগ্বা তিনি পুনরার সংশোধিত হৃতন ছডত্র 
রুনা! করেন। 
পাখুলিপি পৃ. 191১০ 
পৃ. ৩১, ছ. ১০ ‘উপাত্ন নাইফ ভার এ তরঙ্গ হোতে'। পুধিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘ফিছিতে 
না পাই পথ এ তরঙ্গ হোতে'। পরে 'দ্কিরিতে না পাই পথ’ কাটিস্থা তাহার স্থানে তোলাপাঠে “পার 
নাইফ আর’ ৰোগ কয়েন। 
পৃ. ০২, ছ. ১৮ 'ভাঙগিযা পড়িবে উদি হুসীরে লে তলে'। ইহার পর পু'বিতে একটি চরণ লেখা ও 
কাটা। ছতটি এই : 'জলদের পটে লেখা নাত্বাহু কিরণ রেখা”। 
পাুলিপি পৃ. 79১০৭ 
পৃ. ৩২, ছ. ২৩ ‘দূরে থেকে কাছে থাক, আপনি হদয় তাহা" । পুখিতে কবি প্রথমে লেখেন, 
“দূরে থেকে প্রেহ কর কি করে হৃদয় যোর। পরে সংশোধন ও পরিমার্জনের কাদ চলিতে শুর করে। 
'শ্রেহ কর? কাটিয়া তোলাপাঠে লিখিলেন, “ভালবাল'। কিন্তু এই নৃতন শব্দ প্রত্বোগ করি! কবি 
জেখিলেন পূর্বের লাইনেও 'ভালবাস' একবার ব্যবহার কযা হইছ্াছে। কাছাকাছি এক শব্বের দুইবার 
হ্যবহার শ্রতিমধুর নগ্ব। ভাই কবি "দূরে থেকে ভীলবান' এই সম্পূর্ণ অংশটি ফাটিয়া নৃতন করিয়া পুঁতির 
যাষ দিকের কোনে লিখিলেন, “দূরে থেকে কাছে ধাক'। ইহার পর “কি করে হৃদত্ব বোর’ অংশে 
সংশোধনে ছাত দিলেন। “কি করে" কাটিয়া ভোলাপাঠে “পনি” এবং ‘মোর’ কাটিত্না তোলাপাঠে 
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'তাহা' বসাইলেন। 'হদ' শ্টিপূর্ববং রহিল । অর্থাং সংশোধিত রূপ গাড়াইল : “দূরে থেকে কাছে 
থাক আপনি হর তাহা'। 
পৃ: ৩৬ ছ. ৯ উিযার কিরণ সৰ নীরবে বিমল ছাসি'। পুখিতে কৰি প্রধৰে লেখেন, উবার কিরণ 
লন নীরবে শ্রেছের ছাসি'। পরে “উবার স্থানে ‘প্রভাত’ হুইলে কেমন হয় দেখিবার জন উহার’ না 
কাটিয়া তাহার মাখার ‘প্রভাত’ শঘটি বলান। কিন্তু তাহা মন:শৃত না ছওযাছ 'প্রভাত' কাটিয়া দেন। 
গস্েছের' কাটিয়া তোলাপাঠে ‘বিমল’ করা! হৃয়। 
পাুলিশি পৃ. 24১০৭ 
পৃ. ৪৯ ছ. ১৭-- নিরদ রবি অব কাহতু আক্ষলি'। পুখিতে কবি প্রথমে লেখেন, ‘নিঠুয় উধা অব 
কাহতু আফলি'। পরে “নিঠুর উষা' কাটিগ্া তোলাপাঠে 'লিরত্র রবি" যোগ কর! হয়। 
পাঙুলিশি পৃ. 29১৪ 
পৃ. ৪২, ছ. +-- নাইক এমন সক হয়িত কবর'। পু'খিতে কৰি প্রথমে লেখেন, 'এ চেন নিস্তদ্ 
মোর । পরে 'এ'র পূর্বে 'নাইক' বলান, ‘হেন’ কাটিগ্বা তোলাপাঠে ‘মন’ বসান, 'নিশন্ধ'র 'নি’ কাটিগ্না 
ধৰব’ করেন এবং পরের 'মোর" শব্দটি সশপূর্ণ কাটি বাদ দেন। ক্লে সংশোধিত নৃতন পাঠটি দাড়াত্ন, 
“নাইফ এমন ্রন্ধ'। এই ছত্রটিয় পর পুধিতে দুইটি লাইন লেখা ও কাটা। তাহা এই : 
‘কোথাও নাইফ আর যেইখানে মোর 
পৃথিবীর দুখে! শোকে পরিশ্রান্ত যেহ’' 
এই কাটা লাইন ছইটিরই সংশোধিত সপ : 
“ৰেখানে আবার এই পরিস্রান্ত দেহ 
স্মাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভূলি!' 
পাঙুলিপি পৃ. 31/১৭ক 
পু. ৪*-পাখুলিপির পৃষ্ঠার গোড়ায় নিয়েদ্বত চারিটি ছত্র লেখা ও কাটা : 
“হুচাক রনী নেঘের আচল 
চাপিয়া অধরে নেছের শশি, 
বিমল ছোছুল! সলিলে মজিয়া 
আধার মৃছিত্া! ফেলেছে নিশি! 
এই কটি ছয় কবি পুনয়াহ্ কবিতাগ কাজে লাগান | বিন্ধ গোড়াছ নগর, কবিতার মাঝে। 
পৃ. ৪% শেষ ছত্র_ ‘লুকানো মরম-বাধা'। ইহার পর পুখিতে লিস্বোদ্তত চারিটি ছত্র লেখা ও 
ফাটা: 
“হুচাক রজনী হালি ধারা চালি 
চাদের জ্যোছল! উণি বার, 
উলি উঠিছে মুনা লহরী 
উখলি বহিছে মলয় বার ।' 
পৃ. ৪৯ ছ. ১৬ ‘ততই লে ছুধ সহে’ । ইহার পর পুখিতে নিয়োদ্ধত চায়িটি ছত্র লেখা ও কাট! : 


থাক সখা ঘাক অভীত কালের 
লমাধি মাকারে আছে ঘা গাথা 
আছিকার এ সখের নিষখে 
কি হবে তুলিয়া সে সব কথা" 
পু. 4৯ ছ. ২*-- ‘ফাটাইব সারাক্ষণ'। ইছার পত্র পুথিতে নিরোন্বৃত দুইটি ছত্র লেখা ও কাটা : 
“হৃখের শঙ্ছনে ছু্গনে মিলিন্ধা 
সুখের স্বপন দেখিব।' 
পাঙুলিপি পৃ. 38/২০৭ 
পৃ. ৬৬ পুতি পৃষ্ঠার গোড়ার কর্েকটি ছত্র মন্পঃ ও ঈষৎ মবুপ্র। ঘতখালি পাঠযোগা তাহা 
উদ্বূত হইল : 
কারাগার ঘেরিগ্া! চৌদিকে, 
প্লিকুণ্ড সম জলদগ্রিমনত, 
সে অনলের নাহিক আলোক 
[ বাদাও ] রাখাল তব সরল বাশরী 
[গাও গো ] মনের সাধে প্রমোদের গান, 
[ পারা ] মেলি! ববে গাইতেছে গীত 
[ কানন ] ঘ্েচিত্না ববে যহিতেছে বায়ু 
[ উপত্য ] কা নন ছুটিয়াছে হুল 
[ তখন ] তোদের আর কিসের ভাবনা? 
[ দেখি ] চির ছাত্র প্রকৃতির মুখ" 
এই দশ লাইনের মধ্যে কবি-কর্তৃক প্রথম তিনটি লাইন কাট।| পরবর্তী ছর্রগুলি 'কবিকাহিশী'তে 
আছে। রবীজ্ররচনাবলী, অচলিত লংপ্রহ, প্রথম খণ্ড অব্য! 
পাওুলিপি পৃ. 391২১ক 
পৃ. ৮৯ পুঁথির পৃষ্ঠার গোড়ার করেকটি ছত্র কবি-কর্তৃক কাটা। পুথিতে এই কাটা ছযগুলির 
বামদিকের কিছু অংশ অবলুত্ত ; 
আর ভাবনা চিন্তার জালাত্ন 
সদ্থিতে বার সংসারের কোলাহল 
বার, ঘুমাইতে দাও মোরে, 
বাজ যাঝে ঢালি বিরামের জল ।' 
পাওুলিপি পৃ. 43২৩ক 
পৃ. ৭১ ছ, ৩ পিষ্কাইছা দিল তাহা প্রিন্ন যাতঙ্গেরে'! ইহার পর পুঁদিতে কয়েকটি ছতর লেখা ও 
কাটা। তাহার মধো দুইটি নার ছত্রের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কর বাইতেছে। তাহা এই : 


ঞ \ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৩ 
“ঘুযিছে নতুন ছুটি পষ্পনদ্ভরে 
কিছরীরা গীত গান করি মাঝে মাঝে 
পাগুলিপি পৃ. 44২৩ 
পু. ২১ পু'থির পৃষ্ঠার গোড়াত্র করেকটি ছঅ লেখা ও লঙালন্থি একটি লাইন টানিষ্। অংশটি কাটা: 
“উঠিয়া গিশ্বাছে কিছু অযন্ধল লাগি 
ঘুরিছে আখি ঘখন পুষ্পমদ্দভরে 
সেই অবসযটিতে কির রসি্বা 
লে তার বছনখানি চুদে ঘন ধন’ 
কাটা অংশের বিস্তারিত পরিচন্ : ২ ছত্রে কৰি প্রথমে লেখেন, প্ুরিছে নয্নন ছুটি, পরে “নন ছুটি 
কাটিয়া তোলাপাঠে “কি বখন' বসান । ওয় ছত্রের পর একটি লাইন লিখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাটা হু) 
তাহা এই : প্রিয়ার সে মুখখানি চদ্বিছে সৎনে'। এই ছত্রটি পছন্দ না ছওয়ার কবি ইছা কাটিয়া একটি 
নূতন চরণ রচনা করেন। এই নৃতন ছুতটি কৰি প্রথমে এইভাবে লেখেন, ‘সে তাহার মুখখানি চূম্বে ঘন 
ন'। পরে 'তাহায়'এর “ছার' কাটিত্বা তোলাপাঠে ‘র' বসান এবং 'মুখযাদি'র ‘মূখ’ ফাটিয়া তোলাপাঠে 
"বদন যোগ করেন। অর্থাৎ ছত্রটি দাড়াইল, ‘সে তার বদনখানি চুদবে ঘন ধন'। এই কাটা চারিটি 
ছত্ৰ কৰি তাহার কবিতার মধ্ো আবার কাঞ্জে লাগান নূতন দুই ছত্র রচনার পয়। পূর্বের কাটা চারি 
ছত্রের মধ্যে নৃতন ব্যবহারের সমন প্রথম তিন ছত্রের বিশেখ কোনো! পরিবর্তন হয় নাই। কিন্ত চতুর্থ 
চরণাটির ক্ষেত্রে বোকা বায় কবি কিছুতেই খুশি হইতে পারিতেছেল না। কবি লিখিলেন, ‘লে বিধুবদলখানি 
চূদ্ছিছে সঘনে' । কিন্তু পছন্দ হইল লা। ফলে লাইনটি কাটি! নীচে লিখিলেন, 'সে তার বিধুবদন'। 
লাইন সম্পূর্ণ হইবায় পূর্বেই ফবি কলম বন্ধ করিলেন। ইহাও মনোমত হইতেছে না। “তার” কাটিয়া 
তাহার" করিলেন এবং 'বিধূবদন'এর ‘বদন’ কাটিয়া পাশে যোগ করিলেন, “সুখ চুঙ্ে ঘন ঘন । অর্থাৎ 
ছতরটি গাড়াইল, ‘সে তাহার বিধুযুখ চুম্বে হন হন’ । একচিছত্র এডবার কাটাফুটি ও সংশোধন করিদ্বাও 
কবির মনঃপূত হইল না। এই ছত্রটিও কাটিলেন এবং সর্বশেষ লিখিলেন, ‘গ্রেক্বনীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ধন । 
পাঞুলিপি পূ. গস 
পৃ. ৮২, ছ. ২৯ ‘নহে তা ফি খরধারে বিধিবার মানলে? ইহার পর পুখিতে নিয়োদ্বৃত দুইটি ছু 
লেখা ও কাটা : 
“নলিনী ঘর পানে দেখ দেখি তাকায়ে 
বনে তার নিশি দিবা ব্যঘা' 
পাতুলিপি পৃ. 61/৩২ক 
পৃ. ৯৮, ছ. ৭ ‘শত বরতের শিরে রছিবে জঙ্ষিত' । ইহার পর পুথিতে নিয়োদ্যত ছতর দুইটি লেখা 
ও কাঁটা: 
“ৰত অশ্রু বৰেছি এই ছুই ছিন 
যত ছানি ছাসিয়াছি এই ছুই দিন” 


্রস্থপারিচর জন 
পৃ. 2৮, ছ. ১৯ পিহস! এ নেহাচ্ছত স্বতি উগলিযা'। ইহার পর পুথিতে নিরোদধ্ধত ছত্র দুইটি 
লেখা ও কাটা: 


“শত মেষস্বর ভেদি সুর্বাকর রেখা 

ঈষৎ আতাসমাত্র ফা বখা দেখা' 
পাগুলিপি পৃ. 631০ 
পৃ. ১৭৪) ছ. ১৫-১৬৮ 

“ক্ষন গো আমারে কুটীর স্বামী 

বিরাম আলম চাইনা আনি" 
গুখিতে কবি প্রথষে লেখেন: 

কক্ষৰ গো আমারে বিরাষ আল 

চাইনে ফুটীর স্বামী” 

পাওুলিপি পৃ. 6/৩৩খ 


পৃ. ১১৯ ছ. ২২-- 'ছনকের উপছারা'। পু'ৰিতে ইচ্ছার পরের লাইনে কবি প্রথমে লেখেন, “তায়কার 
মত জলিছে নহন'। পরে কাটিয়া ডান পাশে নৃতন করিত্বা ছোট হরফে লেখেন, ‘আঞ্চনের মত আখি দর'্টা 
ছলে'। শৈশব সঙ্গীত এসবের পাঠ, ‘নাগুনের বত ছলে ছুনন'। ( অচলিত গংগ্রহ, প্রথম খণ্ড 
শৈশব সঙ্গীতের অন্তর্গত ‘প্রতিশোধ’ কবিতা হষ্বা ) 

পাওুলিপি পৃ. 65/৩৪ক 

পৃ. ১:৮, ছ. ১৮ ‘সে ছুরি ধরিল তুলি'। ইছার পর পুখিতে একটি ছত্র লেখা ও কাটা। তাহা 
এই : ‘খর খর খর কাপিতেছে হাত’ । 

পৃ. ১০৯ ছ. *_ ‘এসব কিসের লাগি'। ইহায় পর পুথিতে নিয়োদ্বৃত ছত্র তুইটি লেখা ও ফাটা : 


“তথন কুৰার কহিল! গভীরে 
চাহি প্রতাপের পানে” 
সংশোধিত রূণ : 
“কুমার তখন কছিলা স্বখীরে 
চাহি প্রতাপের মুখে 
পান্ুলিপি পৃ. 691৬ 


পৃ. ১১৮, ছ. ২ কত দিন শুনি নাই ও পুরানো ডান'। ইছায় পর পু'থিতে নিয়োদ্যৃত ছতরটি 
লেখা ও কাটা: “নির্বরেহ ঝরকরে-_ নদীর অন্ছুট স্বরে'। ইহার পর কবি লেখেন, 'কখলো কখনো ধবে 
একাকী নিছে । পরে ‘একাকী’ কাটিয়া তাহার স্থানে ভোলাপাঠে ‘নীরব’ বসান। 

পৃ. ১৯৮, ছ. সপবেই গান এক সনে গাছিতাৰ দুইজনে' । ইছার পর পুখিতে নিরোন্বৃত ছতটি 
লেখা ও কাটা: ‘সেই গানে ছিল পূর্ণ দুজনের প্রাণ” । 

ৰঞ্জিত পাঠ ঘা উদ্নিধিত হইল তাহা যে একেবারে নীরস্ধ হইয়াছে এমন দাবি করা ঘা না। দুই- 
চারিটি কাটা শব্দ উল্লেধবোগা নত বলিয়া মনে হইছে, তাই সেগুলি উত্যৃত হইল না। আবার, এমন 


ltd বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাচ় ১৩৭৩ 
শৰ এবং ছত্ৰ অনেক দ্দাছে সেগুলির পাঠোদ্ধার করা গেল না। আশ! ফ্রি অবিস্বতে সেগুলিও 


উদ্ধার করা সন্বব ছইবে। 
শ্রঅমিত্স্থদন ভট্টাচার্য 
গান্ধীদীবন ৷ প্কালীপঘ্ ভট্টাচার্য । শোভলা প্রেস পাবলিকেশনন্‌, ফকলিকাত| ১২। যুল্য পনের 
টাকা । 
কে কালীপদ ভটাচার্ধ মহাশত্র 'গাস্ধীজীবন'এ যাধানে «৪* পৃষ্ঠার যে কাব্যরস পরিবেশন করলেন 
তাতে তিনি শুধু একটি মহ্‌ংচরিত্রকেই ক্কপান্িত করেন নি, এপিক্ধর্মী সাহিতাকেও উজ্জীবিত করার 
্রশ্থাস করেছেন। অনেকেই মনে ফরেন যে লাছিতো এপিকের স্থান আছ ক্রমশই সংকীর্ঘ হয়ে 
আসছে । আজকের যুগে বছাকাব্যের ফিল ছুরিত্বেছে__শীর্ঘবিবল, দীর্ঘরছ্নী, দীর্ঘ বরধমাল নেই, গতির 
ঘূগে বিরামবিহীন গ্রকাও দ্বন্ব ভলেছে। আর্থারের কাহিনী, ইউলিসিসের গল্প, রানরাবণের যুদ্ধ, 
পঞ্চপাগুবের বীরত্ব, গান্টীন্দির কথা, সবই ছছৎ চরিত্রকে ঘিরে। আছকের দিন লাধারণ মানুষের 
দিন, অসাধারণ ধার! তারা মস্ত, কিন্ত তাদের নিতে কাবাগল্প, আদর্শগত বিচারবিস্লেধণ লমাজভীবনের 
পর্িছুটতা প্রকাশ করে না_এখন মার রসিয়ে ছড়িত্বে শুত্রে বলে মহাকাবোর ক্নাবিলাল চলে না। 
চলে ন! এ কথা হয় তো লতা, ফারণ সে যন নেই, মনন নেই ; কালীপদবানুর গ্রচে্া তাই প্রশংসনীয় 
একটি বৃ্ৎপরিলর কাবো, ভাব ও ভাষার সমবারে ছন্দের সাধলীল গতি দু-এক জান্কগার আড়ষ্ট ছয়ে 
ঘাওয়া অলন্ব না, কিন্তু তাতে কাব্যের অশ্মনিহিত স্থর বাধাপ্রাপ্ত হত নি এইটেই বড় কথা, তার 
কারণ কবির সরল আাস্তুরিকতা! ও বে মহৎ জীবনের মহদাশ্রগ্থ তিনি গ্রহণ করেছেন তার স্বত-ছু্ প্রভাব | 
মাহবের আস্তরভীবনে ক্ষণে-ক্ষণে বে বিস্পব ঘটে, দিনে-দিনে বে হপাস্তর ছয়, মনে-ননে বে নৃতনের 
আভাস মাসে তার সম্পূর্ণ পরিচ্জ কোনো কফবি-শিল্পী-চিত্রকরই প্রকাশ করতে পারেন কিনা লে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। কালীপনবাবু সেই সহজ নব দুর্ধং কাজটিই করছেন! গাঞ্ধীজীবনী খণ্ডকালের 
লীবাকে ছাড়িয়ে মহাকালের অসীমত স্পর্শ থে করেছে সেই খবরটিই আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন 
লেখক, তার গান্ধীজীবন' কাব্যে । 
শীহ্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বীকৃতি 


উক্ত প্রতিষা দেবীকে লিখিত রবীজনাখের পআাবলী 
শাস্থিনিকেতন রবীন্ভবন-সংগ্রহ ছেকে প্রাধ৷। 
রবীজনাখ-ক্ষিত রণ্ডিন চিত্র এতামঙথদার 
কেছরিওহালের সৌছক্কে প্রাপ্ত! 
অবনীজ্রনাধ-অস্বিত চিত্র রবীন্তরভারতী সমিতির 
লৌজতে প্াথ। 


স্বরলিপি 


তোমার হাতের রাঘ্বীানি বীধো আমার দখিন-ছাতে 

শ্ব বেনন ধয়ার করে আলোক-রাধী ছড়া প্রাতে ॥ 
তোমার আশিস আমার কাজে সফ্ষল হবে বিশ্ব-মাঝে, 

ছ্ছলবে তোবার দীপ্ত শিখা আমার লকল বেদনাতে ॥ 


কর্ম করি যে হাত লগে কর্মবাধল তারে বীণে ) 
ফলের আশা শিকল হচ্ছে জড়িঙ্গে ধরে জটিল ফাছে। 
তোমার রাখী কাধো ব্বাটি_ সকল বাধন ঘাবে কাটি, 
কর্ম তখন বীপার মতন বাছবে মধুর মূ্ছনাতে ॥ 
কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : প্রীশৈলজারজল মজুনদার 
হাসা শ্দা দা দা দা দপা পা 
তো মা হ৷ তে থী নি*ৎ বা 
পা এ শন ॥১-্দা শা পা খা ভ্ঞা পা পা ব্রা 
— 
ধো ৯ তা মা র দ খি 
I আমা জ্ঞা -্। সা I'পা শা সা সৰ সা 
ছা তে স্থ বু বৰ বে*খ ষ 
I স্ক। সা এ সৰ্ব সা র্লা ] পা ণা শদ৷ ] 
ধণ রা স্ব কফ রে আঃ লো খী জং 
দ্পা পা শদ্মা [ -পা শা 
প্রাঃ তে 
In খা র্যা অহা বাসা 
তো আন ন্‌ আআ না রু 


৩৯৫ 
I আরা 
খল 
I -পা 
য় 
পা শসা 
স্পা 
ক 
I" সা 
কফ লে 
I মপা পা 
ও ডি 
দা 
তো 
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জা [ভারি আ। সা 1] 
ৰে বি *শু শ বে 
যা সা] সর্ধা ৰ্সা সর্ব সা স্পা 
যাৰ ঘীত তত শি খা আন 
এ দপা [ পা পদ৷ মপা -জ্ঞা I 
ল্‌ বে, Ly না তে 
মা পাপা পা পা 
সি 
ছি Ll ছা ল নে 
-পপা I পা পদাং "পা দা” পা 
শন তা রে" বা থে 
সস শা পা ৰা দদা পা] 
— 
শা শি ক ল্‌ য়ে 
ণদা পা I মা জবা -জ্ঞা 
রঃ ছু টিত ল্‌ 
সা নুন বা নার্স 
বা ৰা খো তা চি 


১ দৃলনীতরণ: 7 পালো নাগ ॥ পা! লা! জা! ]--- খারা তালে দেলাবাস জন স্বলিপিতে তিন দাত্রা ধাড়ানো। হচেছ 


খেত 


আ। হা 


ভ্। ভর্রা -্ 
ঘা বে” 


সা 


a 


শা] 


সম্পাদকের নিবেদন 


প্রাচা ও পাশ্চাত্যের যধ্যে ব্যবধান অক্ষর রাখার জক্যে যন চেষ্টা চলেছে তধন রোষা রোল! 
পৃথ্বীয় এই ছুইটি প্রান্তের মিলনের সেতু শে নিজেকে চিহ্ছিত কেন | তীর মনের এই বিপুলতাই 
তাকে রবীন্নাখের নিবিড়-লানিখ্যে এনেছিল। রবীর্ঞনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও রোমা রোল! (১৮৬৯-১2৪৪) 
উচয়ে প্রাত্ব-সমবন্থশী। লমবন্লীর কাছে সম্মান পাওয়া বড় ভাগোর কথা! এ দিক খেকে উচছ্লেই 
ছিলেন সমান ভাগাবান। 

ভারতবর্ষের প্রতি রোলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তিনি বলেছেন [104 her deep inside 10৫ । 
ভারতবর্ধকে আব্মীর-ত্বপে গ্রহদ ক'রে তিনি মাফের নিবিড়-নিকটে এসেছেন । 

আরা তার জন্মশতবার্ধিক-উৎসবে যোগদান করার হ্বযোগ পেন আনন্দিত? 

যবীন্্রনাথ ও রোযা রোল? প্রসন্ন ছাড়াও বর্তমান সংখ্যাক্স রবীনপ্রলঙ্গে কয়েকটি রচনা প্রকাশ কর! 
হল। এই বংসর নিকেতনের লাংবাৎসরিক উৎসবে প্রীহধীরঞ্ন দাস মহাশম্বের ভাবশ ‘জীনিকেতনের 
র্বাখি' নানে এই সংখ্যার মূতিত হছল। 


আপনাৰ যদি থাকে 
ব্যালে = 
গে মাটিতে গা গড়বে না 


হ্যা, সাইকেল হ'ল র্যালে ! যেমনি চলন, তেমনি গড়ম | চডে গেলে লোকে 
তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র্যালের 
কদরই আলাদ!। যার রা।লে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র্যালে যদ্ধি 
আপনার বাহন হয়, গর্বে জাপলারও মাটিতে পা পড়বে মা । 


ba & ব্যালে দাসক 
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এবার রবীচ্দ্র জন্মোংসব উপলক্ষে অনেক নতুন রেকর্ডে 
বেরুল-_রৰীন্দরঙ্গীতের অমিয় নিব'র এবং গীতিনাট)-_'শাপমোচন* । 
৪৫ আর-পি-এম এক্স্টেনডেড, গ্রে রেকর্ড 

9505 * হেমন্ত মুখোপাধ্যায় _ আজি দর্যঘধ্বনি কেন জাগিল রেএ এবার নীক্ষয 
কারে দাও: লখের শেহ কোতার « আছি তে মাধ তে শুনিকেছিলেঘ'গান। 

* চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় গু শ্বচিত্তা বিজ __ হুন্দহ বটে তব-অঙ্গদখানি 
আমাক নন কেমন করে। আলা'ঘাওছাও বাঝখালে, আবে আছে), প্রেত, 

আরে] আরে।। 


= কলম্বিয়া 
GE 25249 দ্বিজেন দুবোপাধ্যায় ॥ আমার অভিমানের বদলে আজ আমার বেল হে হাহ। 
GE.25250 | হাজি! সেন ॥ ভার বিাঘবৈলার মালাসানি বলো, সপী বলো তারি নাম: 
GE 25251 শৈলেন মুখোপাধ্যায় ॥ [িরস দিন, বিরল কা্॥ বসস্বে বসদ্' তোমার কথিরে। 
GE 25252 /লাগর (লেন ॥ ফেল আমার প্াগুল করে ঢাল আপনাকে এই জানা আমার) 
GE 25253 অর্ঘ্য সেন ॥ জীবন-ঘরণের সীদানা ছাড়াছে শধহার! তুমি পিক ছেন গো। 


- ‘হিজ্‌ .মাষ্টাস' ভয়েস _ 
N 83160 শ্রাদল মিত্ৰ ৪ হেকগনে হিব) কাঙিছে এহ করেছ ভালে, নি 
৪3161 শৈলেন দাল ॥ এলো গো, জেপে দিছে দাও এ কী গর্ভীক বারী এল। 
N 83162 ফড়ু. ওহ ৷৷ হুল কোরো নাগো।॥ ওগে! কাঠাল, আম।রে কাচাল করেছ) 
N 83163 রুঝা! লেন ॥ ডেমরা! ঘা বলে তাট <লে। কুকি কথ। তারে ছিল বলিতে । 
N83164 পূর্ব! সিংহে হ. ভোদা আনান মিলন হবে ব’'পে পেপে শষ হার! স্বাথি মেলি চাহ) 


শী বেরুবে লং প্লেইং রেকর্ডে কবিগুরুর গীতিনাট; 'শাপমোচন 


প্রেষ্ঠাংশে -- হেমস্ খোলা ও স্থচিতা মিত্র । "পৰিচালন! সন্ত লেন 














প্রন্কাশক্ষ হউক রাঃ * বিশ্ব্ারতী * £ স্বায়কাবাখ সহ লেব * ভলিক্া৪* 
দূতক ইএরচ্চন্ত বায - প্রগৌরাক্গ প্রেস শ্াইরেট লিমিটেড. « চিন্রায়ণি দাদ লেন * কলিকাতা ॥ 
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